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রেভাবলী'-নাটিকা-কার শ্রীহ্য প্রস্তাবনায় হুত্রধারের মুখে এইরূপ আত্ম-্গরিমা 
করিয়াছেন £-_ 
| শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কৰি পরিষদ্‌ অপেষা! গুণগ্রাহিণী 
লোকে হারি চ বংন্য-রাঁজ চরিতং নাট্ে চ দক্ষাবয়ম্‌। 

রেবীন্ত্র কথা'র গ্রন্থকার ইহার প্রতিধ্বনি করিয়! বলিতে পারেন_- 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রের কথা৷ সকল লোঁকেরই মনোঁহীরী-_বিশেষতঃ সম্প্রতি তাহার 
মহাগ্রয়াণের পর দেশবাসী তাহার প্রসঙ্গ শুনিবার জন্ত সমুত্স্বক হইয়াছে-_গ্রন্থকারও 
( নিজ মুখে না বলুন, আমার মুখে ঝলিতে পারেন ) নিপুণ লেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা এবং 
গ্রন্থের সাঁজ-সরঞাম ধাহার! সজ্জিত করিয়াছেন তীহাঁরাঁও “দক্ষ ব্যক্তি। এ সকল উক্তি 
বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নহে, তথাপি এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে হয় কেন,--চিহ্নিত ব্রা্ষণের 
উপবীত দরকার কেন? মছাঁকবি কালিদাস ১৫০০ বর্ষ পূর্বে ইহার উত্তর দিয়াছেন-- 
বনব্দু অপি শিক্ষিতানাঁম্‌ আত্মন্গ্রত্যয়ং চেতঃ,__গুণী হইলে কি হয়? যোগ্যতা 
থাকিলে কি হয়? আত্মগ্রত্যয় (5০170056106 ) এ জগতে ছুল'ভ | কয়জন 
তবভূতির মত দস্ত করিয়া বলিতে পারেন__ 

“উৎপৎ্ন্তেহস্তি কোপি মম সমানধ্মা 
কালোহুয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃ 

“এ বিপুল বিশ্বে অনস্ত কালের গতিতে হয়ত আমার সমান কেহ কোথাও আছে বা 
হইবে? । আমাদের গ্রস্থকারের কিন্তু সে জাতীয় স্পর্ধা নাই। তিনি বিনয়ের অবতার-- 
নইলে আমার মত প্রায় অপরিচিত ব্যক্তিকে এ ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিবেন কেন, 
--এবং 'নিবেদনে' আমার এই ক্ষুদ্র কার্ধকে “অবদান বলিয়! বিশেষিত করিয়া! উহ্থাকে 
প্রীতির 'মহাদান' বলিয়৷ শিরোধার্য করিবেন কেন? যাহা হক, বন্ধুর উপরোধ-_ 
অতএব আমি অযোগ্য হইলেও এ ভার বহনে স্বীকৃত হইয়াছি। 

রবীন্দ্রনাথ--ধাঁছার কথা বলিতে গ্রন্থকার এই বুহৎ গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন (পাঠক 
লক্ষ্য করিবেন গ্রন্থে ১৮টি পরিচ্ছেদ এবং ১২টি পরিশিষ্ট আছে )-_-সেই রবীন্দ্রনাথকে, 
আমি “অতিমানব' বলিতে চাই নাকিন্ক তিনি যে মহামানব” এ বিষয়ে বোধ 


(২) 


দর্বতোমুখী ও সর্বব্যাপী ছিল। তিনি একাধারে কবি, গীতরচক, নাট্যকার, ওপ- 
স্কাসিক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক ত" ছিলেনই ( এই গ্রন্থের ছ পরিশিষ্টে সঙ্কগিত 
রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পঞ্জির গ্রতি দৃষ্টি করিবেন )- অধিকন্ত তিনি রসিক, ভাবুক, শিল্পী, কলাবিৎ, 
চিত্রকর, ধর্মবেত্তা, লোকশিক্ষক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, স্বাদেশিক ধ্যানী, মিষ্টিক্‌ 
(005500০ ) এবং জ্ঞানী ও কর্মী ছিলেন। একা গ্রতিভায় এরূপ অলৌকিক সার্বভৌম 
সমাবেশ কদাচ দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া রবীন্দ্র-জীবনও একটি প্রণিধাঁনযোগ্য মহাকাব্য | 
সুখের বিষয় রবীন্দ্র স্বয়ং নিজ জীবনের প্রকাশযোগ্য প্রীয় সকল ঘটনার সহিতই 
দেশবাসীকে নানাভাবে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে ট্র মহাকাব্যের 
মর্মস্থলে গ্রবেশ করিবার আমাদের স্থুযোগ হইয়াছে । তাহার জীবদ্ধশাতে নান! জনে 
নান! ছন্দে তীহাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত 
সমবেত প্রয়াস রবীন্ত্র-সমুদ্রে যেন গোস্পদ মাত্র । তাহার সম্বন্ধে এখনও অনেক কথাই 
বলিতে বাকি আছে এবং বোধ হয় আগামী পঞ্চাশ বংসরে আমরা সে কথা বলিয়া 
নিঃশেষ করিতে পারিব না। কেন? গ্রন্থকার থগেন্ত্র বাবুর সহিত সুর মিলাইয়া 
বলি-_«বিশ্বমানবের বিস্তুত ভূমিতে তিনি অপূর্ব দেশাত্মবৌধের বিলাস ফুটাইতে 
পারিয়াছিলেন) দেশের শিল্প, সঙ্গীত, ভাষা, সাহিত্য, ধর্মতত্ব, সমাজতন্ব, অনুষ্ঠান, 
প্রতিষ্ঠান, বেশভৃষা, আচার ব্যবহারের পারিপাট্য আনয়নে তিনি সর্বদা যত্ববান 
ছিলেন ও পরিপূর্ণ করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন-_ অথচ নদী যেমন সংসারের বিচিত্র প্রয়োজন 
সারিয়! সাগরাভিমুখে গমন করে, তাহাঁরও সেই ব্রহ্মসমুদ্রের প্রতি অন্থরের টান তাহার 
নিমগ্ন নিবিষ্টতার অনস্বরূপ ছিল।” সঙ্গে সঙ্গে তাহার কমনীয় রমণীয় গ্রিয়দর্শন মৃত্তি__ 
উজ্জল গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, সৌষ্ঠব মণ্ডিত অবয়ব ও প্রভা-সমুজ্জল বদন-- জনতার মধ্যেও 
. লোঁকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত- চক্ষু সহজে ফিরিতে চাহিত না__নয়ন ভরিয়া দেখিতে 
ইচ্ছা হইত। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন__€তীহাঁর সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য হইলেই 
তাহার নয়নে বদনে ভাবের বৈচিত্র্য তাহার মধুর স্বর, তাহার বাক্যে নানা রসের 
অবতারণা, কৌতুকপ্রিয়তা ও তৎসহ স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ও সৌজন্তের সমাবেশ--সর্বশুদ্ 
হৃদয়ের একটা তরুণোচিত সরসতা শ্রোভার উপর অামান্ত প্রভাব বিস্তার করিত। 
তাহার কণদ্বরের ব্যাপকতা ও ক্রীড়ানৈপুণ্য অনন্তসাঁধারণ ছিল।” তাহার অনেক আবৃত্তি, 
 প্রবন্ধপাঠ ও নাটক-অভিনয় আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সে ধুগে & সকল আমাদের 
একটা পরম উপভোগের সামগ্রী ছিল, কিন্তু “তেহি নে! দিবস! গতাঃ” | 

রবীজনাথ আমার অপেক্ষা মাত্র * বৎসরের বয়োক্যেষ্ঠ ছিলেন। তাহার উপর আমি 


ছিলাম তরুণ অবস্থাতেই অকাল-পন্ক। অতএব কৈশোর হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা- 
জ্যোতির বিস্ফুরণ আমার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে আমি 
অনেক কথ৷ গ্রানি এবং তাহার সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা দিয়াছি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছি। 
পঁ সকল কথা এখানে সঙ্গিবিষ্ট করিয়া! এ ভূমিকাঁকে ভারাক্রান্ত করিব না- বিশেষতঃ 
যখন গ্রন্থকার এ বৃহৎ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কর্মবহদ জীবনের নানাদিক পাঠকের সমক্ষে 
উদযাটিত করিয়াছেন । 

ফলতঃ বিশ্বকবির সাহিত্য-সাঁধন! ব্যতীত সাহিত্য- প্রতিষ্ঠানে, সঙ্গীত আলোচনায়, 
আচারে ও ধমে? শিক্ষাক্ষেত্রে ও পল্লিগঠনে, সাহিত্যিকদিগের সাহাধ্য দানে, স্বদেশ ও 
স্বজাতির এঁকাস্তিক সেবায় ও দেশে স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ 
কৃতিত্ব গ্রন্থকার মনোজ্ঞভাবে বিবৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই--এমন কি জমিদার 
'রবীন্দ্রনাথ ও ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই ;--তা ছাড়া 
তাহার গাহস্থ্য জীবনের একটি মনোরম চিত্র এবং তীহার বিদেশে অভিযাঁন ও জয়যাত্রার 
একটি চিত্তহারী বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই বিদেশ জয়যাত্রা 
সন্ঘন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার অনেক কথাই লিখিয়াছেন বটে, কিন্ত 
বিদেশ-প্রয়াণে ধীহাঁরা তাঁহার সঙ্গী ও সহচর ছিলেন, তাহাদের মুখে আরও অনেক 
জ্ঞাতব্য কাহিনী শুনা যায়। গ্রন্থকার একটু চেষ্ট৷ করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে যেন এগুলি, 
মংগ্রহ করিয়া দেন। আর এক কথ|। কবির রচনাঁবলীর বিবৃতি করিতে তিনি 
অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু এ বিবরণ আরো একটু বিস্তৃত হইলে ভার হইত 
মনে হয়। 

গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়। তাহার মাতৃদেবী রবীন্দ্রনাথের পিতামহ 
দ্বারকানাথ ঠাকুরে" বৈমান্রের ভ্রাতা মহারাঙ্দ রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী এবং তাহার 
প্রপিতীমহ মদনমোহন চট্টোপাধ্যার দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহোদরা ভগ্নি রাসবিলাসী দেবীর 
পুর্ন। কিন্ত রক্তুমন্বন্ধ ছাড় রবীন্ত্রের সহিত গ্রন্থকারের প্রতিবেশণী-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর | 
বাহাকে “এক চাপায় ঘর করা” বলে--মনেক বৎসর উভয়ের মধ্যে সে মন্বন্ধ ছিল। 
গ্রন্থকারের প্রপিতামহ মদনমোহন চট্টরোপাধ্যার মহাশয় রবীন্দ্রনাথের জোড়াধণাকোর 
বাড়ির ঠিক দক্ষিণে পাঁচি ধোপানির গলিতে নিজ্জ বাটি নির্মীণ করিয়া! সপরিবারে বাস 
করিতেন। গ্রন্থকাণরুর উহাই পৈতামহিক বাসভবন। ্ স্ত্রেও তাহার সহিত 
রবীন্দ্রনাথের সান্লিধ্যজাত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তা ছাড়া তিনি বাল্যকাল হইতে 
আত্মীয় আত্মীরাদিগের মুখে-বিশেষতঃ তাহার পিতা, পিতৃব্য, খুল্পপিতামহের 
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গ্রমুখাত ঠীকুব পরিবারের অনেক ঘনিষ্ঠ কথ! শুনিয়াছিলেন। এ গ্রন্থ প্রণয়নে এ 
সকল কাহিনী তাহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে এবং সাধারণের ঘে সকল কথা অজ্ঞাত, 
তিনি তাহা বলিতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উল্লেখ 
করিতে পারি। ১৬ পৃষ্ঠাব্যাগী প্রথম পরিচ্ছেদে, রবীন্দ্রনাথ কি আবেষ্টনীর মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ আবেষ্টনী তাহার প্রতিভা! বিকাশের কিরূপ সহায়তা 
করিয়াছিল-_-তাহাঁর নিপুণ বিবৃতি আছে। চতুর্দশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদেও এ 
আঝে্টনী সম্পর্কে অন্তান্ত জ্ঞাতব্য কথার উল্লেখ আছে। এ অধ্যায়গুলি পাঠক সবত্বে 
পাঠ করিলে কয়েকটি প্রচলিত ভ্রম প্রমাদের নিরসন হইবে । একটি উদাহরণ দিই । 
১৩৪৭ বঙ্গাবের ২৩শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে অকস্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে 
কবীন্ত্রকে যে সম্মানমূচক “ডাক্তার উপাধি প্রদত্ত হয় তছুপলক্ষে এ বিশ্ববিষ্ঠালযের 
প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন--%[715 61706800015 006. 00610102106 ৪. 
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পরী একটি ছত্রের মধ্যে ছুইটি ভূল রহিয়াছে । ববীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পূর্বে ব্রাহ্মধর্্ণ বা ব্রাঙ্মমমাজের 
উপ্তব হয় নাই। তা ছাড়া দ্বারকাঁনাথ আজীবন লক্ষমীজনা্দন জীউর সেবক ও দুর্গা ও 
জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃমূতির পূজক ছিলেন। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্ধে কালাপানি পার 
হইয়া বিল্লাত যাঁন বটে, কিঞ্তু তাহার ১২ বৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পুত্রের সহিত 
ইংলগ্ডে বাস করিয়াছিলেন । 

ধর প্রথম পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার দ্বিী্ন সংস্করণে যদ 
পূর্বোক্ত তিন অধ্যায়ের সমস্ত বিবরণ একত্র সংকণিত করিয়া তিনটি উপ-অধ্যায়ে-- 
সামার্জিক আবেষ্টনী, সাহিত্যিক আঝে্টনী ও আধ্যাক্সিত 'মবঝেষ্টনীকে তিন স্তর সঙ্গিত 
করেন, তবে আমার মনোমত হয়। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ! বাঁ; যাহাঁকে আমর! “শিক্ষা” বলি 
রবীন্দ্রনাথের সে শিক্ষা অত্যন্লই হ্ইয়াছিল। আমর! 'সীনি তিনি কোনদিন প্রবেশিকা 
পাঁর ,হটুতে পারেন নাই। পাঁচ বৎমরে হাতে-খড়ি হওয়ার পর তখনকার প্রথামন্ত 
পারিবারিক পাঠশালায় ঝিষ্ঠারন্ত করেন। পরে কিছুদিন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে 
সমধ ক্ষয় করিয়া ন্যাপ স্কুলে ভি হন এবং ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। 
ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বেঙ্গল একাডেমি নামক একটি ফিরিঙ্গিগ্রধান স্কুলে ভ্তি হন। 
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কিন্ত প্রকৃতি বাহার শিক্ষত্িত্রী-এই ফৈরঙ্গশ্রিক্ষা তাহার ভাল লাগিৰে কেন? 
রবীন্দ্রনাথ স্কুল হইতে নিয়মিত পলায়ন আরম্ভ করিলেন । অবস্থা বুঝিয়া অতিভাৰকেরা 
১৮৭৪ খৃষ্টান্বে তীহাকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলিজিয়েট স্কুলে পাঠাইলেন। নূতন স্কুলে 
যাইয়াও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আচরণের কোন উন্নতি” হইল না। আর কি করিবেন, 
কর্তৃপক্ষ তীহাঁর স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে তীহার লৌকিক শিক্ষার 
শেষ হইল। ইহার পর যে শিক্ষা, সে তাহার শ্বয়ংকৃত শিক্ষা । সে শিক্ষার ফলে 
তাহার নানা বিষ্ভায় পারদর্শিতার কথা আমরা সকলেই জানি । তবে এ কথা লক্ষ্য 
করিতে হয়, স্কুল ছাঁড়িবার পূর্বেই তিনি মাতৃভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং 
সঙ্গীত ও পদ্য রচনায় ভাবী কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছিলেন। 

গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন-_-«কেবল পারিপাখিক আবেষ্টনীই একজন রবীন্দ্রনাথ- 
খৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয় । উহা! ভগবৎ কৃপা ও অলৌকিক গ্রতিভার অপেক্ষা রাখে |, 
প্রচলিত মত এই যে, 18076 বড় কিছু নয়, তা-ই প্রধান । আমি ঠিক উল্টা 
মত পোষণ করি। আমার মতে শত বাধাবিদ্র সত্বেও সমস্ত বিগ্রহ ও নিগ্রহ এড়াইয়! 
স্বভাবে মুদ্ধি, বর্তীতে'__অর্থাৎ, প্রক্কৃতিং যাস্তি ভূতানি। যাহার মধ্যে যে প্রতিভা 
গ্রচ্ছন্ন আছে-_-সে প্রতিভা ফুটিবেই ফুটিবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি--“কবিত্ব ও ল্যাজ 
ভিতরে না থাকিলে টানাটানি করিয়া তাহাদের বাহির করা যায় না। আমি আরও 
বলিতে চাই প্রতিভার বিকাশ উড়ুম্বর পুণ্পের ন্তায় একটা অতকিত ঘটনা । উহা নিজের 
হ্বয়ংসিদ্ধ নিয়মে আসে যায়--প্রকৃতপক্ষে আবেষ্টনীর অপেক্ষা রাখেন। | অবশ্ঠ কার্য- 
কারণের দান আমরা, প্রতিভার উদ্তবের হেতুনির্দেশে ব্যস্ত হই, যদিও সে নির্দেশ প্রায়ই 
বিফল ও বিকৃত হয়। আমি বিশ্বাস করি __রবীন্দ্রনাঁথ যে বংশেই জন্মগ্রহণ করিতেন-_যে 
আ/বষ্টনীর মধ্যেই বর্ধিত হইতেন-যে দশ বা যে কালেই আবিভৃত হইতেন--.তাহার 
জ্যোতিগ্নান প্রাতিভা সেই দেশ কালকেই সমুজল করিত--সেই বংশকেই গৌরবিত 
করিত । 

এবার গ্রন্থকার খগেন্জ্র বাঁবুর কিছু পরিচয় দিই। তিনি কলিকাত। হাইকোর্টের এটনি 
কিন্তু তাহাতে কি আসে যাঁয়? আমিও ত এটনি এবং খগেন বাবুর অপেক্ষা সমর্থ ও 
সিনিয়র এটনি। উহা কিছু নয়। তবে খগেন্্র বাবু স্থকৃতি বশে এমন পরিবেশের মধ্যে 
পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন যে কৈশোর হইতেই তাহার সাহিত্যপ্রীতি, বিশেষত: বঙ্গভাষার 
প্রতি অন্ুরাঁগ গ্রস্ফুট হইয়াছিল । তাহার ফলে আমর! দেখিতে পাই, তিনি দেশের 
প্রধান সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পাঁচ বৎসর সহকারী সম্পাদক ও 
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চার বংসর সম্পাদক-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সে যুগে “সাহিত্য কল্পক্রম' নামে এক 
মাসিক পত্র ছিল। এ পত্রে আমার বাংলা! লেখার হাঁতে-খড়ি। খগেন্দ্র বাবুও এ 
পত্রিকায় স্বনামে ও বেনামে গন্ভ পন্ত লিখিতেন। পরে তিনি পিরালী সম্প্রদায়তুক্ত 
সমস্ত পরিবারের বংশলতা! ও বিশিষ্টব্যক্রিবর্গের ভীবনবৃত্ত সম্থলিত একটি বৃহৎ সামাজিক 
ইতিহাস রচনা করেন। আমার বন্ধ গ্রাচ্যবিষ্তামহাঁর্ব নগেন্ত্রনাথ বন্থু মহাশয় তাহার 
জের জাতীয় ইতিহাসের পিরালি কাণ্ডের সঙ্কলনে খগেন্দ্র বাঁবুর সংগৃহীত এ মকল 
উপাদান বহুল পরিমাণে ব্যবহাঁর করিয়াছিলেন। উহাঁতে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সোমেন্্র 
নাথের বিবরণ পর্যন্ত আছে। পাঠক এই গ্রন্থের “ঘ” পরিশিষ্টে তাহীর কতক আভা 
পাইবেন। গ্রন্থকার মহারাজ! রমানাঁথ ঠাকুরের একখানি নাতিবৃহত জীবনবৃততও সঙ্কলন 
করিয়াছেন। 

্রন্থকারের “নিবেদনেঃ এ গ্রন্থের জন্মকথাঁর পাঁঠক পরিচয় পাইবেন। ১৩৩৮ বঙ্গাৰে 
বিশ্বকবির সপ্তুতি বংসরের জয়ন্তী উপলক্ষে এ গ্রন্থের স্চনা হয় এবং অন্থরুদ্ধ হইয়া 
গ্রন্থকার “মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়া এক উৎসব সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
পরে এ গ্রবন্ধ নান! পাঠক গোষঠীতে পঠিত হইয়া সমাদর লাভ করে। উহাই “রবীন্দ্র 
কথার শ্রুতি শ্বৃতি সাহায্যে লিখিত খসড়া । পরে এ খসড়া! পরিব্তিত ও পরিবর্ধিত 
হইয়া এই গ্রন্থের আকারে আকারিত হইয়াছে এবং 'জয়গ্রী পাঁধলিমিটি কোম্পানী” 
সৌজন্যে প্রকাশিত হইতেছে । 

অবস্থা-বিপর্ধয়ে খগেন্ত্রবাবু কলিকাঁতাঁর বাঁস উঠাইয়৷ কিছুদিন হইতে চন্দননগরে 
বসতি করিতেছেন। একে কলিকাতা হইতে দূরাবস্থান তাহার উপর চক্ষের ছানি জন্য 
প্রায় দৃষ্টিহীনতা পাঠক গ্রন্থমধ্যে যে অনেক মুদ্রাকর-প্রমাদ লক্ষ্য করিবেন, জ্জন্ 
ইহারাই দার়ী। এ সম্পর্কে গ্রন্থক*র "নিবেদনে' পাঠকের নিকট ক্ষমী ভিসা করিয়াছেন । 

এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া! আমি 'অনেক নৃতন কথা ভানিয়।ছি এবং যুগপৎ আমন ও শন 
লাভ করিয়াছি । আমি এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং আঁশ! করি, উচ্টার শীত 
দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে-_যে সংস্করণে ব্যান সংস্করণের ভুল-ভ্রান্তি, ক্রটি-খ্ঠিতি ক্গাশিত 
হইবে। আমি আরও আশা করি, কোন প্রকাশকের সৌগন্ে বা ধনী বাক্তির সাহায্যে 
তাহার,অপ্রকাঁশিত রমানাথ ঠাকুরের জীবনবৃত্ত' ও 'পিপাণী মপ্পরণাযেৰ বংশণতা ও 
বিশষ্ট ব্যক্তিদি.গ বৃততান্ত' অচিরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। 


ভীতীারন্দ নাথ দত 


গ্রীঞীগোশালো জস্্রভি 


নিশ্েেিন 


যখন ১৩৩৮ সালে বিশ্বকবির সত্তর বংসরের “জয়ন্তী কলিকাঁতার নানাস্থানে অনুঠিত 
হইতেছিল, তখন সেইরূপ এক জনসভায় পাঠের জন্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের স্চন! হয় । 
আমি তখন জোড়ীস'কে। মদনমোহন চ্যাটাজ্জি লেনস্থিত আমার পৈত্রিক বাস্তু ত্যাগ 
করিয়া রাজা রাজবল্লভ ট্রাটে বাঁস করিতেছি । এ পল্লিস্থিত '্রশ্রীরামক্* সঙ্ঘ, 
নামক সমিতি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কবি-উয়ন্তী-উৎসবে “মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে 
আমাকে অন্ধরোধ করেন। আমিও কবির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের এ স্বযোগ 
উপেক্ষা করিলাম না । ফলে, রবীন্দ্রনাথের জীবনীর একটি খসড়া গ্রবস্থাকারে শ্রুতি-ম্থৃতি 
সাহাযো লিখিত হয়। লেখার পর আমার শ্রদ্ধেয় আত্মীয় ও সুদ ক্ষিতীদ্দ্রনাথ 
ঠাকুর, বি-এ, তত্বনিধি মহাঁশযের মহিত এ বিষয়ে আলোচনা করি ও প্রবন্ধটি দেখাই । 
তাহার নিকট যে সকল কথা পাই, তাহাও প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবিষ্ট করি। আঁ তিনি 
পরলোকে, তাহার খণ ও আমার শ্রদ্ধা এইখানে প্রকাশ করিলাম। 

শামব!ডশর এ, তি, স্কুলের গৃহে রখীন্দর-জয়ন্তী উতৎসবার্থ আহুত সভায় এ প্রবন্ধের 
ধুপাংশ গঠিত হয় এবং সময়াভাবে বাকী অংশও পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। এ উৎসবে 
দোৌখোকিত্য করেন, আমার বাল্যবন্ধু প্রসিদ্ধ এটি শ্রীদুক্ত যতীন্্রনাথ বন্থ, এম, এল, এ, 
মভাশয়। উক্ত নঙ্ঘের স্দনার! এ প্রবঙ্টি থে তাহাদের নিজ ব্যয়ে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত, 
হন এত ও বিঠবিত কৰিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেজন্ধ আমি তাহাদের নিকট 
গজ কাগদের 'এ উদার প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হই, কারণ তৎকাঁলে 
আমি যমগ্ন ঠাকুরগোষ্ঠীর একটি সামাজিক ইতিহাস মঙ্কলন ও প্রণয়নে নিষুক্ত ছিলাম 

রহ একটি অধ্াযন্বরূপ এ প্রবন্ধ ব্যবহার কর! আমার মঙ্কল্প ছিল। 

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে এই বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
এবং ঠিক সেই কাঁরণেই চতুর্দশ পরিচ্ছেদে কতগুলি পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন 
হইয়াছে । তীহাদের শাখার বৈশিষ্টোঃ ধর্মে, আচারে ও তৎপশ্চাতে অন্তনিহিত 


মনোভাবে ষে পরিবর্তন কবিগুরু সাধন করিয়। দিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা কিছু কিছু 
বলিতে বাধ্য হইয়াছি। সাধারণের ইহাঁর সহিত কোন মংঘ্রব বা কৌতুহল থাকা সম্ভব 
নয়, ব! বর্ণিত বস্তর বিশেষত্বও কিছুই নাই। তবে একথাও এখানে বলিয়া রাখি যে, 
যে সংসারে রবীন্দ্রনাথ সর্বময় কর্তা এবং আত্মীয়পরিজন তাহার অনুগত, আর যত- 
দুর জানি, পারিবারিক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সে সকল সংস্কার আনয়নের কোনরূপ 
তাগিদ, প্রয়োজন বা তাহার কাব্যে উপন্যাসে সজ্জিত (7)09616) হেতুর অস্তিত্বও ছিল না, 
সে ক্ষেত্রে সেগুলির প্রবর্তন, কেবল কবির স্বমত জ্ঞাঁপনের জন্য সঙ্ঘটিত হয়। প্র সকল 
অনুষ্ঠানে তাহাদের মগুণীমধ্যে কোঁন ক্ষোভ বা চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করে নাই। কিন্তু বাহির 
সমাজের নৃতন কুটুম্ঘদের তাহার ফলে স্বস্ব সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়। কাঁজেই 
ব্রাহ্মণ সমাজের বৃহৎ ইতিহাসে এ সকল ঘটন! উথ্ব রাখা চলে ন।। কবির আচরণে 
কটাক্ষ করার অপরাধ, আশা করি, পাঠকের! মার্জনা! করিবেন । সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা ও 
স্মরণ করিবেন যে, স্বীয় মত পোঁষণের জন্য তাহার জন্ম-বৎসরে ত।হাঁর পিতৃদেবকে যে 
অন্ুবিধ। ভোগ করিতে হয় ও নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল, কবিকে তাহার কিছুই বা 
কিঞ্চিন্নাত্রও অন্ুবিধা বা অপমান সহ করিতে হয় নাই । 

আমি যে সমাজে পুষ্ট হইয়াঁছি তাহাতে আধুনিকতার দাবী আমি করিতে পারি না; 
এবং এই কবির জীবন-বুত্তান্ত কথনে রক্ষণশীল সমাজের মনোভাব হইতে তাভার রচনা ও 
কার্যকলাপ কিছু কিছু বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে । খুঃ ১৮৬৩ সালে কিলিকাত। ব্াঙ্ষ- 
সমাজের? আচার্য্য হইয়া! একটি অসবর্ণ বিবাহে পষ্টপৌোষকহা করায় 'অঙ্গানন্দ' কেশবচঙ্ছ 
সেন মহধির বিরাঁগভাঙজন হন। এবং তহার প্রবন্থিত বর্ণ[শ্রমপাধনজ্জিত কাগবিবাঠ 
আইনের খসড়ার যে প্রতিবাঁদ মহষি করেন, তাহা মর্কাজনবিদি 51 হিবিক্তিকংখিিও। 
কল্পনায় আনিতে পারিবেন না যে, দেশপৃজ্য পণ্ডিত ঈদ্বরচন্্র পিস !গুব মগাশ) পাক 
সমাজের কিশোরকালে কিরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁভার নঠি* মিলিত ছিল, শু ততন্থবে বিন] 
পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ও প্রবন্ধ পরীক্ষক রূপে কর্তা করেন । ছি 2াজিকাত উল 
একটি বিধবাবিবাহসমর্থক প্রস্তাব বাতির হওয়ার, মনি অনঞ্ধোণ প্রকীন করেন) উদবি 
বি্ভাসাগর মহাঁশয় আর “তত্ববৌধিনী'তে পিখিতেন না ও উতর নংশ্ববও তার কপেন । 
মহধিবু কখনও মতের পরিবর্তন হয় নাই | বিদা1সাঁগগ ণ! ককেশবসন্ছর মত বশীন্দ্রণাণকে 
সমাজ সংস্কারক বল! চলে না । সমাজে এ সকল বিধি প্রচলনের জন্ধ তিলি উঠে 2 
অগ্রণী হইয়৷ কোঁন আন্দোলন করেন নাই, এবং স্বমতে কার্দা করার গন্য তাহাকে মেক্প 


৮ স্] 


আন্দোলনকারী ধরিলে তাহাকে ভূল বোঝা হইবে। তিনি অন্ত হিসাবে, ও প্রকারান্তরে 
সমাজসংস্কার সাধনে আঁজীবন ব্রতী ছিলেন। তাহার অনুমোদিত, প্রবর্তিত বা 
উপস্থিতির দ্বারা সমধিত, প্রচলিত-বিধি-বহিভূতি কার্য্যগুলিতে সংস্কারকের কোনরূপ 
5190)007, 15010191705 98011202 বাঁ 10810510092) ছিল না। সে সকলই তাহার 
[001%10091150-প্রস্থত, ধরিতে হইবে । 
নানা ছুর্দববশতঃ এ দীর্ঘ দশ বৎসরেও এ গোষ্ঠী-বিবরণ প্রকাশিত করিবার সথযোগ 
পাইলাম না। দেখিয়া যাইতে পারিব কি ন! শ্রীভগনানই জানেন! ঠাকুরগোষ্ঠ 
সন্প্রদাসের বিস্তৃত বংশাবলী ও বিবরণ, যাঁহ। নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় আরস্ত করিয়াছিলেন, 
সম্পূর্ণ করিবার জন্ 'আমার পরম আত্মীয় প্রফুল্পনাথ ঠাঁকুর (পরে রাজা ও এক্ষণে 
পরলোকে ) বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমাকে অশেষ ভাঁবে আমার দুর্দিনের 
দুর্যোগের দিনে ঠিনি উত্সাহিত ও সাহায্য করেন। তীহার খণ অপরিশোধনীয় | 
আমার অত্যন্ত আক্ষেপ যে, শারীরিক অন্ুস্থতা ও দীর্ঘ প্রবাসের ফলে তীহার বিশেষ 
অন্তরাগের এই করিকুব-চুড়ানশির জীবন-কথা শ্রধণ করিবার পূর্বেই, তাহাকে ইহধাম 
পরিভাগ করিতে ১1। তাহার পরী কল্যাণীয়া অমিয়াবালা (পরে রাণী) কবির 
গীবনের কহ (কড়ি কথী শ্রানতা আমার তৃপ্তি দান করিয়া গিরাছেন ; কিন্তু তীাহারও 
ন্‌ গ্র্থ ৭ ছাপার অক্ষরে পুস্থকাকারে ইহা দেখিবার স্থুযোগ হইল না ইহা কম 
2বঠাদপর ছিব, নও আশিএবানা অম্পর্কে রবীন্ত্রনাথের শ্যাপিক। হইতেন ও তাহার 
বে; ভে পাখী (ছণেন। উভব্নেঃ পীঘকানব্যাাপী গীড়া ও অকাল বিয়োগ এ পুস্তক 
ছিল হঞচটি শাবান খাধা। 
প্র রি কীসের ও বান্টি একাপ্িক বসজ্জের আগ্রহে কলিকাতায় ও 
তিতির ছ তন) 2 কী ও রন পকাশি গক্ষাশাধাষ প্রহুখ কয়েক 
5 9 টিভি ১। সা মনা খ খটিতে অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়া 
| টিপ? উজ কুন । আজ েন ইাথিবাতি আমার পরম সন্তোষ ভো হাতে হাতে 


55,২55 এত4 গুন আদি বে ক₹ুঙজ্ঞ। এ কথাটাও এক্ষেত্রে 


এবছোগিজ শাদা পচন ঘি বন্দোগ[ধ্যার ও তাহাদের জনকয়েক বন্ধু, ১৩৩৮ সনে 
কাদবর॥ পঞ্াতিভর "খ্ন্তাউত্সবের প্রবান উদ্যোক্তা, সুগপিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী, 
কণ। পীর নান অমন হেঃমের কলিকাঁতাস্থ গৃহে আহুত এক সান্ধ্যবৈঠকে আগ্রহ ও ধৈর্য্য 


| ৪ | 


সহকারে এই জীবন-কথাঁর কতকাংশ শ্রবণ করিয়া, প্রকাশের জন্য যে অনুরোধ ও 
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেনঃ তাহার জন্য আমি তীহাদের সকলের নিকট এবং অন্তান্ঠি 
শ্রোতাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার লেখায় তখন অনেকেই নূতন কথা পাইয়াছিলেন। 
তাহার পরে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজ জীবনের প্রকাশযোগ্য সকল কথাই একে একে 
নানা প্রকারে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। তবে অনেক জিনিষ তীহার দৃষ্টি-ভঙ্গীতে 
প্রকাশযোগ্য বলিয়৷ বিবেচিত হয় নাই। এখানে সকলেই তার সহিত একমত হইবেন না। 
সে কারণে, আমার গ্রন্থের স্তাঁয় গ্রন্থ প্রকাশের অবকাশ ও প্রয়োজন যে আঁজও আছে এ 
আমি মনে করি। পাঠকবর্গের সকল প্রকার অনুসন্ধিৎসাঁর উত্তর দেওয়া! সম্ভবপর নয়। 
যেখানে স্নিগ্ধ অন্ধকারেই শ্রী, সেখানে প্রচণ্ড সার্চলাইটের তীব্র আলো! শ্রী ও হী 
উভয়কেই নষ্ট করে। 

গত বৎসরে আমার ভাগিনেয় পরম স্নেহাম্পদ শ্রীমান মাধবলাল ঘোঁধাল ও জয়শ্রী 
পাঁবলিসিটির কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত পরিব্ধন ও পরিবর্জন করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে 
রবীন্দ্রনাথের জীবনী-অংশটি প্রকাশ করিবার জন্য অনুপেক্ষণীর অন্গরোধ জানাইলেন | 
তখন আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। ছাানর জন্ত আক্ত্রোপচ।রের পর, ও লেখাপড়ার 
দীর্ঘ অনভ্যাস আমাকে নিতান্ত পরমুখাঁপেক্সী করিধাছে। তখন আমার কনিষ্ঠ সভোদর 
শ্রীমান গুরুদাঁস এ বিষয়ে উৎসাহী হইরা আমার জহিত ইহা পুশরালে|চনা কাণলেন। 
বস্ত্রতঃ তাহার একনিষ্ঠ অধ্যবসায়, ভগ্রস্বাস্থ্যে 'অমান্ুঘিক পরিশ্রম, সর্ধোপরি সাচিঠ্যিক 
পারদর্শিতা এবং মুদ্রাঙ্কনের আরন্ত হইতে শেষ অধ্যার পর্যন্ত অকুতিত ভাবে সাঠাবা এ) 
পাইলে আমার পক্ষে এ বইখাণিকে বর্তনান রূপে প্রক1শকের হাতে মম্ন করা আনো 
সম্ভবপর হইত ন|। সে হিসাবে, তাহাকে এই গ্রন্থের অন্যতম এম্পীদক বলশিলে আহি 
হইবে না। 

আদার পৌত্রীপতি শ্নেএভাজন শ্রীদান করপ্রাগ্চ বন্দে পান্নার কি এছ পু এও 
কতকগুণি উদ্ধৃতির পাঠ মিল।ইগ্লা এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার ৮কান চকান আটে ও 
লিপি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার শ্রনভার ল।ঘব করিরাছেন। পরন ন্নেহভাজন আছি? 
শ্রীমান শীতল প্রন!দ চট্টোপাধ্যায় ও ন্নেহপাত্রী ত্রাতুগ্প গ্াস্থাণীরা শীত দরসতা হাহা ডগা 
পিখিত অংশ পাঠ করিয়া শুনাইয়া ও বক্তব্য অংশের শ্রাঙনিখন দারা আসাবে পে 
সাহায্য করিয়াছেন তাহাও মর্ধথা স্বীকাধ্য। আমার গৃহদেবতা শ্রী গাগা আীউও 
নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁহার কৃপায় ই হাদের মকলের সর্বাঙগীন নঙ্গন হয | 


সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন ব্যাপারে উপাদান সংগ্রহ করিয়। দিয়া, আমার আত্মীয় 
শ্রীমান নিরঞ্রন রায়চৌধুরী, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র দে উত্তটসাগর, বি, এ, কবিভূষণ, 
ন্নেহভাঁজন সুবিখ্যাত এ্তিহাসিক শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চির অন্ধুরক্ত 
সুহৃদ পণ্ডিত অমুল্যচরণ বিদ্তাভৃষণ ( অধুনা পরলোকগত ) যে সাহীষ্য করিয়াছেন তাহার 
উল্লেখ করিয়া এই অবসরে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম । 

যে সকল পুস্তকাদির সাহাধ্য লইয়াছি তাহীর উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে সাধ্যমত করিয়াছি । 
যদি কিছু অন্ুল্লিখিত থাকে ত সেটা বিশ্বৃতির ফল। ও মকল উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত 
্রন্থকর্তা ও প্রবন্ধকাঁরদের নিকট আমার খণ অকপটে ম্বীকার করিতেছি ও তাহাদের 
আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি । এ ছাড়া, প্রবাসী, “শনিবারের চিঠি”, “ভারতবর্ষ ও 
অধুনালুপ্ত “তন্ববোধিনী?, “ভারতী” “গৃহস্থ ও “বিচিত্রা” প্রভৃতি সাময়িক পত্র ও পত্রিকা 
হইতে যে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। উক্ত পত্রিকাগুলির 
কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আশা করি, উদ্ধৃতিগুণি নিজগুণে ক্ষমা! করিবেন। 
কখিবরের পুস্তক ও রচনা ও বক্ততাবলী এক্ষণে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, স্থতরাং 
উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট 10109] অনুমতি লওয়াঁর সময় না থাকায়, এবং সর্ব্বোপরি 
কৰি-জীবনের তাহা অংশবিশেষ মনে করিয়া বহুল পরিমাণে এ পুস্তকে অমক্কোচে ব্যবহার 
করিয়াছি । ইহ] বিবেচনা করিয়া আশা করি যে, তাহারা অপহরণের অপরাধ 
গইণেন লা। 

কলিকতার প্রশিদ্ধ জোতিথী বন্ধুবর শ্রীধুক্ত গুরুবঙ্গ ভট্ট।চাধ্য বি, এ, জ্যো1তিষার্ণব 
মহাশয় আদর অনুরোধে রবীন্ত্রনাথের কেতী-ব্চাির লিখিয়া। এবং চন্দননগর ভুপ্রে 
কখেজেণ শিক্ষক বন্ধণর শ্রীধক্ত ফঠিকলাল দাশ মহাশয় বি, এ, রাক্গারাণীতে উদ্ধত 
এক শির করিয়া ও কতকগুপি সংস্কৃত উদ্ধৃতি মিলাইরা দিয়া আমাকে খণ- 
1 আক কাণ্রাছেন। পরম গ্লেহভ।গন আমীর শ্রামান প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ও 
বখাণান্প হদান অমন হোম এ পুস্তক প্রকাশে আমাকে বিবিধ সাহায্য করায় তাহাদের 
০১ আমর সঞ্জীন্তংকহনের শ্ুতকামনা জানাইতেছি | 

বিএন গাঁবে উল্লেখ করা প্ররোজন বোঁধ করিতেছি যে, শ্রীমান অমল হোম সম্পাদিত, 
ক্যালকাট! 1 বর সিপ্যাল গেজেট”এর অপূর্বব “রবীন্ত্র-জন্মদিন-সংখ্যা” (১৭ই মেঃ ৯৯৪১) 
এপং 'এপীন্্-সৃতি-নংনাঠ (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) হইতে এই পুস্তকের বিবিধ তথ্য ও 
রী সংগ্রচে অপরিসীম সাহাব্যলাভ ব্যতিরেকে এই জীবন-কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়৷ 


কু 


যাইত। বিচিত্র রত্রস্তারে সমৃদ্ধ “ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট”-এর এই ছুই 
সংখ্যা গ্রত্যেক রবীন্দ্র-অনুরাগীর অবস্ঠ পাঠ্য । বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের তাড়নায় কাগজের 
প্রাপ্যতা সকলেই অনুভব করিতেছে । এই সন্কট-কালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাগজ- 
ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত এও সন্গের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ দত্ত নবীন 
প্রকাশককে এই পুস্তকের কাগজ সরবরাহ করিয়াছেন। এজন্ত আমরা উভয়েই কৃতজ্ঞ। 
ধাহারা এই পুস্তককে সুশোভিত করিতে ছবি ও ব্লক দানে দাহাষ্য করিয়াছেন, 
তাহাদের সৌঙ্জন্যের নিমিত্ত চিরবাধিত রহিলাম। ইহাদের মধ্যে অন্ততম, আমার পরম 
স্নেহের নাতি মহারাজকুমার প্রবীরেন্্রমৌহন ঠাকুর। তাহাদের রক্ষিত বিখ্যাত চিত্রাবণীর 
মধ্য হইতে গ্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্ত্রমোহনের ছবিখানি পুস্তকোপযোগী আকারে 
আনিয়া আমায় উপহার দেন। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার, পুজনীয়া শ্রীক্তা 
হেমলতা৷ দেবী ও সোদরপ্রতিম শ্রীমান অমল হোম কবিবরের কয়েকখানি চিত্র দিয়া 
আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। 
পুজনীর় রবীন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পর প্রকাঁশকদের তাগিদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে 
পুনরালোচনার অবসর বা অবকাশ আমার ছিল না। কাজেই, সকল ভার, এমন কি 
কাগজের দুমূল্যত বশত মংক্ষেপ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত, আমি তীহাদের হস্তে ন্যস্ত 
করি। আমার চোখের বর্তমান অবস্থায় প্রফসংখেধন অগন্তব। যদিও অনেক ভু 
এ কার্য্ের ভার সহৃদরতাঁর সহিত লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন্, কিছ্ব কাছের তা ও 
তাহাদের ক|জের মধ্যে 'মযথা চাপ পড়িবে ভ|বিয়া, আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাহা 
গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ফলে ভ্রম প্রমাদ কিছু কিছু রহিয়! গেল, ছাপা শিপ 
হইল না। কতকগুণির জন্ত একটি সংশোধিনা দিলাম; বাহুন্য ভে, বেখানে অথ 
অগায়ানে বুঝা যার, মে সকণ শবর বান সংশোধনে হস্তকেপ করান না সর 
পাঠিকপাঠিকাঁদের উহ্ব করিরা লইতে হইবে। ভীহারা সকণ এটি মন, করি 
ভরসা করি। 
কলিকাতার “অন্নদা প্রেসের স্ববোগ্য পরিচালক ও খাবিকারী জাসান প্রগতি 
বন্থর বিশেষ চেষ্টা ব্যতিরেকে আজ আপনাদেব মমক্ষে এই পুপ্তক কিছুতে উপস্থিত 
করিতে গ্রারিতাম না। আমার দৃষ্টিহীনতা ও দুরে অবস্থানের প্রতি তিনি দরাপিহবণ 2) 
কাপিমেলান ও গ্রফদেখার কাজটা নিজেই বহন করিয়া আমার ও মার হাতার ক 
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মনোমত মুদ্রাঙ্কন ও ভমশূন্য ছাঁপা বাহির করিতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তিনি এন্সস্ত কতকটা 
মনঃক্ষোভ পাইলেন, আর “পরাপরাধে পরাপমান' তাহার ভাগ্যে যুটিল, যেমন সীতাহরণে 
সিন্ধুর বন্ধন। শ্ধু শ্রম নয়, আমার জন্য কিঞ্চিত অপষশেরও তিনি ভাগী হইয়াছেন, 
তাহার পরিবর্তে আমি তাহাকে প্রাণ খুলিয়া! আশীর্বাদ করি-_-ভগবান যেন তাহাকে সর্ব 
বিষয়ে উন্নতি দান করেন। 

একট! কথা বলিয়া রাখি যে, পঞ্চাশো্দ বয়স্ক উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জন্য আমার 
এ উদ্যম নয়, তীহাদের নিকট ইহার অনেক কিছুই পুনরুক্তি মাত্র। রবীন্তর-সাহিত্য 
বিপুল ও বিস্তৃত, তাহা অভিনিবেশ সহকারে ধাহাঁর। পাঠে অভিলাষী তাহার! যেন স্মরণ 
রাখেন যে রবীন্দ্র-জীবন চরিতও একটি প্রণিধানযোগ্য মহাকাব্য । সে মহাকাব্য পাঠে, 
বিশ্বমানবের বিস্তৃত ভূমিতে যিনি অপূর্ব দেশাত্মবোধের বিশাস ফুটাইতে পারিয়াছিলেন,_- 
দেশের শিল্প, সঙ্গীত, ভাষা, সাহিত্য, ধর্মতত্ব, সমাক্ততত্ব, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, বেশভৃযা, 
আচাঁর বাধহারের পারিপাট্য আনয়নে যিনি সর্ধবদা যত্ববান ছিলেন ও পরিপূর্ণ করিয়া 
গড়িয়! গিযাছেন, অথচ নদী যেমন সংসারের বিচিত্র প্রয়োজন সারিয়া সাঁগরাভিমুখী গমন 
করে, তাহারও সেই ক্রহ্মসমুদ্রের প্রতি অন্তরের টান ও পথ-যাত্রার ইতিহাস যাহা' তাহার 
নিমগ্ন নিঝিষঠত।র অঙ্গন্বরূপ ছিল, যদি কিঞ্চিম্মাত্রও দেশের আশাভরসাস্থল তরুণদের মনে 
এ অক্ষণ প্রয়াসে গাগাইভে পারি বা তাহ।রা স্ব স্ব জীবনগঠনের পাথের কিছু আলোচিত 
'আদর্শ জীবনী হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন তা নামার এ প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। 

'আর একট: কথা এখানে আমার জানাইধা রাখা আবশাক। আমার আত্মীয় 
শ্বএন বঙ্গণাঁকণ আনেক আশা করেন, কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদুক্ত ঘতটা না হউক আমার 
পরও বশত) এ এধি মালার কোন পুস্তক হাপাখানার কল্যাণে সুখপাঠ্য অবস্থায় 
বাহরালোকে প্রকাশমান হর ত তাহার যেন নমুনা স্বর্ূণ একথপ্ড 'কম্প্রিমেন্টারী? কাপি 
উপহার গনি । তাহাদের আশাটা নিতান্ত অমঙ্গত নয়* এবং পারিলে পুরণ করা আমারও 
9.ধল কর্তবা ইইহ। কিন বর্তান ক্ষেত্রে তা কদা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়, 
গণ বৈঞগো আমি ঘুংগ ও শক্জা অনুভব করি । তাহ!রা যেন স্মরণ রাখেন, বিশ্বের 
খু্নশান 'অশান্তিপূর্নণ আস্থা ও সংগ্রামনিরত সভ্যতার ফলে দারুণ অনটনের কথা। 
এমন কাগজ ও ছাপাখানার প্রয়োজনীর দ্রব্য দির ছুল্রাপ্য তাঁয়, প্রকাশককে বিপুল 
সূ ওগ্রস্ত হইতে হইয়াছে । বিনামূল্যে পুস্তক লাভের আশা ধারা করেন, তীহার! যেন 
গিজ গুণে আমার অপারগতা ক্ষমা করেন। ধাহারা এক খণ্ড পুস্তক ক্রয় করিয়া 
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প্রকাঁশকের ক্ষতি লাঘব করিবেন, তাহারা তন্বারা আমারই পরমৌপকারী বন্ধুর কার্ধ্য 
করিবেন। ক্জন্ত আমি পূর্ববান্নেই তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি ও আজীবন সে 
উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ বোধ করিব। 

পরিশেষে এই নিবেদন যে, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন নুহ্ৃদ্বর পঞ্ডিতা গ্রগণ্য শ্রীযুক্ত 
হীরেন্্রনাথ দত্ব, বেদাত্তরত্ব, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্‌ মহোদয় ভগরস্বাস্থ্য ও স্বল্লাবসর 
হইয়াও এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া অপরিশোধ্য খণে আমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
তীহার এই অব্দান আমি প্রীতির মহাঁদান বলিয়া শিরোধাধ্য করিয়া লইলাম। দাতা 
শতং জীবতু । ইতি-__ 
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রবীন্দ্রনাথের জন্ম 
| ১০ 
আঝেষ্টনী 
মণ" দেবেন্্রনাথের পুত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অষ্টম। সন ১২৪, 
সালের ফাল্গুন (ইং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী) মাঁসে মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ যশোহরের অধুনা খুলনা জেলার অন্তর্গত দক্ষিণডিহি গ্রামের 
রামনারায়ণ রায়চৌধুরী কন্। শাকন্তরী বা সারদাদেবীকে বিবাহ করেন। 
এই সারদা দেবী রবীন্দ্রনাথের ও তাহার ভ্রাতাভগিনীগণের জননী । ১১৮১ 
সালে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন । আট বংমর বয়সে তাহার বিবাহ হয় 
এবং মাত্র বার বৎসর বয়সে তাহার প্রথম সন্তান একটি কন্য। ভূমিষ্ঠ হয়। 
তাহার পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহার দশটি পুত্র ও সৌদামিনী দেবী 
প্রভৃতি ছয়টি কন্যা হয়, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাহাদের চতুর্দশ সম্তান। 
তিনি ১২৬৮ সালে ২৫শে বৈশাখ সোমবার ইং ৭ই মে ১৮৬১ খুঃ মঙ্গল- 
বার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাটিতে জন্ম 


গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম সাধারণত; ৬ই মে সোমবার ধরা হয়। 
কিন্ত তাহার জন্ম হয় রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, সুতরাং ৭ই মে মঙ্গলবার 


ন্লন্বীতত কথা হু 
হইবে। যাহার! ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী তাহাদের স্বাভাবতঃ 
কৌতুহল হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের মত একজন বিশ্ববিশ্রুতকীত্তি 
বাঙ্গালী সম্বন্ধে ফলিত জ্যোতিষ কি বলে। কবি নিজেও একদিন 
উৎসাহী হইয়া এই বিগ্ার চর্চ। করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহিত্যপথে 
অগ্রগামী ৬বস্কিমচন্দ্র কতকটা আলোচনার ফলে এ শাস্ত্রে আস্থাবান 
হইয়াছিলেন। অতএব আমরা সেই কুতৃহলী পাঠকদের জন্য কবির 
জন্মকুণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া বিচারসহ (কা গরিশিষ্টে দিলাম । 

এই বংশের স্ত্রপাত হইতে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের 
বিবরণ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস পরলোঁকগত প্রাচ্যবিষ্ভা-মহার্ণব 
নগেন্দ্রনাথ বন্থু ও ৬ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক প্রণীত বঙ্গের “জাতীয় 
ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ষষ্ঠ অংশে ১ম ভাগ ১১শ অধ্যায়ে 
সন্নিবেশিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
নিপ্রয়োজন বোধে রবীন্দ্রনাথের অর্থাৎ মহধি দেবেন্্রনাথের খ্যাতনামা 
সর্ধ্বকনিষ্ঠ পুত্রের বিবরণ হইতে এই গ্রন্থারস্ত করিলাম। 

সে হিসাবে এই পুস্তক উক্ত বসু মহাশয়ের সর্ব্জন-বিদিত গ্রন্থের 
পরবর্তী খণ্ড বলিয়া পাঠকগণ গ্রহণ করিবেন, তবে পাঠকবর্গের সুবিধার্থে 
ঠাকুর পরিবারের একটি সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয় ও বংশলতা৷ (খ) পরিশিষ্টে 
দেওয়া হইল। রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখিতে আমর কবির নিজের 
রচনাই প্রধানতঃ অবলম্বনরূপে ব্যবহার করিয়াছি। ইংরাজি ভাষায় 
লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাদি ও তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদেশীয় ও দেশীয় 
গ্রন্থাদি ও সাময়িক পত্রের মতামত এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ভ সামাজিক 
কথার অনুপযোগী বিধায় তাহা হইতে কোন সাহাযা বা আলোচন। 
আমরা পরিহার করিয়াছি । 
“এইখানে একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয়; অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
শাস্তিনিকেতনের ভৃতপুর্রব অধ্যাপক ৬অজিত কুমার চক্রবর্তী প্রণীত 
“মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত, গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, 


১১৩ পৃষ্ঠায় এই পারিবারিক প্রসঙ্গে আমর! দেখিতে পাই যে মহধি 
তাহার পড়ীবিয়োগ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, তাহার বিবাহকালে নব বধূর 
বয়স ছয় বংসর ছিল। অল্প বয়সে পরিণয় হইলেও বয়স সম্বন্ধে কিছু 
ভুল আছে। আমাদের বাল্যকালে মহবির পিসতুত ভগ্নী একালিদাসী 
দেবীর মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার ভ্রাতৃজায় তাহার সমবয়সী ছিলেন 
এবং তাহার নিজের বিবাহ মহধির বিবাহের এক বৎসর পরে হয়, তখন 
তাহার বয়ঃক্রম নয় বংসর। . বিবাঁহ পর্যন্ত তিনি তাহার মাতামহ 
৬রামমণি ঠাকুরের পরিবারভূক্ত হইয়া মহধির সহিত এক বাড়ীতে বাস 
করিতেন। ন্ৃতরাং রবীন্দ্র-জননীর বিবাহ-কাঁলীন বয়স আট বৎসর 
ধরিতে হইবে। মহষির বয়স তখন সতের। তিনি আরও বলিতেন, 
সেকালে নিয়ম ছিল যে, প্রায় সকল বধৃই যশোহর হইতে আনীত 
হইতেন এবং যশোহরস্থ কুটুম্বেরা গৌরীদানের ফললাভ আকাঙ্ায় 
সমধিক ব্যস্ত থাঁকিতেন ; কন্তাকে গৃহস্থালী ভালরূপ শিখান হইবে 
বলিয়া কলিকাতাস্থ বাবুরাও অল্প বয়সের মেয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। 
সাড়ে নয় বৎসরও তাহাদের বেশী বোধ হইত। 
শাঞ্সের বচন 2 
*“অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী, নব্বর্ষেচ রোহিনী | 
দশমে কন্তকা প্রোক্তা, তদৃদ্ধস্ত রজব্বলা ॥” 

রঞ্জধল। প্রকৃত প্রস্তাবে হউক বা না হউক, সে কন্তা গ্রহণে শ্বশুর- 
কুল পতিত হয় এরূপ ধারণাও বলবতী ছিল। সুতরাং দশ উত্তীর্ণ 
হইলেই তখনকার দিনে কন্ঠা অরক্ষণীয়া বলিয়া গণ্য হইত ও পিতামাতা 
বি/শষ ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। সামাজিক অনুশাসনে কোন অভি- 
ভাবকই দশের অধিকবযস্কা কন্ঠাকে অনুঢ়া রাখিতে সাহসী হইতেন 
ন।। যৎপরোনাস্তি উদ্যোগ করিয়া, তৎপূর্ধবেই শুভকাধ্য সমাধা 
করিতেন। এবং প্রাযই অষ্টম বর্ধ হইতেই কন্তার বিবাহের জন্য সচেষ্ট 
হইতেন। মহধির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৬নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত়্ী ৬ক্রিপুরা- 


সুন্দরী দেবী বহুকাল জীবিত ছিলেন ও তাহাদের সকলেরই প্রায় আট 
বংসর বয়সে যশোহর হইতে বিবাহার্থে কলিকাতায় আগমনের কথ৷ 
তিনি বলিতেন। 

তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তাহার বড় জা-এর আট হইতে নয় বৎসরের 
মধ্যে বিবাহ হইয়াছিল। আমাদের প্রপিতামহ ৬মদনমোহন চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের খরচের খাতা-ও ইহার পৌষকতা করে। তাহার 
সম্বন্ধে উল্লেখ 'মহধির আত্মজীবনীতে” আছে। মদনমোহন তাহার 
মেজ পিসির জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাহার অপেক্ষা বার বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ 
ছিলেন; ইনি মাতামহ ৬রামমণি ঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়া এ 
বাটিতে বাস করিতেন। পরে স্বোপার্জনে মাতুলালয়ের নিকট স্বতন্ত্র 
বাটি নিশ্মাণ করিয়া বাস করেন। তিনি নিজের উপাজ্জনের যে স্বতন্ত্র 
হিসাব রাখিতেন তাহাতে দেখ! যাঁয় লৌকিকতা হিসাবে মাতাঠাকুরাঁণীকে 
দেবেন্দ্রের বধূকে আশীর্বাদের যৌতুক দেন (২৪ শে ফাল্ধন ১২১০ 
ইং ১৮৩৪ ) ও পরে ৫ই আষাঢ় ১২৪২ ( ইং ১৮৩৫ ২৯শে জুন ) দেবেন্দের 
বধূর গর্ভাধান উৎসবে আশীব্বাদী দেওয়া হয় এবং তাহার পরে ৫ই 
আশ্বিন ১২৪৫ ( ইং ১৮৩৮ সেপ্টেম্বর) দ্েবেন্দ্রের বধূর সাধের জন্য 
মিঠাই 'খরিদ্র হয়। নয়মাসে সাধ দেওয়। ঠীকুরবংশের কুলপ্রথ! । 
ইহার ছুই মাসের মধ্যে সারদাদেবীর প্রথম সন্তানের (কন্টার ) জন্ম 
হয়। তাহার পরেই ২৭শে চৈত্র ১২৪৬ (ইং ৮ই এপ্রিল ১৮১০) ব্ধবারে 
সারদাদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেও্্রনাথের জন্ম হয়। 

যদি মহধির পত্বীর পরিণয়কালীন বয়স আট ধরা যায়, এই ঘউনা- 
গুলির পারম্পর্ধ্য ও সামপ্রস্ত রক্ষ। হয়, নতুবা চক্রবত্তঁ মহাশয়ের টিক্ডতিন 
ফলে অষ্টমবর্ষের পুর্রবেই সারদাদেবীর যৌবন বিকশ ও একাদশের 
গুর্ধবেই সম্তানলাভ ধরিতে হয় 'যাহ! ধাত্রীবিষ্ঠান্থসারে সম্ভবপর নয়! 
কিশোরবয়সে যখন স্ত্রীকে বাল্যখেলার সাথীরূপে পাওয়া যাইত, যৌবন- 
উষারাগে রপ্রিত প্রেয়সীরূপে নয়, তাহারই আনন্দস্থৃতি মৃতদার ব্যক্তির 


বার্ধক্যে কি অপুর্ব কারণ্যমিশ্রিত হইয়া দেখা দেয় মহধিদেবের এই 
উক্তি তাহার নিদর্শন । তাহাতে সেই অনাবিল শৈশবের ছুই বৎসরের 
প্রভেদ তাহার হয়তো লক্ষ্য হয় নাই এবং এই কারণে তাহার এই 
উক্তিকে নিভুলি ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 
সুতরাং পুজনীয়া সারদাদেবীর ৩৫ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়, 
তখন মহধির বয়স 8৪ বৎসর । তাহাদের প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের 
জন্মের সময়ে মাতার বয়স ১৪ ও পিতার বয়স ২৩ মাত্র। ধাহার৷ 
অবসর পাইলেই বাল্যবিবাহ প্রভৃতি হিন্দুপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা 
করেন তাহার! দেখিবেন যে মহধির পুত্রকন্তাগণ কি দৈহিক স্বাস্থ্যে ও 
কি মানসিক প্রতিভায় তাহাদের মতবাদের মূর্ত প্রতিবাদরূপে আজীবন 
বর্তমান ছিলেন। | 


১৮৫৬ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই দশ বৎসর একটা! যুগসন্ধি বলিলে 
অন্যায় হয় না। নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশে, হিন্দু- 
সমাজে এবং বাংলাসাহিত্যে যে সকল পরিবর্তন আসিয়াছে, ঠাকুর- 
পরিবারের চিন্তাধারীর ও জীবনযাত্রার উপরেও তাহার প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মাব্দ ইং ১৮৬১ সাল বাংলাদেশে, 
বাংলাসাডিত্যে ও ঠাকুরপরিবারে একটি স্মরণীয় বংসর। এ বৎসর বাংলা- 
পাহিত্যে নবযুগের অবতারণাকে বাংলার গুণিসম্প্রদায় প্রকাশ্টভাবে 
ধরণ করিয়া লন। জোড়াসণাকোতে ঠাকুরবাবুদের বাটির পার্বতী 
(হহেনাবদের বাটিতে বিদ্টোৎসাহিনী সভার উদ্চোগে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন 
পিং প্রমুখ বঙ্গতারতীল পুজারিবৃন্ন বঙ্গসাহিত্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের 
ঞ্যদয়ের অগ্রদূত মাইকেল মধুস্থ্দন দত্তকে বাংল! কাব্যে নবধারা 
আমদ্রাক্ষণ ছন্দ-প্রকরণ আনয়নের জন্য প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত 
করেন। পুর্ব খংসর ১৮৬০ খুঃ পনিলকর-বিষধর-দংশন-রু!তর 
প্রজানিকর ক্ষেমহ্ধার্ণ কেনচিত পথিকের' হৃদয় ক্রন্দন সুকুমার সাহিত্যের 
মধ্য দিশা! ঢাকায় রামচন্দ্র ভৌমিকের দ্বার! প্রকাশিত হইল। 'রচঘ্িতার 
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নাম না থাকিলেও নীলদর্পণখানির সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীত আর একটা 
বিশেষ মূল্য আছে। নীলকরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইহা সহায়তা 
করিয়াছিল এবং সে হিসাবে ইহ! ইংরাজি সাহিত্যে দাসপ্রথার বিরোধী 
আন্দোলনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "টমকাঁকার কুটির (0016 70705 0810) 
এর সহিত সর্ধ্বথা তুলনীয়। পরে প্রকাশ পায় পোস্টাল বিভাগের 
পরিদর্শক বঙ্কিমচন্দ্রের "অভিন্ন সুহদ'__স্ুকবি দীনবন্ধু মিত্র, যিনি পরে 
একজন সুদক্ষ নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হন, এই পুস্তকের জনক। 
কিন্ত ইহার অনুবাদ করিয়৷ পাদরি লং সাহেব স্বজাতির বিরাগভাজন 
হন ও তাহার ফলম্বরূপ ইংরাজের উচ্চতম আদালত-কর্তৃক ইংরাজ- 
সম্প্রদায়ের কুৎস৷ প্রচারের জন্ত হাজার টাকা অর্থদণ্ডে ও একমাস 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহা'প্রাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ তর্দণ্তেই আদালতে 
এ টাক! দাখিল করিয়। দিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করেন । কেহ কেহ 
বলেন যে লং সাহেবের নাম থাকিলেও এ গ্রন্থের প্রকৃত অন্থুবাদক 
মাইকেল মধুন্দন দত্ত, কিন্তু লং সাহেব সে কথা অপ্রকাশ রাখিয়া নিজ 
স্কন্ধে উহার দায়িত্ব বহন করেন। 

স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্তার মরড্যণ্ট ওয়েল্ন বিচারাসন 
হইতে বাঙ্গালী জাতির প্রতি যে সকল কট,ক্তি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন, 
বাঙ্গালী তাহ৷ নতমস্তকে সহ্য করিয়া লয় নাই । বিচারকের এই সকপ 
কটুক্তির প্রতিবাদের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহধি ), ঘৃতাতর 
মোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা বাহাছুর ) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ প্র 
কলিক।তার নেতৃবৃন্দ রাজ! রাধাকান্ত দেব বাহাছ্বরাকে অশানী করি 
শোভাবাজারের রাজবাটির প্রাঙ্গনে এক বিরাট জনসভা করেন এই 
জনসভায় বাঙ্গালীর সচেতন আত্মসম্মানবোধের প্রমাণ পাইয়া, আমর; 
হুতুমী ভাষায় বলি, “নাটমন্দিরস্থ পাথরের গরুড়েরাও “না মেোপিয়। 
আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।” ফলে, টেঁক্াদের পিসির মুষ্িযোগ 
“নারকেল মুড়ি ও ঠন্ঠনের নিমকির” প্রয়োগ না করিয়াও ওয়েল্সের 
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মুখরোগ সারিয়া গেল। *ওয়েল্স্‌ ব্রেক হইলেন ।” ইহার কিছু পরে 
(১৮৬২ খুঃ) জোড়াসীকোর সিংহবাবুদের বাটিতে হুতুম প্যাচ-র 
আবির্ভাব হয়। বস্তত কালীপ্রসন্ন সিংহ এই নামে “বেওয়ারিস লুচির 
ময়দ।” বাংলা ভাষায় ঘরোয়! কথাবার্তার ভঙ্গীতে তদানীন্তন কলিকাতার 
সমাজের কতকগুলি নক্সা আঁকিয়৷ এই এক নতুন বলিয়া বাংলার রস- 
পিপান্থদের নিকট আসিয়া দীড়াইলেন। ইহা! যেমন অভূতপূর্ব তেমনই 
আজ পধ্যস্ত বাংলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় হইয়া! আছে। 


বাঙালী এই সময়ে আর একটি ঘটনায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য 
প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহের 
ঘোর দুর্দিনে কলিকাতার ইংরাজেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় 
মার্শাল ল' প্রচারের জন্য বড়লাট ক্যানিং-এর নিকট বারংবার জেদ 
করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু লর্ড ক্যানিও প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ 
ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের 
শেতবুন্দের পরামর্শে ও তাহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে কিছুতেই মাশ্যাল ল' 
প্রচারের সম্মতি দিলেন না। ইংরাজসম্প্রদায় বিদ্রপ করিয়া! লর্ড 
কণানং-এর নান দিলেন দয়ার অবতার" (0121061)05 081210176 ) 
এন হার বিদাঁয়কালে তাহাকে অভিনন্দিত করিতে অসম্মত হইলেন । 
ধাক্গালীনে $লুন্দ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ১৮৬২ সালে একটি সভা আহ্বান 
করিয়া তাহাকে হৃভিনন্দিত করিলেন, এবং স্রাহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার 
পবপ্ত। কর্গিলন। 

ঈতিপুবে ১৮৬১ খুঃ লেডী ক্যানিং-এর মৃত্যু হওয়ায় বাঙালী জাতির 
“তি ভাঙার সঙ্গদয়ত। ও সহান্ুড়ৃতির কথা চিরদিন জাগরক রাখিবার 
জগ্ঠ নাঙাঁলী ভাহার দৈনন্দিন গৃহস্থালীর মধ্যে তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত 
করিল । চির প্রচলিত ছানাবড়া পরিবন্তিত আকারে লেডীক্যানিং নামে 
মিষ্টান্ন সমাজে স্থান পাইল। এবং তাহাই অধুনা লেডীকেনি নাঁমে 
বাংলার সহরে ও পল্লীগ্রামে সর্বত্র পরিচিত । 


শলম্ব জর শচগ্রা ৮ 


সিপাহী-বিদ্রোহের পর কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হইল, ভারত- 
বর্ষ কুইন-ভিক্টোরিয়ার খাস রাজত্বের অংশীভূত হইল। বড়লাটসাহেব 
সেই হইতে বড়লাট (030520201 0606181) ও রাজপ্রতিনিধি 
(ড৬1০60০5 ) হইয়া সমগ্র ভারতের শাসন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাজধানী 
কলিকাতায় বসিয়া করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় এবং রেলপথের 
ও টেলীগ্রাফের বিস্তারে, কারণ ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় 
মোটে আসানসোল পর্ধযস্ত রেলপথ হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
প্রকৃষ্ট যোগ হওয়ায় দুরত্ব-ব্যবধান, বহুসময়ক্ষেপ এবং গমনাগমনের 
ঘোরতর বাধা অপসারিত হওয়ায় প্রদেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা- 
বোধের সঞ্চার হয়। তখন কলিকাতা হইতে হাওড়ায় নৌকায় পারাপার 
হইত। বনু বংসর পরে ১৮৭৩ খুঃ স্যার ব্রাডফোর্ড লেসলী ভাসমান 
হাওড়াপোল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগসাধন 
করেন। এই বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুভিক্ষ-গীড়িতের সাহায্যের 
জন্য কলিকাতার নেতৃবৃন্দ টাউনহলে সভা করিয়া অর্থসংগ্রহের বাবস্থ| 
করিলেন এবং ছুভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্যদানে সফলকাম হইলেন । 


১৮৫৪ সালে লর্ড ড্যালহাউনীর প্রস্তাবে বাংলা বিহার ও উডিযাও 
একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তী (10005001600 ০1:000) নিযুক্ত 
হইলেন। ইহাকে ছোটল।ট বলা হইত এবং গবর্ণর জেনারাল সেই 
সময় হইতে বড়লাট হইলেন। ম্যাঁর ফ্রেডারিক হ্যাঁলিডে বাংলার প্রথম 
ছোটলাট। ইহার পূর্বেব বাংল! বিহার উড়িথ্যা! সংক্রান্ত সমস্ত রাজকীয় 
কার্য গবর্ণর জেনারালের তত্বাবধানে নিজব্য বিভাগে সম্পাদিত ইভ; 
একজন ডেপুটিগবর্ণর তাহার উপদেশ মত তাহার কার্যো সঠায়ছ। 
করিতেন। লর্ড ভ্যালহাউসী দরেখিলেন যে এই প্রদেশে সর্ঘবিধ কায্য 
স্বসম্পন্ন হইতেছে না। একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যে ভাবে মকল 
দিক বিবেচনা করিয়। এই প্রদেশের শাসন সংরক্ষণের শৃঙ্খল। ও সব্ববিধ 
উন্নতির ব্যবস্থা! করিতে পারিবেন তাহ। অল্প-অবসর গবর্ণর জেনারালের 


পক্ষে সম্ভবপর নহে । তিনি বিলাতে ইঠ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এ বিষয়ে 
সমস্ত অবস্থা বিশদ ভাবে জানাইলেন। তাহার ফলে ১৮৫৩ সালে চার্টার 
রিনিউ-এর সময় তাহার, প্রস্তাবিত ছোটলাট নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা 
হইল এবং স্থির হইল যে তিনি স্বতন্ভাবে নিজের দায়িত্বে কার্য করিতে 
পারিবেন, কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় বড় লাটের অন্ুমোদন-সাপেক্ষ 
রহিল। 


১৮২৯ সালে সগ্য-বিধবার মৃত্যুনিবারণের জন্য রাজা রামমোহন রায় 
ও দ্বারিকানাথ ঠাকুরের আপ্রাণ চেষ্টায় লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক আইন 
করিয়া সতীদাহপ্রথা রহিত করেন । প্রায় ২০২২ বগসর পরে বিধবার 
ছুঃখময় জীবন, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিশেষ ব্যথিত করে। 
তিনি বিধবার পুনবিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ও ইহাতে হিন্দুর 
ধন্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না ইহা! শাম্ীয় বচনে প্রমাণ করিলেন । 
মহাত্মা কালী প্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কয়েকজন দেশের নেতৃবৃন্দ তাহার পৃষ্ঠ- 
পোষকতা! করেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ঘোরতর আপত্তি সত্বেও 
গবর্ণমেণ্ট বিধবাবিবাহ আইন প্রচারে ঘোষণা করিলেন যে হিন্দু বিধবা 
পুনপিবাহ করিলে মে বিধাহ বৈধ বলিয়। গণ্য হইবে কিন্তু তাহার পূর্ব্ব 
আমীর অম্পর্ডিতে কোনরূপ দাবীদাওয়া থাকিবে না। ১৮৫৬ সালে 
(711 ৮৬140৬ 1২5175007980 400) আইন প্রচারিত হইলেও 
ঈা সমাজে তাদুশ গ্রসার লাভ করে নাই। আাজিও ইহা! নিয়ম না 
হয়; বাতিক্ুম মাও হইয়া! আছে। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত 
'ঘভীয় সমাজমক্স।রের আন্দোলন বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে কোনরূপ 
আইন করা গরর্ণমেন্ট আবশ্যক বোধ করিলেন না। সামাজিকদের 
মনঃপুত হওয়ার এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অর্থের 
অসচ্ছলত। দ্রিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহা আপনা হইতে রহিত হইয়ঃ 
গিয়াছে । 

এই সময়ে কলিকাতা'র স্বাস্থ্যোন্নতির. দিকে গবর্ণমে্টের দৃষ্টি পড়ে। 

নই 


১৩ 


সেই উদ্দেশ্যে একটি কলিকাতা-মিউনিসিপ্যাল-আইন প্রস্তত হয় এবং 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের ( তখন নাম ছিল 00301০০ ০ 01৫ 
৮০2০০) সহরের সীমাস্তগগত ভূসম্পত্তির উপরে অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইবার 
ও সেই অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করিয়া কলিকাতা র স্বাস্থ্যোন্নতি, ড্রেনেজ, 
বিশুদ্ধ পানীয় জল ও আলোক প্রভৃতির স্থব্যবস্থা করিবার অধিকার 
দেওয়া হইল। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কার্য ছোটলাটের 
কর্তৃত্বাধীনে রহিল এবং ১৮৫৬ সালে কতিপয় আইনের দ্বারা তিনজন 
বেতনভোগী কমিশনার ও একজন চেয়ারম্যান লইয়া একটি মিউনিসি- 
প্যালবোর্ড গঠিত হয়। তাহাদের কর্পোরেশন আখ্যা দিয়া তাহাদের 
হাতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সকল টাকা ও নগর সংক্রান্ত সর্বব- 
বিধ কার্য্যের ভার গবর্ণমেণ্ট হস্তাস্তরিত করেন। ১৮৫৯ সালে কলিকাতায় 
খোল! নদ্রীমার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের দ্বারা ড্রেন প্রস্তুত আরন্ত 
হয় এবং তাহ! সম্পূর্ণ করিতে ১৬ বংসর লাগিয়াছিল। বহু বৎসর পরে 
নিরাপদে লোকচলাচলের জন্য ফুটপাত নির্িত হয় এবং ইহারও ব্যবস্থার 
স্বত্রপাত এই সময়েই হয়। 


১৮৬০ সালে বাংলাদেশের নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ ঘটাষ 
নীল সম্বন্ধে সর্ববিষয়ে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্য গবর্ণুমণ্ট 
একটি কমিশন বসান । এ কমিশন তদন্ত করিয়। যে রিপোর্ট দেন তাহা 
গবর্ণমেন্ট গ্রাহা করিয়া আইনের দ্বারা নীলকরদের সংযত করিবার চেষ্ 
করেন। চাষীপ্রজার অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য বিলাত হতে 
ভারতীয় সেক্রেটারী সার চাল স উড. উপদেশ ও বিপিব্যবন্থা সনি 
এক ডেসপ্যাচ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠায় দেন, উহাকে চাগী 
প্রজার অধিকার-পত্র বা 0118166 বলা হইত। এই অনুসারে কন 
'অশরস্ত হইল। এই প্রজান্বত্ববিধি জমিদারদের অনেক অধিকার মু 
করিয়া দিল। এই বৎসরেই ইউনিভারসিটির উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই 
দেশের জনসাধারণের জন্য নিয়শিক্ষার বিস্তারের ভার গবর্ণমেন্ট হাতে 


লইলেন। এই সম্বন্ধের ডেসপ্যাচকে লোকে শিক্ষাবিষয়ে 09:65: বা 
অধিকার-পত্র বলিত। এই ডেসপ্যাচ অনুসারে গবর্ণমেন্টের তত্বাবধানে 
দেশে নিম্নপ্রাইমারী শিক্ষার জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল এবং বাংলা 
ভাষ৷ শিক্ষার্থীর জন্য ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষা ও পরীক্ষান্তে সার্টিফিকেট দিবার 
ব্যবস্থা হইল। ইহার অল্পদিন পরেই উচ্চপ্রাইমারী ব! মাইনর পরীক্ষার 
ব্যবস্থা হয়। এই সময়েই ভাক-ব্যবস্থার স্ুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ডাক- 
বিভাগ স্থাপিত হইয়া স্বুলভ মূল্যে ডাকটিকিটের ও পোষ্টকার্ডের প্রচলন 
আরম্ত হয়। ইহার পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশের দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার 
ডাকখরচা সরকারে জম! দিলে চিঠিপত্র সরকারী ডাকে প্রেরিত হইত। 
এখন নিয়ম হইল যে বিলাতের পেনিপোষ্টেজের ন্যায় একই মূল্যের 
ডাকটিকিটে ভারতে সর্ধত্র পত্রাদদি প্রেরিত হইবে । প্রেরিত দ্রব্যের 
ওজনের উপরে ভাকটিকিটের মূল্যের তারতম্যের ব্যবস্থা হইল। দূরত্ব 
তখন আর গণ্যের মধ্যে থাকিল না। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য জমি- 
দারদের উপর ডাক-ট্যাকস (099) বসান হইল। 

১৮৬০ সালে জাতিধম্মনিবিবশেষে সকল প্রজাকে একই দণ্ডবিধির 
গধীন করিবার জন্য অপরাধের শ্রেণীবিভাগ ও দণ্ডের পরিমাণ নির্দিষ্ট 
খবর! জারতীর় দরণ্তবিধি-আইন (1501970০081 0906) বিধিবদ্ধ 
হুঠল। 

একদিকে দণ্ডবিধির দ্বারা যেমন প্রজার শাস্তিবিধান হইল, অন্যদিকে 
“এমনি ভারতী প্রজাকে সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত করিবার জন্তা বিলাত 
ইঈচতি অকারাণী ভিক্টোরিয়ীর লেটারস্-পেটেন্ট (1,265 09006) 
শা! ভারতনক্ষঞ্ (১০৪৮ ০1 10018) উপাধির স্থট্টি হইল। মহারাণী 
৪15(ভারি গ্রহণের পর এই ভাবে ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্যবস্থ! 
করিলেন এবং পরবর্তী বৎসরে একাধিক ভারতীয় এই উপাধি-ভূষণে 
'ণভৃষিত হইলেন । 


লেক টেন্তান্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশসমূহে স্থানীয় কাধ্য স্নির্ববাহের 


ব্রা কা ১২ 
জন্য নানাবিধ আইন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইল। অথচ সেই 
সকল আইনের সহিত সেই সেই প্রদেশবাঁসীর সম্বন্ধ ও অন্য প্রদেশের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্নই ছিল বা একেবারেই ছিল না। এই 
সকল আইন বড়লাটের কাউন্সিলের মধ্য দিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইলে 
কাজ অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যায়, সেই কারণে বিলাত হইতে বিভিন্ন 
প্রদেশে লেফটেম্তান্ট গবর্ণরকে সাহায্য করিবার জন্য সেই. সেই প্রদেশের 
স্বতন্ত্র আইন-পরিষদ গঠন করিবার অধিকার বড়লাটের উপর ১৮৬১ 
সালে অপিত হয়। তদনুসাঁরে প্রথম বাংল আইন-পরিষদ বেঙ্গল 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১৮ই জানুয়ারী ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনকে উক্ত 
কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করা হয়। 0.9. ], (002719917101 
বা সাধারণ সত্য ) উপাধিতে ধাহারা প্রথম ভূষিত হইয়াছিলেন, প্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুর ও রাঁজা রাধাঁকান্ত দেব তাহাদের মধ্যে অন্যতম | 
কলিকাতায় লোক-সংখ্য। বৃদ্ধির সহিত পানীয় জলের অভাব দিন দিন 
বন্ধিত হইতেছিল। পুষ্ষরিণী ও কূপের অস্বাস্থ্যকর জল সাধারণ লোকে 
পানাদি সকল কাধ্যেই ব্যবহার করিত । বিভ্তশালী সম্প্রদায় প্রতি 
বৎসর মাঘ মাসে গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া নির্মাল্যাদির দ্বারা পরিস্ষৃত 
করিয়া এক বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। দ্বারিকান!থের 
সময় হইতে রবীন্দ্রনাথেব বাটিতে এই ব্যবস্থাই ছিল। কলিকাতা! স্চতে 
শোধিত জল ( ঢ116260 ৬০1) খাহাতে সহজপগ্রাপা ভয় তাহার গন 
১৮৬১ সালে আন্দোলন আরম্ভ হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিও 
কর্তৃপক্ষ ১৮৬৩ সালে এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। ঠাহাদের ইপ্সিনিয়ঃ 
কাশীপুরের সন্মুখস্থ গঙ্গা হইতে নলদ্বারা! কলিকাতায় জল আঁনাইবার 
প্রস্তীব করিলেন । গবর্ণমেন্টের ব্বাস্থ্য-বিভ।গ হইতে ইহাতে আপি 
হইল। তাহার! বলেন যে কলিকাতার সন্নিকটগ প্রদেশের জল পরীক্ষায় 
অত্যন্ত দূষণীয় দেখা গিয়াছে। তাহাদের মতে ব্যারাকপুবের দক্ষিণে 


গঙ্গাতীরস্থ কোন স্থান হইতে জল লওয়া উচিত হইবে না। তখন 
ব্যারাকপুর-এর একক্রোশ উত্তরে পলতায় গঙ্গাজল সঞ্চয় করিয়া শোধন 
করিবার জন্য কয়েকটি শোধন-পুক্ষরিণী ( 71166:5 2130 1696750175 ) 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেইখান হইতে পাইপের দ্বারা কলিকাতায় জল 
সরবরাহের প্রস্তাব হয়। এই পলতার অপর পারে গঙ্গার পশ্চিমকুলে 
পলতা৷ ঘাট, গোরুটি গ্রামের অন্তর্গত । শ্রীমন্মহা প্রভু চৈতন্যাদেবের ভ্রমণ- 
কালীন এই প্রদেশে অবস্থান জন্য এই স্থানটি গৌরহাটি প্রাচীন আখ্য। 
পায়, অপত্রংশে গোরুটি বলিয়া পরিচিত। ইহার সঙ্সিকটে টাপদানীতে 
( এক্ষণে বৈদ্যবাটি ই, আই, রেলষ্টেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় ) 
ভাগীরথীতীরে একটি স্নানের ঘাট আছে। তাহা ৬তারকেশ্বর তীর্ঘযাত্রীদের 
নিকট নিমাইতীর্ঘের ঘাট বলিয়! প্রপিদ্ধ ও তথায় স্সানার্থ বৈষ্ণব তীর্থ- 
যাত্রীর সমাগম হয়। এই ঘাটের উত্তরে কিয়দ্দরে আত্রকানন ঘের! 
একটি সুন্দর বাগানবাড়ী ১৯০২ সাল অবধি দি ইহাকে বিবির- 
বাগান বা পলতার-বাগান বলিত, এক্ষণে ড্যালহাউসী ও এ্যাঙ্জাস জুট- 
মিলে রূপান্তরিত হইয়াছে । ইহা পুবেবে ঠাকুরবাবুদের গোরুটি বা 
গলতার-বাগান বলিয়া তাহাদের পরিবারে উল্লিখিত হইত। “মহধির 
অংক্জজীবণীতে" এখানে ১৩ বার নবগঠিত ব্রাহ্মসন্প্রদায়ের উদ্ভান- 
নিলনেব প্রসঙ্গে, বাগানবাড়ীটি উল্লিখিত । রবীন্দ্রনাথের 'জীবনম্থৃতিতে 
[5 চাচার খুুভুতভাই খোলাপ্রাণ হাস্তোজ্জল্‌ সৌখীন গেনুদাদার, 

যাকুর ) উল্লেখ আছে, তাহার অকাল মৃত্যু (১৮৮১ সালে) 
এগ সাধের বাগানে হইয়াছিল। সেই শোকম্থৃতি মুছিয়া 
পি লন্ে ঠাহার পুনের ইহা! বেচিয়া ফেলে । ইহার কতকাংশ ব্রিটিশ 
£লকার চাপদানিতে ও কতকটা ফরাসী অধিকৃত গোরুটিতে অবস্থিত। 
১৮১৭ সালে হোটলাট সাহেব প্্তা হইতে পানীয় জল সরবরাঃহর 
প্রস্তাবটি অনুমেদিন করেন। ১৮৬৬ সালে কলিক'তাঁর অন্তান্ত বাঁটির 
যায় দেবেশ্রমাথের পরিবারবর্গ তাহাদের -বাটির দোতলায় ও তেতলায় 


ই 
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ল্রন্বীত্ল কথ্থ। ১৪ 


কলের জলের অবাধ ব্যবহারে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। 
স্বাভাবিক পরিবেশ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ সৌধমালামণ্ডিত, উদ্ভান ও 
রাঁজপথ শোভিত কলিকাতা রাজধানীর কলের জঙ্গে ধৌত নাগরিক কবি। 
জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষে পল্লীর মহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যে অভিজ্ঞতা 
তিনি লাভ করিয়াছেন তাহ তাহার স্বোপাঞ্জিত। এই নদী-মাতৃক দেশে 
নৌকায় ভ্রমণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সহিত যে 
পরিমাণ অস্তরঙ্গতা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, 
সাধারণ দীন দরিদ্র গ্রামবাসীর গৃহস্থালী ও দৈনন্দিন জীবনের সমস্তার 
সুস্পষ্ট পরিচয় লাভের সুযোগ তাহার সেই পরিমাণে বটে নাই। 
ভৃম্বামী, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে 
যথেষ্ট বাধা ছিল। পরবস্তা কালে, গ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় হইতে 
উখিত শরওচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নব্য সাহিত্যিকদের পক্ষে গ্রাম্যজীবন 
হইতে ঘনিষ্ঠভাবে অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যরচনার উপাদান আহরণ করা 
সহজ হইয়াছে । 

১৮৬১ সালে এই সময়েই ভারতের মধ্যে একতান্ৃত্র আর একটি 
ব্যাপারে দৃঢ়তর হয়। সরকার বাহাছুর বিচারপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন 
করেন। এতদিন বিচার-কার্ধ্য ছুই প্রকার স্বতন্ত্র প্রণালীতে নিষ্পন্ন 
হইতেছিল, সমগ্রদেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের কাধ্য ইষ্ট ইঞ্ডিয়। 
কোম্পানীর অধীনস্থ কর্মচারীর দ্বারা নিম্পন্ন হইত এবং তাভার শেষ 
নিষ্পত্তির জন্য (আপিলে ) কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজ্ভ145 
আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল আদালতের ভাধ! প্রথনে টি, 
পরে বাংলা হইয়াছিল। এই ছুই আদালতের বিচাঁরকপদে কেপিখনীর 
কণ্মচারীরা নিযুক্ত হইতেন । 

* *এই ছুই অণ্নালতের বিরুদ্ধে বিলাঁতে প্রিভিকাউন্সিলে লাগিল 
হইত। মুসলমান আঁনল হইতে কোম্পানী বাহাদুরের আমল পধ্যন্ত 
এদেশে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, বিচরকার্ষ্যে তাহাই গ্রহ করা 


হইত। কেবল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ-. এই তিনটি প্রেসিডেন্সি 
সহরের জন্য তিনটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার বিচারক 
বিলাত হইতে কেবল ব্যারিষ্টারেরাই নিযুক্ত হইয়া আমিতেন এবং 
তাহারা বিলাঁতি একুইটি (1 ) এবং কমন ল? (00201000 [2 ) 
ও ইংরাজের অনুমোদিত হিন্দু ও মুসলমান ল' অনুসারে বিচারকার্য্য 
নিষ্পন্ন করিতেন। ১৮৬১ সালে স্থির হইল যে ভারতবর্ষে এই ছুই 
প্রকার বিচারালয় রহিত করিয়া একমাত্র হাইকোর্ট উচ্চতম আদালত- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে একটি আদিম-বিভাগ ( 0:12179] 
70105910001 ) এবং আপিল-আদালত (015611865 )005010007 ) 
থাকিবে এবং তাহাতেই কলিকাতা প্রস্তুতি প্রেসিডেন্সী সহরে ও প্রদেশ- 
গুলির সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদ।রী বিচারকার্য্য একই আইনের দ্বারাই 
নিষ্পন্ন হইবে । হাহকোট্টে্ বিচারক-পদে বিলাতি ব্যারিষ্টার, সিভিলিয়ন 
এবং ভারতীয় ব্যবহারজীবী বিলাত হইতে নিযুক্ত হইবেন ও হাইকোর্ট 
গুলি ভার গব্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে । তদনুসারে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়।র লেটার্স পেটেন্টের দ্বার কলিকাতা হাইকোর্ট ১৮৬১ সালে 
গঠিত হয় এবং রাজ। রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, সদর দেওয়ানী 
আদালতের গবর্ণমেট গ্রিডার, বাবু রমাপ্রসাদ রায় প্রথম ভারতীয় 
পচারক অনোনীত হম । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ হাইকোর্টে যখন ১৮৬২ 

দল কাদ হগারগু হঈল তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাহার মৃত্যুর পরে 
নিক।তা সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম প্রধান উকিল শস্তুনাথ 
পাত তাহার ক্মানে কলিকাতা হাইকোটে প্রথম ভারতীয় বিচারক বা 
পিইনি দঞজ শিষুক্ত হলেন । ইনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হইলেও বাংলাদেশ 
বাসী হইয়াঙ্ছিলেন। ইহার পুর্ব গ্রাণনাথ পণ্ডিত সরম্বতীও বঙ্গসাহিত্যে 
পণিচিত এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন । ইনিও 
পিতার হ্যায় গ্রসিৰ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন । 

হাইকোটেরি ভাষা ইংরাজী নির্দিষ্ট হইল। পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গালা 


শ্নবাত্ কণা ১৬ 


উত্তর ভারতের জন্য একটি সর্ধবোচ্চ আদালত কলিকাতায় প্রতিষিত 
হওয়ায় এবং গমনাগমনের স্থুযোগ বদ্ধিত হওয়ায় কলিকাতায় সকল 
প্রদেশ হইতে অধিকতর সংখ্যক লোকের সমাগম হইতে লাগিল ও সকল 
প্রদেশবাসীর সহিত বাঙ্গালীর হ্ৃগ্ত! বৃদ্ধির স্বযোগ হইল। একতাবদ্ধ 
হইয়! কাজ করিবারও বীজ বপন হইল এবং কালে ইহাতেই জাতীয় 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল। 


ইষ্ট ইপ্থিয়া কোম্পানীর সময়ে কোম্পানী কি নিয়মে ভারতে ব্যবস! ও 
শীসনাদি কার্য নির্বাহ করিবেন তাহা বিলাতে পালিয়ামেন্ট সভায় 
বাদানুবাদের পর স্থির হইত এবং অনুমতিপত্র প্রদত্ত হইত । এই অন্ুমতি- 
পত্রের নাম ছিল চার্টার (0:91), প্রতি কুড়ি বসর অস্তর নৃতন 
চার্টার দেওয়। হইত অর্থাৎ চাট 1র রিনিউ (1২0৫৯) হইত | এই চাঁটণর 
রিনিউ করিবার সময়েই ইংরাজজাতির পক্ষ হইতে পাঙ্সিয়ামেন্ট কর্তৃক 
ভারতীয়ের জ্ঞানচর্চার মুযোগ ও রাস্ত্রীয় কম্মনিয়োগের প্রসার বৃদ্ধিকল্ে 
নানারপ ব্যবস্থা! চারের মধ্যে অন্তৃপিবিষ্ট হইত । ভারতবর্ষকে কেবল 
অর্থশোষণের যন্ত্রূপে ব্যবহার করিতে তখনকার ইংরাঁজজাতির প্রধান- 
গণের আদর্শ ক্ষুপ্ন হইত। তাহার! বলিতেন তাহাদের মত সুুসভ্যজাতীর 

স্পর্শে আসিয়া ভারতীয়দিগের জ্ঞান ও আথিক অবস্থার উন্নতি ও 
জাগতিক ব্যবহারের নুশৃঙ্খলা যদি সম্পাদিত ন! হয়, তাহ! হলে 
তাহাদের ঘোরতর লজ্জীর কথা । ১৮৫৩ সালের চার রিনিউ-এর 
সময় স্থির হয় যে অবিলম্বে ভারতে বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইনে। 
১৮৪৩ সাল হইতে ইহার জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত 
হইল ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং-এর নেতৃত্বাধীনে। এঁ বৎসর বন্ধিমচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও যছনাথ বনু 
এট্টেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্ছিমচন্ত্র ইতিপূর্বে হুগলি কলেজ 
হইতে সিনিয়র বৃত্তি পান। তিনি সংবাদ-গ্রভাকরের একজন নিয়মিত 
লেখক ছিলেন। ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ও যছুনাথ কলিকাতা ইউনি- 


রা লী কনা 


ভারসিটির প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। তাহাতে দেশ শুদ্ধ এমন সাড়া পড়িয়া 
গেল যে সবাই বলিত বি এ বন্কিম। ইহার পরে তিনি ১৮৬০ সালের 
৭ই আগষ্ট পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের ল' ক্লাসে আইন অধ্যয়ন 
করেন। ১৮৬০ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্েট হইয়া যশোহর যান এবং 
নভেম্বর মাসে খুলনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত 
হন। তাহার প্রথম ইংরাজি উপন্যাস [২৪307010075 7165৮ ও 
প্রথম বাঙ্গালা! উপন্যাস 'ছুর্গেশনন্রিনী” খুলনায় লিখিত হয়। আমরা 
০. ৮8901012770 কৃত 327681 0170617 0০ 11506217217 
03০95501015, গ্রন্থ হইতে নিয়লিখিত অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম । 


+৬৬1)112 17 078102 0: 00612001179 ১০০৭1৮19101 (00৬ ৪ 
01567106) 170 1১911)60 ০]: 18100] 17, 9010101555176 11561: 
170016165 810 ০5601151010 06806 0170. 01061 17 0006 9256017) 
02110919---2ত, 

/11110 26 [11109 য়া 01087080258 2 520191 
50190017701] [জি] 10010775169 11 60 100191) 171010 1)0৬5- 
1001১50, (02 5৭1060 0% 015গোঠ 00)8100 1৬01602, 70013 ০3 
1২ [156 1১0116 1102175 60০16” এই বত্সরে এইখানেই তাহার 
আজাবনেদ 'ক্ষণঙিন সুদ দীনবন্ধু মিত্রের সহিত প্রথম মিলন হয়। দেখা 
নি ঘ ১৮৩১ সালেই বঙ্গসাহিত্ো বঞ্ধিমযুগের স্ত্রপাত হয়। 

এই চাঠারেই বাবস্থা হয় যে ভারভীয়ের বিলাতে গিয়। সিভিল 
টা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহারা ভারতের বিচারবিভাগে ও 
পাদেশিক শাসনবিভাগে ইংরাজ কর্মচারীদের সহিত সমভাবে নিযুক্ত 
হইলেন 1 এই সময়েই ঘা গুলি অর্থাৎ আইনের কর্তৃমণ্ডলী ভারতীয়- 
দিকে বিলাতে আইন অধ্যয়ন করিয়া বিলাতের ব্যারিষ্টার হইবার 
অধিকার ঘোষণা করেন। ইহার ফলে বাংলার প্রথম ব্যারিষ্টার হইলেন 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর। তিনি হিন্দু কলেজ 
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হইতে ১৮৪১ সালে সিনিয়র পরীক্ষায় বর্ধমান রাজবৃত্তি ৪০২ টাঁকা পাইয়া 
মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্তু শেষ পধ্যস্ত সেখানে থাকেন 
নাই। প্রথমে খৃষ্টধন্ম গ্রহণ করিয়া বিলাত যান ও ব্যারিষ্টার হইয়া 
ফিরিয়া আসিয়! রেভারেগ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দযোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা 
দেবীকে বিবাহ করিয়া পুনরায় বিলাত যান। তথায় তিনি আইন 
ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং পরে লগ্ুন ইউনিভারসিটির হিন্দু 
ল-এর প্রফেসর হইয়াছিলেন। বিলাতে ণবঠকখানা” নামীয় নিজের 
বাটিতে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত বাস করেন। লাডলিমোহন ঠাকুরের 
পৌত্র হরলাল ঠাকুরের পুত্র ব্রেলোক্যমোহন ঠাকুরও ব্যারিষ্টার হইবার 
জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন কিন্তু ১৮৫৯ সালে দৈবদুর্ঘটনায় তাহার ব্যারিষ্টার 
হওয়া ঘটে নাই। সিভিল সাভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বাীলীদের মধ্য 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ও কৃষ্ণনগরের দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পুত্র 
ব্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোঁষ, প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। 
সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ সালে বর্ধমান রাজপরিবারের জুনিয়র বৃত্তি ১০২ 
টাক! পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। 

১৮৬০ সালে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্্নাথ সিভিল সাভিস 
অধ্যয়নার্থ বিলাত যাত্রা করেন। উচ্চ রাজকন্ম প্রাপ্তির উদ্দেশে বিল!তে 
শিক্ষা করিতে যাওয়ার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। তাহাঁর। বিলাতে গিয়! 
জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুরের তত্বাবধানে ছিলেন। ছুই বৎসর পরে 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সাভিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দু 
বৎসর ভ্রমণ করিয়া! ১৮৬৪ সালে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ানরূদে যশেব 
মুকুট পরিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। মাইকেল মধুষ্থদন দও উখন 
বিলাতে। তিনি নিয়লিখিত চতুর্দশপদী কবিতায় সত্যেক্ছনাথকে আগ 
নন্দিত করিলেন। বাংল! কবিতায় সনেটের প্রবর্তন এবং সনেটে দ্বারা 
ব্যক্তিবিশেষকে অভিনন্দন এই উভয়ই মাইকেল মধুন্দনের অধিনশ্বর 
কীর্তি । 


১৯ ল্রন্বীত্রক্র হুশ 


সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সুরপুরে সশরীরে, শুরকুলপতি 

অজ্জুন ব্বকাজ যথা সাধি পুধ্যবন্পে 

ফিরিলা কাননবাসে % তুমি হে তেমতি 

যাও সুখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডল, 

মনোগ্ঠানে আশা-লতা৷ তব ফলবতী !-_ 

ধন্ত ভাগ্য, হে স্থভগঃ তব ভব-তলে । 
শুভক্ষণে গর্ভে তোম! ধরিলা সে সতী, 
তিতিবেন যিনি, বৎস নয়নের জলে 
( মেহাঁসার !) যবে বঙ্গে বাুরূপ ধরি 
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে 
এ তোমার কীর্তি-বার্তা । যাঁও ভ্রুতে, তরি, 
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে ! 
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী 
বঙ্গলঙ্মী ! যাঁও, কবি আশীর্বাদ করে ।-_ 


মনোমোহন সিভিল সাভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন এবং নিদিষ্ট 
ণয়স উত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিলেন। প্রথম বিলাত-ফেরত 
ব।ঙালী মুবক চা ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ বিলাতি পোষাক 
পুহণ করেন নাই, ভারতীয় চোগা-টাপকান বজায় রাখিয়াছিলেন। 

১৮৬১ সালে মাইকেলের 'আত্মবিলাপ' তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
একাশিত হয়া ১৮৬২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের বদান্যতায় 
“নরিষ্টারী পরীক্ষার জন্ত তিনি বিলাত যান ও তিন বৎসর পরে ফিরিয়। 
আনিয়া কলিকাতা হাইকোটে ব্যারিষ্টারী কাধা আরম্ভ করেন। এই 
বংসরেই ১৮৬১ সালে বাংলার আর একটি উজ্জল জ্যোতি হিন্দু রসায়ন 
শাস্ত্রের উদ্‌গাতা ৭ বহু তথ্যবস্তর আবিষ্বর্তা আচাধ্য স্যার প্রফুল্লচন্দ 
রায়ের জন্ম হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি (00136161601) ) কি 
ভাবে হওয়া উচিত তাহার খসড়া প্রপ্তত করিয়া দেশে ও বিদেশে মনীষি- 
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বৃন্দের নিকট যিনি যশম্বী ও বরণীয় হইয়াছিলেন, ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের কলিকাতায় পার্কসার্কাসের অধিবেশনের সভাপতি, এলাহা- 
বাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুরও 
১৮৬১ সালে জন্ম হয়। সুতরাং দেখ! যায় একই বৎসরে ভারতের ভাগ্য- 
বিধাতা কাব্যে, বিজ্ঞানে ও রাজনীতিতে দেশের মুখ উজ্জল করিবার জন্য 
তিনটি প্রতিভাশ্ালী পুরুষের স্থ্টি করেন। ভারতগগনে যুগপৎ "79 
9815 01 00০ 715 10801710006 0]. 03০ 25০61709176 এর 
সমাবেশ । আমাদের ধন্মজগতে নবপ্রাণ সঞ্চারকল্পে কিছুকাল পূর্বের 
সাধকপ্রবর পরম ভট্রারক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব হয। বঙ্গাব্দ 
১২৬৮ সালের ( ইং১৮৬১ ) ভাগ্যে দেখা ঘটিল তিনি লোকহিতার্থে 
বাঙলার পঞ্চবটীমূলে 'পরমহংসদেক' রূপে প্রকট হইয়াছেন। ক্রমে তার 
রাথছট। পাগরপারের পশ্চিমাকাশ প্রান্ত পর্যা্ত আলোকিত করিল । 


দেবেন্্পরিবারেও এই বৎসরটি কিরূপে বিশেষ স্মরণীয় তাহার 
কথ! এইবার কিছু বলিব। ইং ১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে 
লগ্নে ছারিকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তখনকার দিনে এই সংবাদ 
কলিকাতায় পৌছিতে ছু'তিন মাস সময় অতীত হইয়াছিল । দ্বারিণ। 
নাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ লইয়া! গোল বাধিল।% পাণুতবর্গ ছুইদলে বিভ 
হইয়া ছুই প্রকার ব্যবস্থা দিলেন। একদল বলিলেন যখন দেই পণডনে 
প্রোথিত আছে জান। যায়, তখন তাহা! কলিকাতায় লইয়! আত উদ, 
ও যথারীতি দাহ করিয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা উচিত। ছ'রি+৭1৭ 
ঠাকুরের জ্ঞাতিভ্রাতা পাথুরিয়াঘাটার শান্সদরশী হরদুমার ঠাকুর ৫ঠ 
মতের পৌষকতা করিলেন । অপর দল বলিলেন যখন দেছ মমুদুপারে 
রহিয়াছে এবং কলিক।তায় আনিতে আরও ৬1৭ মাস বিলগ্ব হইবে এবং 
টদহ একেবারে গলিত হইয়া আসিবে তখন দেহ ট বা এশ্রাপ্য 


হইলে শাস্ত্রে বাহ! বিধি আছে, নি কুশপুন্ত পিক দাহ করিয়া শাদ্দের 
* বিশেষ বিবরণ খ পরিশিষ্ট ছরষ্টব্য। | 


২ ্র্নীত্ল্ত কণা 


অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। দ্বারিকানাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জোড়াসণাকো 
কয়লাহাটা নিবাসী রমানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় ব্যবস্থা! সমীচীন বলিয়! গ্রহণ 
করিলেন এবং ভ্রাতুগ্গুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে সেই ভাবে কার্য 
করিতে উপদেশ দিলেন। পাথুরিয়াঘাট। নিবাসী প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
প্রভৃতি ও অন্যান্ত জ্ঞাতিবর্গ রমানাথ ঠাকুরকে সমর্থন করিলেন। 
দ্বারিকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্্রনাথ তখন বিলাতে। মহর্ষি কিন্ত 
প্রচলিত নিয়মানুসারে না করিয়া মাত্র কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রের দ্বারাই 
দান উৎসর্গ করিয়া শ্রাদ্ধকাধ্য সম্পন্ন করেন। তাহার মধ্যমন্রাতা 
গিরীন্দ্রনাথ প্রচলিত নিয়মান্ুসারে গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষমীজনার্দনের 
সম্মুখে দানসাগর ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে অবশিষ্ট কাধ্য করিয়াছিলেন। 
ত্রয়োদশ দিবসে নিয়মভন্ের পূর্ব্রে গিরীন্দ্রনাথ কৃত শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ 
বহন করিয়! তাহার বাড়ী হইতে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার সময়ে প্রধন্ন- 
কুমার ঠাকুর প্রমুখ জ্ঞতিবর্গ তাহাদের শোভাযাত্রায় যোগ দিবার জন্য 
ক্ছুদূর ঠাহাঁদের অন্ুগমন করিতে দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহার আত্মবিবেকে আঘাত লাগিবে বলিয়৷ অনুরোধ 
«৭9 করিতে ওত্বীকীর করিলেন । বয়সে ও সম্বন্ধে কনিষ্ঠ দেবেন্রনাথের 
এই উত্তরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ পাথুরিয়াঘাটার জ্ঞাতিবর্গ নিজেদের 
»প্নত পোধ করিলেন এবং বুষকাষ্ট ভাগীরথীতীরে পৌঁছাইয়া দিয়া 
রি দিয় গর গৃহে ফিরিয়া গেলেন।  দ্বারিকানাথের গৃহে 
মত ভেজে যোগদান করিব।র জন্য কেহই প্রত্যাবর্তন করিলেন 
১2) এট আঙ্গবিপেক ও আদ্বসন্মীনের ঘাতপ্রতিথাতের ফলে দেবেন্দ্র 
বাথ গ1থপিয়াথাটার জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। 
5৭ আসুজ।বনী,ত এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন “কেবল 
মাঃ কাকা এবং চার পিমি আমাদের ত্যাগ করেন নাই” (অর্থাৎ 
বনানাখ ঠাকুর € হা ভগিনী জাহ্নবা দেবী, রাঁসবিলাসী দেবী, 


রি ক্লিক 22 ৮১ লী টক কবাহাওিউি ্ ॥ তি ও নিট ৮০২] স্তন 


দম্বীত্ক্র ক ২২ 
নিবাসী মধুরানাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। ইতিপূর্বে 
পাথুরিয়াঘাটার প্রাচীন বাস্ত হইতে নীলমণি ঠাকুর ইং ১৭৮৪ সালে 
ভ্রাতা দর্পনারায়ণের সহিত পৃথক হইয়৷ জোড়াসণকোয় বাস্ত পত্তন 
করিয়াছিলেন এবং বাটিতে মহাসমারোহে ছুর্গোতসব ও জগগ্ধাত্রী পূজার 
প্রবর্তন করেন। ইহাদের অপর জ্ঞাতি কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর চোরবাগানে 
আবাস নির্মাণ করিয়া! বসবাস করিতেছিলেন। কিন্তু সকল প্রকার 
সামাজিক অনুষ্ঠানেই তাহাদের বংশধরেরা একত্র মিলিত হইয়া! আহারাদি 
করিতেন । 

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধের ব্যাপারের পর পাথুরিয়াঘাটা ও 
জোড়াস্াকোর মধ্যে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া! গেল। তাহারা নিজেদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হইলেন কিন্ত হরকুমার ঠাকুর কোন দলেই রহিলেন না। 
দ্বারিকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধে মহধির অবলম্বিত পন্থা সম্বন্ধে আমাদের 
খুল্লপিতামহ পৃজনীয় গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার পিতামহ্ী, 
মহধির মধ্যম! পিসি রাসবিলাসী দেবীর মুখে যে প্রসঙ্গ শুনিরাছিলেন 
তাহা আমাদের নিকট নিম্মলিখিতরূপে বলেন। মহধির ছোটপিসি 
দ্রবময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠ! কন্যা! কালিদাসী দেবীও তাহার মাতার নিকট এই 
প্রসঙ্গ এইভাবে শুনিয়াছিলেন বলিয়া খুল্পপিতামহ মহাশয়ের কথিও 
বিবরণের সমর্থন করেন । 

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রথমে একটি কন্তা সন্তান তয়। অল্পদিনের 
মধ্যেই সেই কন্তার মৃত্যু হয়। জ্যোতিষী পণ্তিতেরা তাহার কোনা বিচাঃ 
করিয়া বলেন যে তাহার সন্তান স্থান অতীব অশুভ। তিনি কেনিকূপ 
য্ঞান্ুষ্ঠান না করিলে ভবিষ্যতে তাহার সন্তান হওয়া বা সন্তান বক্ষ 
পাওয়া ছুইয়েরই সম্ভাবনা অল্প। দ্বারিকানাথ একজন স্বধন্মনিঠ্ শা্র- 
বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন। তিনি ৩৪৩৫ বৎসর পর্যন্ত শুদ্ধাচারে নিষ্ভে 
প্রত্যহ নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। যখন ইংরাজদিগের সহিত 
ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে তাহার পান ভোজনে আচারভ্রষ্টতা দোষ সংক্রামিত 


শ্রবাত্ ক! 


হইল, তখন শাস্ত্রান্ুসারে তাহার দেহ অপবিত্র বলিয়া নিজের দৈনিক 
অনুষ্ঠানগুলি সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ১৮ জন শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান 
ব্রাহ্ষণকে এক একটি কারের জন্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কেবল- 
মাত্র গায়ত্রীজপ, ইই্টমন্ত্রজপ ও হরিনাম জপ নিজে সকল অবস্থাতেই 
আজীবন করিয়া গিয়াছেন। যখন সন্ভানলাভের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের 
প্রস্তাব উঠিল তখন তিনি সে বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। রাজা রামমোহন 
রায়ের সাহায্যে রংপুর হইতে একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ক্রিয়াবান পণ্তিতকে 
আনাইলেন। এই পণ্ডিত তাহার কোষ্ঠী বিচার করিয়া তাহার জন্য 
যক্ত্রানুষ্ঠান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার প্রধান নিয়ম হইল তিনি 
যেন অবাধে গভীর নিশীথে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যক্ঞানুষ্ঠান করিতে 
পারেন এবং কেহ যেন তাহাঁকে কোন প্রশ্ন না করে। তাহার নিদ্দেশি- 
মত বাটির বাহিরে গোয়ালঘরে সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া দেওয়। হইল । 
প্রাতে কাধ্যসমাপনান্তে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় আসিয়া 
তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তাহার একটি দীর্ঘজীবী ও ধর্ম- 
প্রাণ পুত্র হইবে, বিশুদ্ধ বৈদ্রিকধর্মে আস্থাবান থাকিবে কিন্তু প্রচলিত 
ধর্শানুষ্ঠানে তাঁহার শ্রদ্ধ। থাঁকিবে না। এই যজ্ঞের ফলে মহধি দেবেন্দ্র 
নাথ বৃহস্পতিবার অমাবস্ার সূর্ধ্যগ্রহণের সময় (ইং ১৬ই মে ১৮১৭ খ্ুঃ) 
ক্মিঙ্গ হন ।  দ্বারিকানাঁথের সম্তানগণের মধ্যে কেবলমাত্র দেবেন্দ্রনাথ 
দ'স্জীবন ল[5 করিয়াছিলেন । স্টাহার পরে দ্বারিকানাথের যে চারিটি 
৭« হয় তাহারা সকলেই স্বশ্পায়ু ছিলেন । দ্বিতীয় পুত্র নরেন্দ্রনাথ প্রায় ৩ 
সরে ও চতর্থ প্রন্থ ভূপেন্রনাথ ১৩ বৎসরে গতায়ু হন। তাহার তৃতীয় 
৫ গিরীশ্দনাথ মাত্র ৩৪ বঙ্দর এবং পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ 
মার ১৯ ধৎখসণ জীবিত ছিলেন। মহত্ব তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে প্রচলিত 
শয়ন পালন না করায় ঠাহার পিসিরা বলেন যে এতদিনে ভবিষ্যদ্বাণি 
সক্ষল হইল । 


১৮৬১ সাঁলে পারিবারিক ব্যাপারে গোলিযোগের স্থষ্টি হইল। মহধি 


স্রন্থীত কা ২৪ 


বুপূর্ব্বে ত্রান্গধর্মে দীক্ষিত হইয়া নিরাকার স্বগ্চণ ঈশ্বরের উপাসনা 
আপনার সাধনার বিষয়ীভূত করেন। রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তে 
এতদিন নিজের ব্যক্তিগত সাধন! এইভাবে করিয়া আসিতেছিলেন, পারি- 
বারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
রাজ! রামমোহন রায় তাহার জ্যেষ্টপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের কন্তা। 
চন্দ্রজ্যোতি দেবীর বিবাহ এবং তাহার পরিবারে সকল প্রকার সামাঁজিক 
অনুষ্ঠান হিন্দুকুলপ্রথান্ুসারে সুসম্পন্ন হইতে দিয়াছিলেন। কেবল তিনি 
নিজে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন না। আমরা 
মহধির আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই যে একবার তাহার পিতামহ 
রামমণি ঠাকুরের ছুর্গোত্সবে বালক দেবেন্দ্রনাথ রাজ! রামমোহন রায়কে 
নিমন্ত্রণ করিলে রাজা বলেন “আমায় নিমন্ত্রণ কেন? আমি তো এই সব 
অনুষ্ঠানে যোগদান করিনা” তিনি তাহার পুত্র রাধাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ 
জানাইতে বলেন। ছ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর তাহাদের বাটির জগদ্ধাত্রী- 
পুজা বন্ধ হইয়া যায় কিন্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথের 
মৃত্যু পর্য্যস্ত (১৮৫৮ সাল ) ছুর্গোৎসব সমভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল । ই 
ছাড়া প্রতি বৎসর শ্যামাপৃজা ও সরম্বতী-পুজার ব্যবস্থা ছিল। সেকালের 
সংবাদপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে একবার শ্যামাঁপুজায় বিশেষ 
ধুমধাম হইয়াছিল। আমার প্রপিতামহ মদনমোহন ঢট্রোপাধ্য।য় 
মহাশয়ের খাতায় পাই যে দেবেন্দ্রনাথের সরম্বতী-পুজ।র জন্তা তিনি ১৫. 
টাকা দেন। ইহ] হইতে অনুমান করা যায় যে দ্বারিকানাথের নিয়মিত 
ব্যবস্থার মধ্যে সরব্বতী-পুজায় সমারোহের ব্যবস্থা ছিলনা, দেবেন্দনাথের 
উৎসাহে ও বাড়ীর ছেলেদের কতক টাঁদা সংগ্রহ করিয়া উৎসবের আনন 
বর্ধন হইত। পিতামহের মুখে শুনিয়াছি যে একবার দেখেদ্রনাগের 
* নিদ্দেশে গঠিত খুব প্রকাণ্ডকায় সরম্বতীঘৃত্তি সুসজ্জিত অবস্থায় নিরঞ্চসের 
সময় সকলে বিপন্ন হইয়! পড়েন । এই উপলক্ষে বাঈনাঁচ প্রভৃতি হইত 
এবং তাহার তত্বাবধানের ভার দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং লইত্তেন। পরবর্তী- 


রঃ বনী হত 


কালে মহধি প্রায়ই পুজার সময় বাহিরে থাকিতেন। গৃহদেবতা 
৬লক্ষ্ীজনার্দনের সেবার সহিত মহষি প্রত্যক্ষ সংস্রব না রাখিয়া নিত্য- 
নৈমিত্তিক পুজ! সেবাঁদ্ির ব্যয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
তাহার প্রথম .ছুই পুত্র দ্বিজেন্্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথের বিবাহ এবং কন্তা! 
সৌদামিনী দেবীর বিবাহ প্রচলিত কুল প্রথান্থুসারে মহধির অনুপস্থিতিতে 
রমানাথ ঠাকুরের কর্তৃত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। 

মহবির দ্বিতীয়। কন্তা। স্ুকুমারী দেবীর বিবাহকাঁল উপস্থিত হওয়ায় 
মহধি পারিবারিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন । 
পৌন্তুলিকতা৷ রহিত করিবার অভিপ্রায়ে তুলসীপত্র, বিশ্বপত্র, কুশ, 
৬শলগ্রাম শিলা, গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বঙ্জিত করিয়। বিবাহের এক 
অনুষ্ঠান পদ্ধতির সঙ্কলন করিলেন। প্রচলিত অনুষ্ঠান হইতে নান্দীমুখ- 
শ্রাদ্ধের পরিবর্তে দেবপক্ষে পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে পিগুদাঁনের ব্যবস্থা পরি- 
ত্যাগ করিয়া কেবল পিতৃপুরুষদের অর্চনার জন্ত কয়েকটি মন্ত্রমাত্র নৃতন 
বিবাহ পদ্ধতিতে রক্ষা করিলেন। সকল মন্ত্রেই নিজের অভিপ্রায় মত 
কতক অংশ বাদ দিয়া এবং কোথাও কোথাও নৃতন নূতন শব্যোজন৷ 
করিয়া নৃতন মন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। বিবাহের প্রধান অংশ কুশপ্ডিকাহোম 
পরিত্যক্ত হইল। কেবল সপ্তপদীগমন রক্ষিত হইল । আলপনায় অস্কিত 
দগ্ুপদের পরিবর্তে সাতখানি স্বতন্ত্র আঁসন নির্দিষ্ট হইল এবং কুশপ্তিকায় 
দম্পতির প্রতিজ্ঞার বাক্যগুলিমাত্র এক একখানি আসনে কঈীড়াইয়া পঠিত 
£ইবার থাবস্থা হইল । স্ত্রীআচারও সামান্য পরিবন্তিত হইয়া এই অনুষ্ঠানের 
মঙ্গা্ঠত রতিল। বরবধূর গ্রদ্থিবন্ধনের ভার ও অধিকার হইতে পুর- 
এঙিলারা বঞ্চিত হইলেন। পুরোহিতের উপরে তাহা যথামন্ত্রে সম্পাদন 
বিবার ভার অপিত হইল এবং সে সময় বাটিস্থ পুরুষদের তাহাতে যোগ 
দার ব্যবস্থা রভিল। এই সময়েই গৃহদেবতা ৬লক্মীজনার্দনের সেবা" 
রহিত করিয়। দেবেন্দ্রনাথ তাহাদের নিজেদের বাটি হইতে তাহাকে স্থানা- 
গরিত করিধার ব্যনস্থা করিতে উদ্ভত হইলেন । পিতৃব্য রমানাথের নিকট 


হিস 


এ্রন্নীতক্ কা ২৬ 


নুকুমারী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে এই সকল পরিবর্তনের অনুমোদন প্রস্তাব 
করিলে রমানাথ অসন্মতি জানাইয়! এ কার্ধ্য করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
করিলেন এবং অপর ছুই পুত্র ও কন্যার বিবাহের স্াঁয় এই বিবাহ সম্পন্ন 
করিবার ভারও তাহাকে দিতে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রের ও কুলাচারের 
ইচ্ছান্ুরূপ পরিবর্তনের অধিকার যে কাহারও আছে, রমানাথ তাহ স্বীকার 
করিলেন না এবং বলিলেন ইহাতে স্বেচ্ছাচারের বা স্বৈরাচারের প্রশ্রয় 
দেওয়া হইবে ও তাহ। সমষ্টিবদ্ধ সমাজের পক্ষে আদৌ হিতকর হইবে না৷ 
তিনি যখন দেখিলেন যে দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না, তখন 
দেবেন্দ্রনাথের সহিত সকল সামাজিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা ভিন্ন গত্যন্তর 
নাই স্থির করিলেন। যাহারা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ হইতে পনেরো 
বসর দেবেন্দ্রনাথের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা 
' সকলেই রমানাথের নেতৃত্ব অবলম্বন করিলেন। মহধি ও রমানাথ এবং 
তদনুবপ্তিগণের ব্যবহারগ্ণে ঠাকুরগোষ্ঠীর এই ফাটলের কথা কলিকাতার 
সম্ভ্রান্ত সমাজে ততটা প্রচার লাভ করে নাই। তাহাদের আত্মীয় কুটন্ব ও 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই কেবল ইহ! জানিতেন। এখানে একটা ঘটনার 
উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহারাজ রমানাথ ঠাকুর ইং 
১৮৭৭ সালে যখন পরলোকে গমন করেন, তখন মহবি পাহাঁড়-শঞ্চলে 
ছিলেন । ধর্মমত লইয়া! তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন তাহার এই কাকাব শৃহ্যতে 
মহধি অশৌচগ্রহণ করিবেন কিনা তাহার আত্মীয়দের মধে কাহার? 
কাহারও এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে এই সংবাদ দিয়া এও 
ব্যাপারে তাহার পরিবা'রবর্গের কি কর্তব্য জিজ্ঞসা করা হয়। মহখি উবে 
লিখিয়াছিলেন যে তাহার পরিবারস্থ সকলে পাঁচবৎসরের বালক পরান, 
বিনামা ত্যাগ করিয়া যথাবিধি পূর্ণভাবে অশৌচ পালন করিবে। সেঃ 
ব্যবস্থ। অনুসারে সকলে কাধ্য করিয়াছিলেন । 

দেবেন্দ্রনাথের ভাত৷ গিরীন্দ্রনাথের বিধবা! পত্বী যখন শুনিলেন যে 
গৃহদেবতা ৬লক্মীজনার্দনকে বাটি হইতে স্থানাম্তরিত করা স্থির হইয়াছে, 


২৭ ল্ল্রীতুক্র কুত্খা 


তখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেবেন্দ্রনাথকে জানাইলেন 
যে গৃহদেবতা ৬লক্ষ্মীজনার্দনশিল1! তাহাকে দেওয়া হউক, তিনি 
যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার ফলে তিনি সপরিবারে দেবেন্্র- 
নাথের গৃহ ত্যাগ করিলেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের উইলে তাহার 
স্বামীকে প্রদত্ত নূতন বৈঠকখান৷ বাটিতে ছুই পুত্র ও পুত্রবধূ, ছুই কন্া ও 
জামাতা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী সহ গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অন্দর- 
মহলের জন্য বৈঠকখানা বাটির তেতালার আবশ্যক মত পরিবর্তন হইল। 
নৃতন ঘর প্রস্তত না হইলে বাটিতে ঠাকুর রাখা সম্ভব হইবে না বলিয়। 
মহধির দেজ পিসির পুত্র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটব্তীঁ 
বাটিতে ৬লক্ীজনার্দনকে রাখিয়া সেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। 
তাহার পরে বাটির সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাঁচী ধোবানীর গলির 
উপরে জমি খরিদ করিয়! নৃতন ঠাকুরবাটি প্রস্তুত হয়। ছয়মাস পরে 
এলক্ীজন।দন সেখানে সু প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ 
ঠ[কুর ও ভাহার ভ্রাতাভগিনীদের জন্ম এই বৈঠকখানা বাঁটিতে হয়। স্থখের 
বিষয় ঠাকুর লইয়া মতান্তর ও গৃহা্তর হইলেও পুরুষদের মধ্যে মনাস্তর হয় 
নই! মহধি ভাহার ভ্রাহুষ্পুত্র গণেন্্রনাথ ও গুণেন্্রনাথকে চিরদিন পুত্রের 
হয় সে করিতেন। তাহারাও জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধান্ধিত 
ছিলেন।  বাটির যুবকেরা একই বৈঠকখানায় ওঠ।-বসা করিতেন এবং 
দেবেশ্রনাথের বাটির কাছারি ঘরে উভয় পরিবারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 
জাঁনদারীর কাধ্যাদি একত্রে বসিয়া সম্পন্নের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু 
গরস্পরের খাটির মেয়েদের দ্রেখা সাক্ষাৎ গতিবিধি বন্ধ হইয়া গেল। এক 
১রে অবস্থিত দুইটি পৃথক বাটি এক বাটিরই ছুইটি মহল বলিয়৷ পরিগণিত 
হইত? সকল কার্যে পরিবারস্থ যুবকেরা পরস্পরের সহিত আস্তরিক 
সহযোগিতা! করিতেন এবং নিজেদের সর্বদাই এক-পরিবার বলিয়া গণ্য 
করিতেন। এই কারণে ব্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি দিজেন্দ্রনাথ কবির পরিচয় 
দিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন-_ 


ন্লব্বীত্রক কু ২৮ 
“ভাতে যেথা সত্য হেম, মাতে যেথা বীর, 
গুণজ্যোতি হরে যেথা! মনের তিমির 
নব শোঁভ! ধরে যেথা সোম আর রবৰি 
সেই দেবনিকেতন আলে! করে কবি।” 
সহোদর সত্যেন্্র, হেমেক্দ্র, জ্যোতিরিক্দ্র সোমেত্দ্র, রবীন্দ্রের সঙ্গে 
পিতৃব্যপুত্র গুণেন্্রনাথের নাম করিতে জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ বিস্মৃত 
হন নাই। 


মহধি অবাধে নিজের সঙ্কলিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সাহায্যে কন্া 
সুকুমারীর বিবাহ দিলেন (১২ই শ্রাবণ ১২৬৮ বঙ্গার্ধ বা ১৮৬১ খুষ্টচ 
২৬শে জুলাই )। জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখে!পাধ্যায় পাথুরিয়াখাটার 
দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষষ্ঠ পুত্র লডলিখোহন ঠাকুরের ভ্যেষ্ঠ পুত্র শ্তামলাল 
ঠাকুরের দৌহিত্র । বিবাহের কলে পাত্র ও পাত্রের পিতা রাজারাম 
মুখোপাধ্যায় সমজচ্যুত হইলেন। এই বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতির একটি 
ইংরাজি অনুবাদ 00721195 101010175 সশপাদিভ ৭4৫৮]) খা মি 


জি 


7২00170১” 4১171] 5, 1662 পত্রিকায় জগদ্দণ।নবাসা রাখালদান হালপাত্ 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ শকের তন্বনোধিনী পত্রিকায় ৩০১ এন 
এ ইংরাজি অনুবাদ আমার দ্বারা গ্রকাশিত ভয়! রাখামদাঁস ১০৬১ সালে 
বিলাঁতে ছিলেন৷ রাখালদাস জগদ্দলনিবাসী গথম বাঙ্গালী ৩০৪৮৪ 
[70611)61 বেচারাম হ।লদারের পুত্র | এই রাখানদ।স হাগদ। 27 
রাটী নিবাসী সাহার বনাম প্রসিদ্ধ পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার চ৬পা 
ম্যাজিগ্রেট “4৯ 11৭-৬1060109%0 10৮ গ্রান্থে ও ৮2100 0 ০8 
91 [170191) 9000217৮ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ব্রন্দ-উপাসনায় 
সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংল! ভাষ৷ প্রয়োগ সন্বন্ধে রাখালদাসের সহিত 
'মহধির যে সকল আলোচন। হইয়াছিল তাহ।র উল্লেখও আান্ষদের উপবীত- 
ত্যাগের মতভেদের কথা মহধির আত্মজীবনীতে ও পত্রাবলীতে পাওয়। 
যায়। মহধি তাহার মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই । দেবভাষার গান্ভীর্য্য 


বশত কতা 


ও মাধুর্য চিরদিন এদেশের লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে ও চিরদিনই জন- 
প্রিয় থাকিবে, ইহ1 তিনি উপলব্ধি করিয়! মন্ত্রথলি সংস্কৃত ভাষায় রাখিয়া 
তাহার সহিত বাংল! অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযোজন করিলেন । এই ত্রান্গ- 
বিবাহের ফলে মহধির পরিধারবর্গ সমস্ত আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া নিজেদের গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ হইলেন। নব নব শিষ্য- 
দলের সংযোগে দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক গণ্ডী একটু একটু করিয়া প্রসার 
লাভ করিল। পৌত্তলিকতাপন্থী পর্ধাদি উপলক্ষে এবং সামাজিক 
কাধ্যাদিতে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের ও অন্যান্য ঠাকুরদের চিরদিন কলিকাতা 
সন্তরান্ত সমাজে নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকাশ্য ব্রাহ্ম-আচার গ্রহণের 
পর মহধিদেৰ ও তৎপুত্রগণ সেই সকল নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং 
তাহার পরিবারবর্গের সহিত সাধারণ হিন্দুসমাজের আমন্ত্রণাদি রহিত 
হইয়া যোগস্ত্র ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু যতট। সস্তব ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতির ও প্রাগাবন্দীকে হিন্দূন্মেগ একটি শাখ। স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
এহধি চিরপিন সস্ষ্ট ছিলেন । আমর। এ সতন্ধে 2511 006 ৪৪] 
০৪০৭ । টপ 2001 1062) পত্র হইতে নিয়ে কিছু কিছু উদ্ধৃত 
পায় দিলান। 
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মহধির চিরদিন বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের নাম করিয়া বেদোক্ত মস্ত্- 
দ্বার! বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে তাহ! হিন্দুশাস্ত্রান্ুসারে বিবাহসংস্কার বলিয়া 
প্রচলিত হিন্দুবিবাহের তুল্য বলবৎ ও সিদ্ধ হইবে। এসম্বন্ধে মহরির 
আত্মজীবনীর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায়, ২১ পৃষ্ঠায়, ৬সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের উক্তি দেখিতে পাই-_-*[)০ 158110 ০৫ 056 10001660 
021610010191 ৮৮257001209] 1906 91609596101 122 0000, 9০990৮3 
তাই বোধ হয় মহবি তাহার প্রবস্তিত বিবাহ-প্রথা হিন্দুশাস্ত্রাহ্থসারে 
কতদূর বৈধ তাহ! জানিবার জন্য এ অনুষ্ঠান অনুযায়ী কাধ্য করিবার 
গুব্বেই ভাটপাড়। ও নবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের নিকট ব্যবস্থা 
লইয়াছিলেন এবং তীাহংদের সমর্থননূচক তৈলবটগুলি তাহার দলিলের 
পেটিকায় (19১০৭ ৮০হএ ) সযত্বে রক্ষা করিয়াছিলেন । সে যাহ। হউক, 
সতোক্রধাবু বলেন--৮701005 100086101 0085 10505 02 5810 0০9 
117৮০ 05100169. 2 172৬7 210 1060 00617150015 0 319101778 
৬,191. 10170521510100060 101:2061099, 1)0৬০৮০1 ০1:০9 ০০018- 
7100 (0 016 01 6০ 701:21)170 181011195) 2100 16 ৪5 1209539- 
77 19 60 50109017105 60101060212 11760 052 9020106 0০ 
এটা টিা1080 00120000165, £000140110619 1005 78602: 5০ 
(০ ৬710 09101000010 2. 50100191010 1২10091 2100901176 2]1 [7 
11100 401729010 061:6100092165 11) 06. 01151191 ড6010) 17017- 
10:11700005 10107. ৬10 006 12019952118 002 20010106101 
৮৮1১1111010) 006 ৮2126 02. (93৮710০9010 101 0561 £0109109 
25 1062121% £616. [0 01001: 60 5010015 6086 812 005 90100 
00150115007 10101151720. 002 431917109. 1010008, 01210002 
0010 02 41319150209 10191009, ৬ 5910)521),৮ 210 €০ ০০ ০0£ 
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উত্তরকালে যখন ব্রাহ্মসমাঁজভূক্ত অনেক যুবকই নিজেদের হিন্দু 
বলিয়া পরিচয় দিতে কুম্ঠিত বোধ করিতে লাগিলেন, মহধির উৎসাহে 
রাজনারায়ণ বস্ত্র “4১16 0০ 019100951311700051” নামক প্রবন্ধ 
একটি সভায় পাঠ করেন এবং পুস্তিকাকারে প্রচার করিয়! ব্রা্মধর্ম যে 
হিন্দুধর্ম্েরই একটি শাখা তাহা! প্রতিপন্ন করেন। মহধি ও আদি সমাজ- 
ভুক্ত ব্রাঙ্মগণ সেই কারণে, ত্রাহ্মণাদি জাতিভেদ, ব্রাহ্মণসস্তানের উপনয়ন 
ও উপবীত রক্ষা, বিবাহে স্বগোত্রাদি ও শোণিত-নৈকট্যাি নিষিদ্ধ 
সম্পর্ক পরিত্যাগ প্রভৃতি নিয়ম সর্ববথ! পালনীয় বলিয়া স্বীকার 
করিতেন । উত্তরকালে যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মেন মহধির পদ্ধতি 
অনুসারে বিবাহ আইনত; স্ুসিদ্ধ হইবে কিনা সন্দিহান হয়! ব্রাঙ্গ- 
বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন), তখন 
মহধি আদিত্রহ্ধ সমাজের পক্ষ হইতে তাহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ জামাত। সারদ।- 
প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে ও ৬নবগোপাল মিত্রকে দিমলার পাহাড়ে পাঠায়! 
প্রস্তাবিত আইনের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলিলেন যে, 
.বিবাহকে চুক্তিমূলক করিলে তাহা! আইনের চক্ষে সুসিদ্ধ হউতে পারে, 
তাহ! শাস্্ান্ুমোদিত সংস্কার বলিয়া গণ্য হইন্তে পারে না। থে 
বিবাহে ভগবানের নাম ও বেদমন্ত্রের প্রয়োগ থাকিবে না) সে বিবাহকে 
কিছুতেই ব্রাক্মবিবাঁহ বলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে না! । এই উপলক্ষে 


লাক কণা, 


তদানীন্তন আইন-সচিব 91: 18195 [462-181063 921)21) সারদা- 
প্রসাদের সহিত মহবির সঙ্কলিত বিবাহপদ্ধতির আলোচনা করিয়া এ 
পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকে সম্পূর্ণ বলবৎ বলিয়া! মনে করেন এবং আইনের 
নাম ব্র্মবিবাহ-আইনের পরিবর্তে 2৮৮০ 112009866 4০6 (4০010 
0 1872) দেওয়। স্থির হয়। হিন্দুর সপ্তপদী গমন ও দম্পতির 
প্রতিজ্ঞাবাক্যগুলি সাহেবের নিকট এত সুন্দর বোধ হইয়াছিল যে তিনি 
খৃষ্টানবিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে এগুলি সন্নিবিষ্ট দেখিলে স্তখী হইতেন 
এবং এরূপ সন্নিবেশ যে তথায় বেশ সুসঙ্গত হইত এই মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 


গৃহদেবতা স্থানাম্তরিত হইবার পর মহষ্ষি নিজ পরিবারের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তাহার পরিবারকে একটি পৌত্তলিক 
অনুষ্ঠানবজ্জিত ব্রহ্মনিষ্ঠ আদর্শ পরিবারে পরিণত করিবার জন্ত সচেষ্ট 
হইলেন। গৃহে দৈনিক ব্রাহ্ম উপাসনার জন্য পৈতৃক চণ্ীমণ্ডপকে 
নিরাকার-স্বগুণ-ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দিরে পরিণত করিতে আবশ্যকীয় 
পরিবর্তন সাধিত হইল। ভিতরদ।লানের মধ্যস্থলে যেখানে ছর্গা 
গ্রতিমাদির স্থান হইত, সেখানে বেদী নিম্সিত হইল। ব্রান্গধর্মের 
প্রতিজ্ঞাগুলি এবং ঈশ্বরের মহিমাব্যঞ্রক উপনিষদের অনেক শ্লোক শ্বেত 
পৃস্তারে উৎকীর্ণ হইয়া ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত হইল । বঙ্গদেশে বেদের 
ঘথেষ্ট প্রচার অভিপ্রায়ে মহধি ইতিপৃব্বেই আনন্দচন্দ্র বেদানস্তবাগীশ প্রমুখ 
ঢারিজন প্রান্মণকে কাশীধামে পাঠাইয়া চারি বেদে কৃতবিদ্য করিয়া 
আনেন এবং তাহারা ব্রাহ্মসমাজের আচাধ্য ও পুরোহিত পদে বৃত হন। 
নহি উপাসনায় বেদগান ও ব্রন্মসঙ্গীত অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন । ত্রান্ম- 
সমাজে পিয়ানো এবং দেশীয় সঙ্গীতযন্ত্রের সাহায্যে উপাসনাকালে বিষুঃ 
চক্রবন্তীর গান হইত। মহধি নিজগৃহে নিয়মানুবত্তিতা ও সময়নিষ্ঠা' 
প্রবর্তনের জন্ত পেটাঘড়ির দ্বারা সময় জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিলেন। 
্রাহ্গ-সুহূর্তে পারিবারিক ব্রন্মোপাঁসনার জন্য পরিবারবর্গকে ঘড়ি বাজাইয়া 
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প্রত্যুষে জাগরিত করা হইত। পরিবারের সমস্ত পুরুষ ও মহিল! ন্নাত 
ও পট্টবস্ত্রপরিহিত হইয়া দালানে একত্র হইতেন। মহধি পত্ীকে সঙ্গে 
লইয়া বেদীতে বসিতেন এবং পুরুষের! তাহার একপার্থ্ে ও মহিলার 
অপর পার্খে বসিয়। উপাঁসনায় যোগদান করিতেন। দৈনিক ব্রহ্ম- 
উপাসনায় মহধির বৈদিকমন্ত্র প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহার সহিত 
বাংলা অনুবাদ করিয়া সরল বাংলা বক্তৃতার দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন 
গঠনের উপদেশ দিতেন। বেদ ও ব্রহ্ষসঙ্গীতগানে দৈনিক উপাসনায় 
যোগ দিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করিতেন । ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা! তিনি 
নিজে তে। করিতেনই, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্ত্রনণাথকেও গান 
লিখিতে উৎসাহ দিতেন। এমন কি তিনি গানের এক ছত্র আরস্ত 
করিয়া সত্যেন্্রনাথকে পাদপুরণ করিয়া সম্পূর্ণ করিতে বলিতেন। 
ঠাহারই নির্দেশে তাহার জেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ 'পছ্ে ব্রহ্মার” রচনা 
করেন, এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে হারমোনিয়মের সঙ্গত প্রচলন করিবার চেষ্ট! 
করেন, কথঞ্চিৎ সফলকামও হন। পরে তুপ্রসিদ্ধ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর ও তাহার জ্োষ্টপুত্র প্রমোদকুমার ঠাকুরের একান্তিক চেষ্টায় ও 
যত্বে বাংল। গানে হারমোনিয়ম যন্ত্রের ব্যবহার বহুল প্রচার লা৬ করে 
ও সাধারণে প্রচলিত হয়। পূর্বে পুরাতনপন্থী হিন্দু ও মুসলমান 
ওস্তাদের। কিন্তু হারমোনিয়মকে স্থনজরে দেখিতেন না। আজকাল 
ওস্তাদেরাও হারমোনিয়মকে সঙ্গীত-শিক্ষার মধ্যে স্থান্দান অনিবাম? 
করিয়াছেন। হাঁরমোনিয়মের এখন অবাধ গতি। 


ব্রা্গধর্মের দীক্ষায় তখন গায়ত্রীমন্ত্রের প্রয়োগ হইত এবং একমনে 
জপ ও ধ্যানধারণার সাহায্যে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া সাধনা করিতে মনি 
উপদেশ দিতেন। ব্রান্গধর্মম-গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রে, অভুক্ত অবস্থায় 
- প্রত্যহ অন্ততঃ দশবার গায়ত্রী জপ করিব" বলিয়। দীক্ষিতগণকে অঙ্গীকার 
করিতে হইত । তত্ববোধিনী পত্রিকার ২য় কল্প ১ম ভাগের শিরোদেশে 
লেখ! ছিল 'অপরা খণ্ধেদো যজুব্রেদ;ঃ সামবেদহথর্বববেদঃ শিক্ষাকল্পো- 
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ব্যাকরণং। নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরম- 
ধিগম্যতে।” কিন্তু পরবর্তী কালে ত্রাহ্মধরন্ম রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়। যখন 
তাহার বীজ চতুষ্টয় আবিষ্কৃত হইল, তখন হইতে উপরোক্ত শিরোনামার 
পরিবর্তে এ পত্রিকায় এঁ বীজ চারিটি শিরোভূষণরূপে ব্যবন্ৃত হইল 
এবং গায়ত্রী-দীক্ষার পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র দ্বারাই দীক্ষাপ্রথা 
চলিল। গায়ত্রী সাধনা সহজ নয় বলিয়! মহযি উহ! উঠাইয়া৷ দিলেন । 
প্রতিজ্ঞাপত্রে তংস্থলে (প্রত্যহ সংঘতভাবে ব্রন্মে আত্মসমাধান করিব' 
বলিয়! প্রতিজ্ঞা স্থির হইল । সমাজে উপাসনার সময়ে যে বেদপাঠ হইত, 
এখন তাহার স্থানে এ ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ আরম্ভ হইল 
এবং যে উপনিষদ পাঠ হইত, তাহার স্থানে ব্রাঙ্গাধন্মমগ্রস্থের অন্য অধ্যায় 
পঠিত হইত। এতরেয় উপনিষদের শাস্তিপাঠ “আবিরাবীর্মএধি' বৃহাদা- 
রণ্যকের ১৩২৮ শ্লোক 'অসতো। মা সদগময়, তমসে। মা জ্যোতির্ময়, 
মৃত্যো মণ অমৃতং গময়” এবং শ্বেতাশ্বতরের ৪1২১ শ্লোক “রুদ্রং যত্তে 
দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং, মন্ত্র লইয়া কেহবা মূল সংস্কৃত শবে, 
কেহবা তাহার ভাবান্তর বঙ্গানুবাদে ব্রহ্ম উপাসনার সময়ে প্রার্থন। স্বরূপ 
পড়িতে লাগিলেন ও সকলের শেষে শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; হরিঃ ও" বলিয়া 
উপাপন! সমাপ্ত হইত। উপরোক্ত শ্লোকগুলি ব্রাক্গধর্মমগ্রন্থের ১৯ম 
সখাক বচনের অন্তর্গত । মহানিবর্বাণ তন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসের, ৫৯-৬৩ 
“শক পঞ্চবতু স্তোত্র যাহা ব্রদ্ষময়ী বিশ্বজননী কালিকামাতার উদ্দেশে 
(কাল প্যক্তির পক্ষে মঙ্গলবারে পঠিতব্য, তাহা রাজ রামমোহন রায় 
শাহার ত্রন্মোপাসনা? নামক ক্ষুক্জ পুপ্তিকায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ইহা 
দেবেক্পনাথের জানা ছিল না । একটি হৃদয়গ্রাহী ব্রহ্মস্তোত্রের অনুসন্ধান 
করিতে করিণ্ত তিনি তাহাদের সভাপপ্তিত কমলাকান্ত চূড়ামণির পুত্র, 
শ্যামাঁটরণ ভট্রাচার্ধের (পেরে তত্ববাগীশ ) নিকট ইহা প্রাপ্ত হন। 
কিন্ত ইহা অদবৈতবাদছষ্ট হওয়ায় ব্রাহ্মধর্থ্মের, উপযোগী করিয়া সংশোধন 
করিশেন 


'দ্পননীজক, কও। | ৩৬ 


“নমন্তে সতে তে সর্বলোকাশ্রয়ায় 


নমন্তে চিতে বিশ্বরপাত্মকায় । 
নমোহদ্বৈততত্বায় মুক্তিপ্রদায় 
নমো ব্রন্মণে ব্যাপিনে নিগুণায় ॥ঃ 


“ব্রাহ্গধর্্মমতে ঈশ্বর বিশ্বশ্রষ্টা। তিনি বিশ্বরূপ নহেন এবং সগুণ, 
নিঞ্চন নহেন”, দেবেন্দ্রনাথ ইহ! বার বার বলিয়াছেন, তাই তত্বমেকং 
জগতকারণং বিশ্বরূপং' এবং “তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম*ও পরিবর্তিত 
হইল ও “নিগুণায়” স্থলে তিনি 'নিমে! ব্রদ্মাণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় জগত- 
পালকং স্বপ্রকাশং করিলেন । নব কলেবরে ইহার প্রথম চরণ “নমস্তে 
সতে তে জগতকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ধ্বলোকাশ্রয়ায়” হইয়া ব্রহ্ষো- 
পাসন। প্রণালীতে “পর্ধ্যগাদ”' আদি তিনটি মন্ত্রের পর সন্নিবেশিত হয় ও 
স্তোত্ররপে ব্যবস্থত হইত। পরে ১৮৮৪ সালে এ গ্রন্থে এই শ্লোকটিও 
যোড়শ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় । “তদ্বিষ্োোঃ পরমং পদং সদা পশ্যস্তি 
সুরয়*, দিবীব চক্ষুরাততং-_» এই শ্লোকটি ঞ্কথেদ সংহিতার ১ম মণ্ডলের 
২২ সুক্তের ২০ প্কক, নৃসিংহ পূর্র্বতাঁপনি উপনিষদের ৫ অধ্যায়ের ১০ম 
শ্লোকে ও অন্তান্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে উদ্ধত হইয়াছে । 
এইটি সামবেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় আচমনের জন্য ব্যবহৃত হয় ও প্রণব" 
যুক্ত না হইয়া 'নম' শব দিয়া সর্বসাধারণের পুজার প্রথম মন্ত্র বলিয়। 
ব্রাহ্মণদের নিকট ইহা! স্ুপরিচিত। প্রচলিত স্মৃতিশান্ত্র অনুসারে গুঁকার 
উচ্চারণে স্ত্রীলোকের ও শূত্রের অধিকার নাই, মহধি কিন্ত এ নিষেধ 
স্বীকার করেন নাই। পবিভ্রচিত্তে গায়ত্রী সাধনা করিলে আত্মবিবেকের 
সাহায্যে ভগবানের বাণী সকলে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং 
জীবনযাত্রার পথে ভগবানের আদেশ পালনে কোনরূপ ভ্রান্তি আসিবে না, 
"ইহাই ছিল মহধির স্থির বিশ্বাস। মহধির ধর্মমতে ও বিশ্বাসে উপাস্ত ও 
উপাসকের মধ্যে চিরস্তন পার্থক্য ও ঈশ্বরের সহিত মানবের পিতাপুত্র 
নিত্যসম্বদ্ধ ও তাহা মনে রাধিয়! উপাসনার দ্বারা সব্র্ঘ সময়ে মানবকে 
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চিন্তার ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত যোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। 
একদিকে শস্করের অদ্বৈতবাদ এবং তান্ত্রিকের মাতৃবাদ যেমন পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল, অন্তদিকে গৌড়ীয় বৈষণবের কীর্তন নৃত্যাদির সাহায্যে ভাব- 
বিহবলতা ও পঞ্চরসভেদে উপাসকের বিভিন্ন সাধনপন্থা অবলম্বনও বজ্জিত 
হইয়াছিল। ব্রাঙ্গসমাজের সাধনায় এক শাস্তরস ভিন্ন চারিটি রসের 
(দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ) কোন স্থান নাই, যেহেতু তাহাতে 
শ্রীভগবানের মনুষ্যত্বের আরোপের প্রশ্রয় দেওয়। হয়, তাহাও পৌত্তলিক- 
তার রূপাস্তর। 05115 01:)০119” প্রবন্ধকারকে মহষি একপত্রে 
লিখিয়াছেন--“ব্রাঙ্গধম্মের যিনি ব্রহ্গ, তিনি “সব্বেক্দ্রিয়গণাভাষং 
সর্ব্বেক্দ্রিয়বিবর্জিতং 1 তিনি সকল বেদ্য বস্তকে জানেন কিন্তু তাহাকে 
কেহ জানে না। “স নে বন্ধুজনিতা স বিধাতা, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বববিদ্‌ 
মহান পুরুষই পরমাত্বা, তিনি জীবাত্মাকে পরিমিতরূপে জ্ঞান, প্রেম, 
কতৃত্ব দিয়াছেন-_এইজন্যই জীবাত্মা পুরুষ। পুরুষে পুরুষে যে সম্বন্ধ 
জীবাত্বা পরমাত্বীতে সেই সন্বদ্ধ । যদি জ্ঞান ইচ্ছ। প্রভৃতি ব্র্মের গুণ- 
সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রক্মকে কেবল বস্তবমাত্র বল, তবে ব্রন্ষমের অস্তিত্ব 
শবে £590806 620 বুঝায় । এ-প্রকার 4£১05028০6 হাঃ সং 
নয়, অসৎ নয় কেবল শুন্য 17921 মাত্র। পৌন্তলিকেরা যখন ব্রহ্মদ্ে 
মনুয্যত্ব আরোপ করে, বৈদান্তিকের৷ তেমনি ঈশ্বরকে শুস্য করিয়া ফেলে, 
যেমন তুমি পিঞ্দ্রশী” হইতে দেখাইয়া । আমি তোমাকে পূর্বের লিখিয়া- 
ছিলাম যে, ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি আমর! যদি শব্দের অভাবে তাহার জ্ঞান- 
শক্তি আছে বলি, তবে জ্ঞানম্বরূপ, প্রেমন্বরূপ, মঙ্গলন্বরূপ ব্রহ্মের নামও 
মুখে আনা উচিত হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্বায় পরস্পরের সখা, 
যেহেতু উভয়েতেই জ্ঞানপ্রেম মঙ্গলভাব আছে। কিন্তু ঈশ্বরের যে জ্ঞান- 
প্রেম মঙ্গলভাব তাহ! অকৃত, তাহ। কাহারও দ্বারা কৃত নহে। জীবাত্মার 
যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গলভাঁব তাহা তাহার দ্বারা স্থষ্ট হইয়াছে। তাহার 
ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে । সেই পুর্ণ অবিকৃত, গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরকে 
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ছাড়িয়া এই স্ট্টির অভীত আদর্শ আর কোথায় পাইব ? তিনি সতও নন, 
অসংও নন,_এইরূপ শুক বর্ণনা হইতে তাহার হীন বর্ণনা ভাল, যেমন 
নাস্তিক হইতে পৌত্তলিক ভাল। 001 00৫. 15 1506 ৪1) 25080 
0০৫ 90৫ 21) 12661118676 066 0615010 আ1)0 ০0755601619 
13958 0011501011371653 ০৫ 13170561. তিনি “সর্ববস্তপ্রতৃমীশানং সর্বশ্য- 
প্মরণং সুহৃৎ' সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, সকলের সুহ্ং। [19 
06 00155010057,655 01 00186156583 06176 26 0106 210 ৪5 
61118 11101660096 21659665 05 01160019 00 61১০ ০01002১0101) 
01 961)8 1)0 15 5০ 011703016 01 001 02178 2150 15 1717056]£ 
ভ/101)0 ০০015031060 0009119.” 

ব্রাহ্মধর্মমে যে পিতাপুত্র সম্বন্ধের কথ। আছে তাহা বৈষ্বের বাৎসল্য- 
রসের বিপরীত। বৈষ্ণব শ্রীভগবানকে পুত্রকম্তারূপে পাইয়া আনন্দলাভ 
করেন ও তন্ময় হইয়া তাহার হিতার্থে, তাহার মঙ্গলচিন্তা ও তাহাকে 
শাসন করিবার অধিকার রাখেন। সে প্রেম অন্যরূপ। ব্রহ্মবিদের 
প্রেম, যথা “ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি আমাদের অপেক্ষা কেবল অধিক নহে, 
প্রকারে ভিন্ন। একদিকে যেমন জীবাত্বা ও পরমাত্মায় পরস্পর পৃথক 
তেমনি আর একদিকে পিতাপুত্রের ন্যায় পরমাত্মার সহিত জীবাঙ্মার 
আশ্চধ্য সাপৃশ্ঠ আছে। যে পর্য্যস্ত সেই পরমপুরুষের জ্ঞান, পবিক্রা্া, 
মঙ্গলভাব, স্বতন্ত্রতা, নিত্যশুদ্ধ মুক্তত্বভাব, উপলব্ধি না করি “স পথ 
তাহাকে জীবস্ত ঈশ্বররূপে দেখি না। তাহাকে জীবস্তরূদে দেখাও 
আমাদের কার্য । তাহাতেই আমাদের সকল যর, সকল চেষ্টা, সক 
অধ্যবসায় নিঃশেষ করিতে হইবে । আমরা অনস্ত উন্নতিশীল জী 
তাহারই সেই জ্ঞান প্রেমের আদর্শ না করিয়া কেমন করিয়া জানে ও 
€প্রমে চিরউন্নত হইব 1” ইহাও মহধ্বিদেবের ভাষণ। কিন্তু হহ! 
ত্রিভাবের উপাসক ত্রীপ্রীয়দের একাত্মজ পিতাপুত্রের সন্বন্ধকসূচক ভীব- নহে । 
ত্তাহাদের 5802160এ রক্তমাংসের কল্পনাও আছে; 03০0৫ ৫৬ 
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18017 030৫ 03০ 5012) 000 08০ 17019 01505 এবং ত্রয়ের 
সংযোগে পুত্রের মধ্যস্থতায় শাস্তা পিতার নিকট উপাসকের ক্ষমা এবং 
পরিত্রাণলাভ এদেশের পরিচিত বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি নয়। পিতা 
দাঁত! ও তয়ত্রাতা, পুত্র গ্রহীতা ও প্রসাদবাচী ভাবে বৈষ্বের দাস্যভাবও 
ক্ষু৪্র হয়। বরং তান্ত্রিকের অভয়! অন্থিকার সহিত কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্ট 
পাওয়া যায়। সেখানেও কিন্ত নাড়ীর টানে শক্তিসঞ্চার, অহংতত্বে 
কলুষিত। কিন্তু উপাসকের মমত্ব বোধই তাহার রক্ষাকবচ। বিশ্ব- 
জননী জগতমঙ্গল কার্ষ্যে যতই ব্যাপূত থাকুন না কেন আমার তিনি 
ভিন্ন কেহ নাই। 

“দদাসি ছুঃখম্‌ যদি কালী নিতাম্‌ 

তাজামি নাহং তব পাদপদ্মম্‌। 

সন্তাড়িতাশ্চেচ্ছিশবো জনন্তাঃ 

অন্কং জনন্তা হি সমাশ্রেয়স্তি ॥” 

হারা! বাহাদুর ৬বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-- 


সর্ববশক্তিময়ী মায়ের কাছে যা তা চাওয়া যায় ও পাওয়া যায়। 
টপাসনায় সন্্ম ও গান্ভীধ্যরক্ষাই মহধির মূলকথা। সেখানে আবদারের 
স্থান নাই কেবল কৃতজ্ঞতাভরে প্রেমে আগ্রুত হইতে হইবে। যে 
সংবিরী গায়ত্রীতে দেবেন্দ্রনাথ দুঢ় বিশ্বাস ও আস্থা আজীবন রাখিয়া- 
ভালিন, তাভার শেষ চরণ উচ্চারণ করিয়া 'ধীয়োয়ো নং প্রচোদয়াৎ” 
বলিয়' পরমপিতার নিকট নিত্য ও সতত শুভবুদ্ধি ও ধন্মবল, প্রার্ঘনা- 
মণগে লাহ করিতে হইবে । নিজের বিবেকে কাধ্যনির্ণয়ের দিক ঠিক 
হইলেই বুঝিবে তাহার প্রসাদলাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ হইয়াছে । মহত 
মুসীরি পর্ধত হইতে হদয়ের ব্রহ্মানন্দ'কে লিখিতেছেন-__“ভক্তমণ্ডলীকে 
বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন-সে ভার আনন্দের 
সহিত বহন করিতেছ, এ ছ।ড়। তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাছু পায় 
নাঁ। তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্ধ্য করিতেছ। আমি এই 


স্যান্বীতরু ক্ষ! ৪০ 


হিমালয় হইতে অসৃতালয়ে যাইয়া! তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা 
করিব। “অত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা” সেখানে পিতা 
অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে টার সমান-_-উচু রী কোন 
খিরকিচ নাই । ইতি ২শ্রাবণ ৫৩ ব্রাঃ 

সদ্গুণাবলীর জন্ত কেবল আমর! চি 0906. 1081) ০৫ 
০৫ 1719 ০৬71) 17088” কিন্তু অপকর্ষতার জন্য কাহাকে দায়ী করা 
যায়, সে বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম নীরব। পিতা পুত্র সম্বন্ধে কেবল নিয়গামী 
সম্তান-বাৎসল্যে আমাদের সুজন, রক্ষণ ও পালনে মহান পরম পুরুষ 
নিরত, আমাদের নির্ভরশীলতা প্রস্ত উদ্ধগামী শ্রদ্ধাভক্তির দ্বারা তাহার 
জয় ঘোষণ। করিয়। সে বাৎসল্যের উপলব্ধির সাড়া দিতে হইবে । মহষি 
সঙ্গীতাদিতে ঈশ্বরের ভাবে বিভোর হইয়াও সংযম রক্ষায় সচেষ্ট 
থাকিতেন। তবে এক এক সময় তাহার ভাবাবেগ তাহাকে অতিক্রম 
করিয়া চলিত, তাহার ছুই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায়। 


আমর! প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি সারদাদেবী স্বামীর কথায় নৃতন 
ধর্্মানুষ্ঠান অনুশীলনে একটু দোহছুল্যমান অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাহার 
চিরদিনের অভ্যস্ত বাহক পুজ। অনুষ্ঠানে ৩৫ বৎসর বয়সে স্বামীর মতানু- 
বন্তিনী হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। বেদীতে বসিয়া কিন্ত নিজের ইষ্টমন্ত্র 
জপ ও হরিনাম জপ করিতেন এবং স্বামীর ধর্মব্যাখ্যা শ্রদ্ধার সহিত 
শ্রবণ করিতেন । আবার চিরদিনের অভ্য।সের ফলে কখন কখন রমান!থ 
ঠাকুরের বাটির ছর্গোৎসবের পুজক কেনারাম শিরোমণির হন্ডে, খামীর 
অজ্ঞাতে, কালীঘাটে ও তারকেশ্বরে পুজা প্রেরণ করিতেন । 

পুজনীয়া সারদা সুন্দরী তাহার অস্তরঙ্গ আত্মীয়াদের নিকট সরলগাবে 
যাহা বলিয়াছিলেন তাহ! শুনিয়া তাহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা! বন্ধিত 
“হয়। আমর! চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছি যে, স্রোলে যশোহরাগত 
বধূর! শ্বশুরকুলের ধন্মাটরণ ও আচারনিষ্ঠা অল্পবয়স হইতে শ্রদ্ধার সহিত 
গ্রহণ করিতেন এবং জীবনে তীহাদের ব্যক্তিত্ব তদ্দারা প্রকাশিত হইত । 


৪১ নারীতে স্কজজ 


অস্তঃপুরিকাদের এই রক্ষণশীলত। পুরুষদের সংঘমবিধান করিত এবং 
ভাহারাও সম্মান করিয়া চলিতেন। অনেক সময় গৃহন্বামীর স্বাধীন ও 
স্বতন্ত্র মতও প্রচলিত রীতির সহিত আপোষ মানিয়া লইত। সেই জন্তই 
কুলপ্রথা ও স্ত্রী-আচারের এত বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। সারদাহুন্দরীকে উহার 
ব্যাতিক্রম মনে করিবার কোনও কারণ নাই,_-বিশেষতঃ যখন আধিক, 
সামাজিক ও সাংসারিক সকল ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়া তাহাকে 
পতিপার্শচারিণী হইয়া চলিতে হইয়াছে । অন্তরে যে সংস্কারের প্রেরণা ও 
দার্শনিক দৃষ্টি ও বিচার তাহার স্বামীকে দ্বাদশ বৎসর স্থির থাকিতে দেয় 
নাই, তাহার কিছুরও যে তিনি অধিকারী বা! অংশীদার ছিলেন এমন 
আভাষ তাহার স্বামী, পুত্রদের বা কন্তাদের লেখায় বা কথোপকথনে 
প্রকাশ পায় নাই । তিনি মধ্যবয়সে দেহত্যাগ করেন। তাহার আত্মীয়ের 
সকলেই তখন বয়ঃপ্রাপ্ত ও লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক । পতি-অন্ুগামিনী ও 
একান্ত পতিপরায়ণা হইলেও তাহার “ছুর্বলের বল শ্রাস্তির আসন, 
ইষ্টদেবকে যে বাহিরের ঘূর্ণাবর্তে মনের নিভৃত কোণ হইতে বিসর্জন 
করিয়াছিলেন বা তাহার চিন্তার অভ্যাস একদিনে ত্যাগ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, এমত মনে করিলে এই রত্বগর্ডাকে নিতান্ত সংস্কারবিহীনা 
ক্বাতর ফুল বলিয়া ভাবিতে হয়। ব্রাহ্ষপরিবারের ধন্ম-আন্দোলনের 
মধো মহিলাদের মানসিক অবস্থার কথ! আমর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
জীবনীতে ভাতার কন্তা শ্রীমতী হেমলতা৷ দেবীর বর্ণনায় কতকটা আভাষ 
পাত! সারদ। দেবী যে স্ত্রী-ম্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা 
»স্ত্যেক্ছনাথ ঠাকুরের 'বাল্যকথায়' আমরা জানিতে পারি। তিনি 
বলিতেছেন “বৌকে নিয়ে মেমেদের মত গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবি 
নাকি?” এমন কি তগ্কালে বোম্বাই যাওয়ার জন্য তাহার স্ত্রীকে পালকি 
করিয়া জাহাজ্জে পৌচ্ছাইয়া দেওয়া হয়, কারণ তখনও রেলপথ ও মেয়েদের 
ঘোড়ার গাড়ী চড়! হয় নাই। স্বশ্রেণী ও স্বপর্ধ্যায়ের আত্মীয়দের নিকট 
হইতে বিছিন্ন হইয়া তিনি যে ১৮৬২ সালে সপরীক কেশবচন্ত্র সেনকে 


ঙ 


 স্বাম্ধীতুক্র কথা ৪২ 
আশ্রয় দিয়া পরিবারভূক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা তাহার ওদার্ধ্য 
ও অমায়িকতার পরিচায়ক। শিশু রবীন্দ্রনাথের লালন-পালনে তাহার 
জ্যেষ্ঠা সহোদর! সৌদামিনী দেবীর সহিত কেশবপত্ীরও যে সাহচর্য্য 
ছিল, তাহ। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি । মাত্র ১৮ বসর বয়সে তিনটি 
সম্ভতানের জননী হইয়া তেজন্থিনী শাশুড়ীর অবর্তমানে যে সারদাদেকীকে 
দেবদ্ধিজ-সমস্থিত নিত্যনৈমিত্তিক কার্ধা ও উৎসবমুখরিত বৃহৎ সংসারের 
লোকলৌকিকতা, সামাজিকত। ও যাবতীয় ভার কর্রীরূপে বহন করিতে 
হয় ও অনতিকালপরেই দিকৃপালসম শ্বশুরের তিরোভাবে বিপ্লবের ঝটিকায় 
নানাবিধ উদ্বেগ সহিতে হয়, সেই পুজনীয়াকে [76:01 [505 বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। পরেও প্রায় ৩* বৎসর ধরিয়া স্বামীর প্রত্রজ্যা ও শৈল- 
ভ্রমণের মধ্যে অপুর্ব ধীরতার সহিত, কথঞ্চিং ভগ্রশরীর লইয়া, এই 
রমণীকে অতগুলি সন্তানসম্ততির শিক্ষা ও পোষণ এবং তাহাদের বিবাহাদি 
ও শিশুপালন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই কল্যাণসাধনে নিরত থাকিতে হয় । 
যথাসাধ্য নিয়মে, শান্তিতে ও প্রফুল্পতায় যে গৃহটিকে পুর্ণ রাখিয়াছিলেন 
ইহ! তাহার কম কৃতিত্ব নয়। তাহার বুদ্ধিমত্তা ও আধাক্সিক সলও “য 
যথেষ্ট ছিল, ইহা! হইতে অন্থুমান করিতে পারি । যেমন ছুটি ভাষা ন 
জানিলে প্রত্যেক ভাষার প্রয়োগশক্তির বোধ জন্মায় না এবং সম্যব 
ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না, তেমনি আমাদের মনে হয় যুগসদ্ধিকালে ভবনটি 
থাকিয়া রবীন্দ্র-জননীর জীবনের পূর্ববাঞ্ধে অর্জিত সংস্কার, পরাচ্ছে আনি, 
জ্ঞান ও শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টাকে পরিপুষ্ট করে। হিন্দুনারীর গাদন 
শুধু স্বামীর সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হইলেই হয় না, সহপন্মিণী হয় হে 
বাঞ্ছনীয় এ সংস্কার তাহার বালা, যৌবন ও প্রৌটাতের মধো জট গ্ীতে 
বদ্ধমূল ছিল বলিয়াই সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তি সনে 
সহিত ঘ্ন্ করিয়া স্বামীর উপদিষ্ট ধর্মপথে যথাসম্ভব নিজেকে ঢা 
করিয়া ভিতরের শাস্তি ও বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমথ; 
হুইয়াছিলেন। 


৪৩ বজ্ীত্রক্র কষা 


মহধি চিরদিনই শালীনত! ও সৌন্দয্যের পক্ষপাতী ছিলেন। পিতৃ- 
স্থানীয় শ্বশুর ভাস্বুরের সম্মুখে এবং পুত্রস্থানীয় জামাতাদের নিকটে পুর- 
মহিলারা আবক্ষলম্থিত অবগুঠনের অন্তরালে বস্ত্রের পুটিলির মধ্যে 
নিব্বাকভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকেন, এই প্রথা মহধির মনঃপৃত 
হইল না। তাহার অস্তঃপুরিকাদের অবগুঠন শিরোদেশ পধাস্ত থাকিলে 
বা তাহারা পরিবারস্থ পুরুষ আত্মীয়ন্বজনের সহিত সংযতভাবে কথা- 
বান্তাদি কহিলে ও ব্রন্মসঙ্গীতে যোগ দিলে কোন দোষ হইবে না ও 
শালীনতার মর্য্যাদাও অক্ষু্ন থাকিবে, এইরূপ তিনি নির্দেশ করিলেন । 
শ্বশুর ভান্ুর ও বধূগণের মধ্যে প্রাচীন প্রথার কঠোরতা অনেকাংশে 
শিথিল করিয়া দিলেন । উপাসনা-মন্দিরে অসংকোচে মিলিবার ফলে 
মহধি পরিবারে ভবিষ্যৎ-স্ত্রীস্বাধীনশ্ার বীজ ধীরে ধীরে বপন হইল। 
উপাসনায় স্ত্রীপুরুষের একত্র সহযোগিতা উভয় পক্ষেই হিতকর এবং 
বাঞ্চনীয় বলিয়া স্থির হইল। চিথুপুর রোডস্থিত উপাসনা-মন্দিরে যাহাতে 
উপ্ানরি অন্তঃপুধিকী মহিলারা যোগদান করিতে পারেন, মহধষি তাহার 

॥ | রানে এক অংশ পর্দার দ্বারা আবৃত হইয়! 
জন্থা নির্দিষ্ঠ হইল । উপাসনা-মন্দিরেরও পরিবর্তন করিলেন। 
উপাসনামন্দিরের পন্ডাৎ দিকে পাচী ধোপানীর গলিতে একটি দরজা 
বুইঝা উপাসনা-গহ পান্থ শ্তন্ত্র সিড়ি প্রস্তত হইল । তখনও মেয়েদের 
* 'উুপটুডা 2.1 প্উলন হয় নাই । অন্তঃপুরিকারা পশ্চাং দিকের এ 
দাগ পাক কব্রিকা যাহিতেন এবং নুতন সিড়ি দ্বারা উপাসনা-গৃহে গিয়া 
হ০ করিতেন , সমবেত উপাসনার পক্ষে ৬দেবেন্দ্রনাথের একটি 
ৃ ঢা “জন্মতিঘি উৎসবে” ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্টা 
১ইবার গর প্রদত্ত এবং মহিলাদিগকে তত্বসভার অধিবেশনে যোগ দিবার 
৬ষ্ত কোন আগ্রহ লা আহ্বান তংকালে ছিল না। প্যদিচ ঈশ্বরারাধনা, 
ধক এবং প্রকাশ্য উভয় স্থানেই উত্তমরূপে নিবর্বাহ হইতে পারে, যদিও 
ফাহার উশ্বর-ভক্তি আছে, কি সজনে চি নিক্ছনে, তাহার ঈশ্বর-ভক্তিরূ্প 
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_ দ্বীপশিখ। কখনও নির্বাণ হয় না প্রকাণ্টে ভজন! করিলে আপনার ও 
অহ্ভের একেবারে উপকার হয়। নির্জনে তাহার দৃষ্টাস্ত কেহ গ্রহণ করিতে 
পারে না এবং তাহার নিকটে ঈশ্বরজ্ঞানোপযোগী বাক্য শুনিয়া কেহ তৃপ্ত 
হইতে পারে না। সভাতে সকলের সহিত ঈশ্বরারাধনা৷ করিলে ঈশ্বর- 
ভক্তির দৃঢ়তা হয়, পরম্পর জ্ঞানালোচনায় জ্ঞানের প্রকাশ অধিক হয়। 
স্বধণ্মাবলগ্বী ব্যক্তিদিগের একস্থানে মিলন জন্য আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের 
বৃদ্ধি হয়; আত্মীর়ত। এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তিদিগকে 
জ্ঞান দিবার অনেক উপায় করিতে পারি, অথচ এই প্রকাশ্য ভজন। নিজ্জন 
ভজনার প্রতিবন্ধক নহে বরং সর্ববতোভাবে প্রবৃত্তিদায়ক ৷ ঈশ্বরজ্ঞান 
না হইলে ঈশ্বরারাধন! হয় না, এবং একাকী নির্জনে জ্ঞানালোচনার 
উপায়বিরহেও জ্ঞানোপাজ্জন হয় না, অতএব এই সভা যে উপকারিণী 
ইহা বিশেষ বোধ হইতেছে । ঈশ্বরারাধনা নিমিত্তে এই তত্ববোধিনী সভা 
স্থাপিতা হইয়াছে ।” এই তত্ববোধিনী সভাই সে সময়ে ব্রাহ্মদমাজ 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া রাজ। রামমোহন রায়ের নির্মিত মন্দিরে 
তাহার স্থায়ী কার্যালয় নির্দিষ্ট করিয়াছে। 
বিবাহের শ্ায় দশবিধ সংস্কারের অন্যান্যগুলির জন্য আনুষ্ঠানপদ্ধতি 
ক্রমশঃ প্রস্তত হইল এবং নৃতন অনুষ্ঠান অনুসারে সম্পাদিত ক্রিয়াকম্ম- 
গুলির সংবাদ সাধারণে প্রচারের জন্য তত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার 
ব্যবস্থা হইল। যেখানে নূতন পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান হইত, 
সেখানে মহবির নিদ্দেশি মত ব্রান্মসমাজের আচাধ্য পুরোহিতগণ পুরবদিনে 
উপস্থিত হইতেন এবং গৃহন্বামীর সাহায্যে বেদীসজ্জা হইতে সমস্ত 
আয়োজন ও যাহাতে কার্য সুশৃঙ্খলে ও নির্বিিদ্বে সুসম্পরন হয় তা্কার 
উপদেশ দিতেন ও ব্যবস্থা করিতেন। 
* * প্রতিবর্ষে মহত মাঘমাসে একাদশ দিবসে একটি উত্সবের গ্রবন্তন 
করেন ও আজীবন নিজের পত্রাদিতে ১৮৩০ থুষ্টাব্ব হইতে গণনা করিয়! 
প্রজ্ধ সংবং ব্যবহার করিয়া বৎসরটিকে স্মরণীয় করিয়াছেন বাটিতে 


8৫ বাস্তু আজ! 


পৌত্তলিক অনুষ্ঠান রহিত হইবার পর, তথায় মাঘোৎসব প্রধান উৎসব 
বলিয়। পরিগণিত হয় এবং সেই উপলক্ষে পরিষারস্থ সকলকে ও আত্মীয় 
স্বজনের মধ্যে ধাহাদের সহাচুভূতি ছিল এবং দলম্থ দীক্ষিত ব্রক্ষবাদীদের 
সকলকে মিলিত করা হইত, তজ্জন্ত রীতিমত নিমন্ত্রণও কর! হইত। মাঘ 
মাসের এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া রবির দীপ্তিও ক্রমশঃ যে বদ্ধমান হয় 
তাহা তাহার জীবনী আলোচনায় বুঝিতে পারিবেন । ১৭৬১ শকে আশ্বিন 
মাসে ইংরাজী ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ববোধিনী সভ।” ও 'তববোধিনী 
পাঠশালা স্থাপন করেন এবং তাহার সাম্বংসরিক উৎসব ধূমধামের সহিত 
সম্পন্ন করিতেন । তখন ইহ! ৩০শে ভাদ্র তারিখে হইত এবং ইন্থার নাম 
ছিল 'জন্মতিথি উৎসব । ইহা সুকিয়া স্ীটে ভাড়া বাড়ীতে হইত, পরে 
রাজ! রামমোহন রায়ের স্থাপিত ভজনালয়ে মাঘোৎসব রূপে পরিবস্তিত 
হয়। ক্রমে লোকসমাগম বৃদ্ধি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে ভগ্রামন 
বাটিতে এ উৎসবের সান্ধ্য বৈঠক হইতে আরম্ভ হয়। তদবধি ইহ! 
ইহাদের একটি পরিবারের স্থায়ী অনুষ্ঠান বলিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
প্রাতকালে উপাসন! মন্দিরে অগ্ভাবধি স্বাধ্যায় পাঠ ও উপাসনাদি এবং 
গ্রাচীন রীতির নির্দিষ্ট সময়োপযোগী রাগরাগিনী বাবহারে ব্রহ্মসঙগীত 
হইয়া থাকে । প্রতি বংসর এই উপলক্ষে কতকগুলি নূতন গান রচিত 
হত পীমে আমরা কবির কথায় প1ইলাম,-_ 

কুলি যে সুরের আশ্ছন গাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে 

2৮ আগ্খন ছড়িয়ে গেল সবখানে । 

৮ সব মবা গাছেরু ডালে ডালে 

লাচে আগুন তালে তালে 

নাকাশে হাতি তুলে সে কার পানে ॥ 

আধারে ভার! যত অবাক হয়ে বয় চেয়ে, 

কাকার পাগল হাঁওল। বয় হেয়ে। 

(নরটথের বুকের মাঝে এই বে অম্ল 


স্লাহ্সীজক্র কথা ৪৬ 
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল, 
আগুনের কীগ্ডণ আছে কে জানে ॥ 

ব্রাঙ্ম-উপাসনা-সমাজের সহিত মিশিয়! যাইয়া ক্রমে তত্ববোধিনী সভা! 
ও তত্ববোধিনী পাঠশালার অস্তিত্ব লোপ হইল। তবে উহার উদ্চোগে 
যে তত্ববোধিনী পত্রিকাখানি জন্মাইয়া ছিল, তাহা! আজও জীবিত আছে 
এবং ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ও পত্রিকা ছাপাইবার জন্য এ সমাজগৃহের 
একতলায় দেবেক্্রনাথ যে মুদ্রাযন্ত্রটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আজও 
তত্ববোধিনী প্রেস নামে পরিচিত । এ প্রতিষ্ঠান ছুটাই রবীন্দ্রনাথের 
লেখনীর বিস্তর সাহায্য করিয়াছে। 

মহধি-পরিবারে ছুর্গোৎসবের সময় যেরূপ উৎসবাদি হইত, মাঘোৎসবে 
মহথি তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন । *এমন কি এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত বিদায় হইত। বাটিস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা ও দাসদাসীর জন্য 
পরবীর ব্যবস্থা ছিল ও/নৃতন বস্ত্র ক্রীত হইত। পুরমহিলাদের জন্থয 
নূতন অলঙ্কার প্রস্তত হইত। মীঘোতসবের দিন প্রাতে পরিবারস্থ 
সকলেই সাধ্যমত অন্নবন্ত্র ও অর্থাদি কাঙালীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন । 
সকল ব্রাহ্গপরিবার মহিলাবৃন্দের সহিত একত্রিত হইতেন! অবাচে, 
মহধির বাটিতে অন্পভোজে যোগদান করিতেন । মহবষির বাটিতে সাক্ষী 
উপাসনায় যোগদান করিবার জন্তা আত্বীয়বর্গ, ইংরাজ, পাশী, সুসলন্শ 
বন্ধুবর্গকে ও সহরের সন্ত্রাস্ত সমাজের সকলকে আ'হ্বান করা হত 
মহধির সহিত ধর্মমতে একমত না! হইলেও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শ্বিচণল 
স্পৃহায় অনেকেই মহষ্ধির বাটিতে এই উপাসনায় যোগ দিতিন । হহ 
উপলক্ষে বাটিতে ভিয়ান বসাইয়া নানারূপ মিষ্টান্ন প্রজ্ত হইত এ) 
উপস্থিত ব্যক্কিবর্গকে আকণ্ঠ পান-ভোজন করান হইত। এই দিন 
-প্রস্তত মিশ্ীক্ের এংং মহধি পরিবায়ের সৌজন্য ও আভতিথেয়তার কথ 
সহরময় রাষ্ট্র হইয়াছিল । বিরুদ্ধবাদীরা অনেকে বলিতেন যে নিরাকার 
ঈশ্বর অপেক্গ। বৃহদাকার মেঠাইয়ের ও মেওয়াপুরিত পেড়াকীর আকষণ 


৪৭ নজীর ঞ্্ঞ্প্রা! 


প্রবলতর হইয়াছিল । এই এগারই মাঘ যাহাতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন 
সমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণ তাহাদের প্রধান উৎসব বলিয়া গ্রহণ করেন তাহার 
জন্য মহধি এ সকল সমাজের নেতাদের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া একই 
দিনে এ উৎসব সকল ব্রাহ্মসমাজ্জে প্রচলনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। 
এই উৎমবের কথা কেন মহথ্বির মনে উদয় হয়, তাহা! আমরা 
পরে বলিব। 

বাটিতে মহিলাদের আর ছুইটি বিশেষ উৎসবে মহুধষি উৎসাহ দান ও 
সমারোহের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন । একটি জৈষ্ঠ মাসে যষ্ঠীবাটা উপলক্ষে 
জামাতাদের আদর আপ্যায়ন। মহধি ষণ্ঠী মাতৃকার সম্পর্ক তুলিয়। 
দিয়াছিলেন কিন্তু জামাতৃ অর্চনায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই । আর 
একটি “যমের ছুয়ারে কাটা” দিবার জন্ত কার্তিক মাসে ভায়ের কপালে 
ফোটা দিবার যে বাবস্থা আছে, তাহাতে ভ্রাতাভগিনীর প্রীতি সম্মেলনের 
উপলক্ষ মহধির সম্পূর্ণ অন্থমোদন পাইয়াছিল, যদিচ যমেরও যিনি 
ভয়স্থান সই ভীষণং ভীষণানাংকে তিনি তাহার একমাত্র উপাস্য স্থির 
বিরাছিলেন। সকল উৎসবেই বাটিতে ভিয়ান বসাইয়! নানারূপ 
আহাধা পন্থুৃত করা মহষি পরিবারের একটি বিশিষ্টতা ছিল। 

এই স্নল উৎসব ভিন্ন মহধ্ি আর একটি ছোটখাট অপৌত্বলিক 
উৎসবের প্রবর্তন করেন। ইহা নববধ উপলক্ষে ত্রাঙ্মমুহূর্তে পরব্রন্মের 
(পবা টপাসন! । ইহাতে পরিবারস্থ বাক্তিদের সহিত নিতাস্ত অস্তরঙ্গ- 
,দ৫ও উপাসনায় যোগদান করিতে আহ্বান করা হইত। দ্বারিকানাথ 
মাজতেক সমায়ে প্রতিবংসর বাংলা সালের প্রারস্তে ১লা বৈশাখ তারিখে 
৮ ₹দেপত। শ্রী হীলক্ষ্মীজনাদ্দিনের বিশেষ পূজা! করিয়া খাতা মোহরাক্কিত 
৭ হইত বাংলাদেশের সকল জমিদারদের মফ:ম্থলে নৃতন খাতা 
বর্ধনে দ্থি় ছিন্ন কাছারিতে ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দিষ্ট হয়, তাহ! পুণ্যাহ ' 
( পুণো ) নামে অভিহিত হয়। কিন্ত সদর কাছারি কলিকাতায় থাকায় 
কলিকাতায় সকল বৈষয়িক ব্যাপারে প্রচলিত বৎসরের প্রথম দিনে বাংলা 


বাজী কঞ্া ৪৮ 


সনের ১লা বৈশাখে নূতন খাতার আরম্ভ হয়। কলিকাতার অধিকাংশ 
দোকানদার ও ব্যবনায়ীরা এইদিনে খাতা মহরৎ করেন এবং তছৃপলক্ষে 
তাহাদের বাধিখরিদ্দারদ্দের এবং ধাহাদদের নিকট কিছু পাওনা! থাকে 
তাহাদের আহ্বান করিয়া আদর আপ্যায়ন ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করেন। 
ইহাই খাতা মহরত? বলিয়া পরিচিত। কলিকাতায় ইংরাজ সওদাগরের 
অফিসের সাহেবেরাও এইরূপ নৃতন খাতার মহরতের ব্যবস্থা! করিতেন। 
প্রত্োক সওদাগর অফিসে একটি করিয়া বাংল! সেরেস্তা থাঁকিত এবং 
তাহাতে খেরোবাধা খাতায় .হিসাবাদি বাংলায় রক্ষিত হইত ও তাহ! 
হইতে অফিসের জানাল বা ডেবুক ও লেজার তৈয়ারী হইত। মহরত 
উপলক্ষে বাংল! সেরেস্তার নৃতন খাতাগুলি কালীঘাটে লইয়া গিয়! 
মোহরাঙ্কিত করিয়া আনা হইত। তছুপলক্ষে ২৫২ টাকা হইতে ১০০২ 
টাকা পধ্যস্ত ব্যয় মঞ্জুর থাকিত। বাংল! সেরেস্তার আমলারা কালীঘাটে 
গিয়। আনন্দ করিত। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সময়ে বাড়ীতে যেমন 
পৃজাদির ব্যবস্থা ছিল, সেইরূপ ব্রাহ্মণ পঞ্ডিত বিদায়ের এবং কাঙাল 
বিদায়ের ও কোন কোন বৎসর কাঙ্গালী ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা হইত । 
মহবি এই ব্যাপারটি বজায় রাখিলেন। এ দেশের নানাপ্রকার বৎসর 
গণনা প্রচলন আছে, তন্মধ্যে সমস্ত উত্তরভারতে শকাৰা সমধিক পরিচিত ! 
সাতবাহন বা শালিবাহন ব1 শকাদিত্য এই অব রাজা প্রচলিত করেন 
কেহ কেহ বলেন যে-বৎসর তাহার দ্বারা শকেরা বিজিত হয়, সেই বুশ 
ইহার প্রচলন হয়। বাংলা সালে ৫১৫ যোগ করিলে ও ইংরাজি মাল 
হইতে ৭৮1৭৯ বাদ দিলে শকারব্ধের সংখ্যা পাওয়া যায়! এখনও নাংল:, 
দেশে অনেক পণ্ডিত এবং জ্যোতির্র্বিদ কোস্ঠী লিখিবার সময়ে * 
পঞ্জিকা! প্রস্ততে ইহার ব্যবহার করিয়া! থাকেন। ইহা ভিন্ন বিভ্লুম জবা 
_ৰলিয়া আর একটি অব্$ দেখা যায়। প্রবাদ যে ইহা! রুজা বিক্রমাদি,হাশ 
রাজ্যাভিষেক বতমর হইতে আরম্ত। বাংল! বৎসরে ৬৫০ € ইংরাজি 
বৎসরে ৫৬৫৭ যোগ করিলে এই অবন্দের সংখ্যা পাওয়া যায়। ইহ 


৪৯ নাবী হজ! 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অব্য বলিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কাছে ইহার 
আদর যথেষ্ট । এই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর মহাশয়ের মুদ্রিত 
পুস্তক বলীতে প্রকাশের তারিখ এই অন্দে দেওয়। আছে। বাংলা সালের 
ব্যবহার কেবলমাত্র বাংলাদেশেই দেখা যায়, বাংলার বাহিরে কোথাও 
নাই। এইরূপ শোনা যায় যে আকবর বাদশার মন্ত্রী রাজা টোডরমল 
বাংলাদেশে নূতন রাজন্ষের বন্দোবস্ত করিয়া তাহা! ৪ কিন্তিতে দেয় স্থির 
করিলেন এবং মুসলমানী বা হিজরী সাল অনুসারে সময় নির্দিষ্ট হইল, 
কিন্ত হিজরী সাল চান্দ্র বৎসর বলিয়! তাহা প্রতি বৎসরের ফসলের সহিত 
মিল থাকিত না। অথচ তখনকার দিনে রাজন্ন নির্দিষ্ট মুদ্রার পরিবর্তে 
ফসলের নিদিষ্ট অংশে দেওয়া হইত । ইহাতে নানাবিধ অন্ুবিধা হওয়ায় 
ফসলের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়া সৌর বৎসরে নির্দিষ্ট দিনে রাঙ্জন্ব দিবার 
জ্ন্থা বাংলার প্রজারা সম্াটের নিকট প্রার্থনা করে। তদনুসারে সম্রাট 
বঙ্গপ্রদেশে সন ইলাহী বলিয়! একটি নূতন সৌর বৎসরের প্রবর্তন করেন। 
(কস্ক তাহ! এক সংখা! হইতে আরম্ভ হইল না। সেই বতসরে হিজরীর 
ম্ সাল ছিল তাহাই এ মৌর বশুসরের প্রথম বৎসর বলিয়া ধার্য হইল। 
ইভ গা এই অন্দের উল্লেখে সন ও সাল লেখার প্রথা চলিতেছে। 
৮ ₹* পু বসরে থাকায় এই সৌর বৎসরের সহিত সমতা রক্ষা 
২ক্প না) এথন উভয় সালের মধ্যে ১২ বৎসরের পার্থক্য দাড়াইয়াছে। 
ই চদরাপ ঘিশ্তকে কেন্দ্র করিয়া সময় গণনা চলিতেছে । খুষ্টপূর্বব (9.০ 
€« খষ্টের জগ্ম বহস্র ইত খ্ুষ্টাবদ (2১,10.) বলা হয়। আমরা বাল্য- 
কলে হইছে ইতিহাসের সমস্ত সময় নির্দেশ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে 
বই পাইয়া ইহাতে এতদূর অভ্যন্ত হঈয়াছি যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

'অলকাশের কাছে ইংরাজি খষ্টাব্দের উল্লেখ না থাকিলে সময়ের ধারণা 
স্পট হয় পা এই খ্ুষ্টাক জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর হইলেও বিশেষ 
বিষ কাজে বিশেষ বিশেষ ভাবে বংমর গণিত হয় । আমাদের গবর্ণ- 


'মণ্টের বংসর কতকট। বাংলার সহিত সামগ্রস্ত রাখিবার জন্য এপ্রিল 
স্‌ 


ল্াব্বীতুর্র কর্থা রঃ 


হইতে মার্চ পর্য্যন্ত ধর! হয়। আজকাল শিক্ষাবিভাগের বৎসর জুলাই 
মাসে আরম্ত হইয়া জুন মাসে শেষ হয়। বিলাতেও রাজার ব! রাণীর 
রাজ্য।ভিষেকের দিন হইতে তাহার নামের বৎসর গণন! করিয়া আইনগুলি 
সেই বৎসরে অমৃক সংখ্যক আইন বলিয়া উল্লিখিত হয়। যথা ২৫ 
ভিক্টোরিয়া ৮ ষ্ট্যাটিউট অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের 
২৫ বংসরের ৮ নং আইন। এদেশে কিন্তু গবর্ণমেন্টের আইন খৃষ্টানদের 
সহিত নম্বরযুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়। এইরূপ রাজার নামে আমাদের 
দেশে স্বাধীন ত্রিপুরায় ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে । ইহা ভিন্ন সাম্প্রদায়িক 
বৎসর গণনার প্রথ।ও আছে । যেমন আসামে শঙ্কর নামক মহাসুরুষের 
নামে শঙ্করাব্দ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ুব সম্প্রদায়ে মহাপ্রহুর নামে চৈতন্থাবদ | 


মহধি তিন প্রকার অব্দ ব্যবহার করিতেন দেখ। যায়। তববোধিনী 
পত্রিকার প্রকাশ সময়ে এবং আত্মজীবনীর বিভিন্ন ঘটন। উল্লেখ কালে 
শকাব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কখন কখন কোথাও ইংরাজী সাল 
দিয়াছেন । তন্টি্ তাহার বাংল! পত্রাদিতে চৈতন্যান্দের অনুকরণে 
ব্রঙ্গাত্খ লিখিতেন । এই ব্রহ্মা ১৮৩০ সাল হইতে গণনা আরম হইয়[লছ 
এবং ১১ই মাঘ তারিখে নৃতন বৎসর আরম্ভ হয়। এ বর্গের গণন। 
হিসাবে ত্রাহ্মসমাজের শতবাধিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াচ্ছে। নৈশন্িন 
বৈষয়িক ব্যাপারে ও খরচের খাতাপত্রে নিশ্চয়ই মহধির পাড্রীতে বাজী 
সালের ব্যবহার চলিত। সুতরাং ব্সরের প্রথম দিন উট হলনা ৭ 
সংসারের মঙ্গলের জন্য মহধি বিশেষভাবে উপাসনা করা ৪ কাই দত৮৭ 
অন্নবস্ত্র দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করিলেন । ব্রাহ্মধন্মগ্রন্থ হইতে আজ) 
পাঠ, আচার্য্যের বক্তৃত। ও ব্রক্মসঙ্লীত অন্যান্য উপাসনার মত এ নত 
অঙ্গরূপে ধার্য হইল। কেবল উপাপকদের নিজ দান গ্রহণ ঈ 
' আচার্যের সম্মুখে একটি পাত্র রক্ষা করা হইত এবং তুদনস্তর মহরত 
মুদ্রা ও দ্রব্যাদির সহিত তাহা একত্রিত মা উপস্থিত ভিক্ককগণাে 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত । 


৫১ ন্রব্রীভুকু চঞ্থা। 


ইহাদের উপাসনার বিশিষ্টতা ও ধর্মসংক্রান্ত ভাবের তাৎপর্যা এখানে 
কিছু দিলে মহধষির ও তৎপরিবারস্থ সকলের আচরণীয় ধন্মের সম্বন্ধে 
পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধা হইবে । মন্ুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা 
যে বেদ-সন্ন্যাসী গৃহস্থের উল্লেখ পাই (শ্লাক ৮৬--৯৭) মহযি তাহার 
ও 'াহার পরিজনগণের জীবন তদনুসারে পরিচালনা করিতে চেষ্ট। 
করিয়াছিলেন । “নিন্দসি যক্্-বিধেরইহশ্রতিজাতম্‌* অবলম্বনে পৌন্তলিকতা 
আভাসযুক্ত হিন্দুক্রিয়াকম্ম প্রথমে নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইল। তাহার 
পর বেদের প্রাধান্য ত্বীকার করিয়া কিছু কিছু রক্ষা করা হইল । তৎপরে 
বেদও পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদ দর্শনের ইঙ্গিতে নবতর হিন্দুধন্মের 
প্রবর্তন হইল । শ্ৃযা, চন্দ, ইন্দ্র, বায়, বরুণের উপাসনা বেদে থাকিলেও 
'বূপবিবজ্জিত' নহে বলিয়া নব উপাসনা প্রণালীতে তাহাদের অচ্চন! 
বহত হইল। এমন কি খখ্ষেদেব হোতা, যজুক্ধেদের অধ্বযুণ ও 
সামবেদের উদগাতা যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, বৈশ্বানরের পূজা ও 
বনের ভিউতষণায় ফাভার একাধিপতোর কীত্রন করিয়াছেন, 
পৌগ্ুলিকতা বঙ্জঞুনত আগ্রহে সেই বেদবিঠিত অগ্রিকে গুহকম্মে, উপা- 
৮৮105 পর স্যানপারস) ও ভাবনাতে কোন স্থান দেওয়া হইল না। পাথিব- 
দলাই হুর কলা আগায় ৪ উপাজাপা করিতে লাগিলেন । ভাহার। 
এমন কি “সব্বপীসাঙ্গীভুতং 


রঃ ৬ শি চা চি এ সপ নি নি হস 
৯. বাগদা তইংদদ গননা হইলেন না; 


পহটাত তত কুন লততি তা সপঞ্জকা তি আসন পাইলেন না। 

2১৫ দিই বলিয়া ফে। বাটিতে পৌনুলিক অনুষ্ঠান রঠিত 
৮২৫7 চপ একি আদাহসুল এুপ্ান উৎসব বলিয়া পরিগ ণিক্ত হইয়া- 
তি উপরি এষ্টন্ূপে হয় ১৭5৭ শকে ১৮১৫ খীষ্টা্জে 
শাল লাহে হাহা মানিকতল। ভকনে আঙ্ীয়সভ। নামে একটি 
৮) ৮টি কনন । সঙ সপ্তাহে একদিন করিয়া হইত | শিবপ্রসাদ 
নখ বেদগাস করিতেন এবং গোবিন্দ মাল! ব্রঙ্গসঙ্গীত করিতেন কিন্তু 


শ্লোকবাখা। হইত না দ্বারিকনাথ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে এবং ত্রজমোহন 


ল্লন্বীতক্র ক্খ। | ৫২ 
মজুমদার ও অপর কয়েকজন নিয়মিতরূপে আত্মীয়সভায় উপস্থিত 
হইতেন। তন্মধ্যে রামমোহন রায়ের নবপ্রচারিত বেদাস্তের একেশ্বরবাদে 
বিশ্বাসী হইয়া বর্ধমানের রাজষ্টেটের কর্মচারী তারার্টাদ চক্রবর্তী ও 
কোমগরের চন্দ্রশেখর দেব তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। টাকির প্রসিদ্ধ 
রায় কাঁলীনাথ মুন্সি ও আন্দুল রাজপরিবারের মথুরানাথ মল্লিক এবং 
পাথুরিয়াঘাট। নিবাসী প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভায় আকৃষ্ট হন। এই 
আত্মীয়সভার উদ্ভোগে ১৮১৯ খুঃ তুলাপটির বেহারীলাল চৌবের ভবনে 
নুত্রক্গণ্য শান্্রীর সহিত বাঙ্গালীর-বেদপাঠে-অধিকার সম্বন্ধে ঘোরতর 
তর্কযুদ্ধ হয়, তাহাতে যুক্তিবলে রামমোহন রায়ই প্রাধান্য লাভ করেন। 
বর্ধমানের মহারাজ! তেজচন্দ্র বাহাছ্বর সেই সময় তাহার বিরুদ্ধে 
কলিকাতা প্রভিন্গিয়াল কোর্টে নালিশ করেন এবং তাহার নিজ 
ভ্রাতুপ্পুত্রেরাও সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দম। উপস্থিত করেন। রায় মহাশয় 
মোকন্দমায় ব্যস্ত থাকায় কিছুকাল আত্মীয়মভার কার্য বন্ধ হইয়৷ যায়। 
এমন কি, রামমোহন রায়কে তাহার মাণিকতলার বাসভবন পরিত্যাগ 
করিতে হয়। সেইজন্য কলিকাতার উপনগরে ভূকৈলাসে রাজা কালী- 
শঙ্কর ঘোষালের বাটিতে ছুই একবার এই সভার অধিবেশনের ব্যবস্থ! 
করিতে হয়। বহুকাল পরে ১৮২৩ খ্ুঃ অব হরকরা পত্রে টাঈটলার 
সাহেবের সহিত কল্পিত নাম “রামদাসে”র স্বাক্ষরে ত্রিত্ববাদী খ্রাষ্টানের 
ধর্ম ও পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্ট্দের ভিত্তিমূল যে এক,_অর্থাং উঙ্গারের 
বহুত্ব ও অবতারবাদ, এবং ইহা প্রকৃত ধন্মীলোচনায় যে খণ্ডনবে,, 
রামমোহন রায় তাহা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন। তাহার ফলে 
ব্যাপটিষ্ খৃষ্টান মিশনারী উইলিয়ম এাডামকে তর্কঘুদ্ধে পরাস্ত করিয়। 
. বুঝাইয়া দিলেন যে পরমেশ্বরের ত্রিভাব, যিশুর ঈশ্বরত্ধ ও ত্রুশে অভি- 

দিঞ্চিত তাহার রক্তে পাণীর পরিত্রাণ এ মকলে বিশ্বাস বা ইহার উপর 
ভিত্তি স্থাপন করিয়া মানবের আধ্যাত্বিক বল সংগ্রহ কর! বাইবেলের 
শিক্ষাবিরুদ্ধ। তখন সহরে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল এবং মিশনারী সম্প্রদায় 


৫৩ : ন্ব্বীতক্র কঞ্থ। 


সেকেও ফল্ন্‌ এযাডাম (565০0100 7781167) 4১৪70 ) বলিয়া আক্ষেপ 
প্রকাশ করিলেন। এযাডাম্‌ সাহেব “হরকরা; সংবাদ পত্রের আপিসে 
দ্বিতলে একখানি ঘর লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া 
ইউনিটেরিয়্যান সোসাইটি নামক এক সভা স্থাপন করেন। তাহাতে 
সপুত্রদ্বয়, সশিষ্য ও কয়েকজন জ্ঞাতিবর্গ সমভিব্যাহারে রামমোহন রায় 
যোগ দিয়! ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হন । পরে টাকিতে রায় কালীনাথ 
মুন্সির উদ্যোগে একটি সভা আহত হইয়া স্থির হয় যে কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করিয়! বাঙ্গালীদের একটি স্বতন্ত্র উপাসনাস্থল নির্দিষ্ট করা হউক, বিদেশীয়- 
দ্িগের আশ্রয়ে বাঙ্গালীদের যাইবার প্রয়োজন নাই। এই কলে চাদ। 
উঠান হয় ও চন্দ্রশেখর দেব ভারপ্রাপ্ত হইয়া সিমলায় শিবনারায়ণ 
সরকারের বাটির দক্ষিণে একখণ্ড জমি সংগ্রহার্থে নিয়োজিত হন। কিন্তু 
অবশেষে জোড়ার্শাকোর ফিরিঙ্গী কমল বস্থুর বাটিতে একটি ঘর ভাড়। 
লইয়া! ১৭৫০ শকে ১৮২৮ খুঃ উপাসনাসভা সংস্থাপিত হইল । তথায় 
শনিবার সন্ধ্যা ৭ট। হইতে ৯ট1 পর্যন্ত সভার কাধ্য হইতে লাগিল। 
ছুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদ এবং উতসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ: 
করিতিন। তারার্ঠাদ চক্রবন্ত সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন । পরে রামচন্দ্র 
বগ্ঠাবাগীশ মহাশয় বৈদিক গ্লোকের ব্যাখ্য। আরম্ভ করিলেন এবং বিষু 
টঞ্বন্তীর সঙ্গীতে সভ। সমাপ্ত হইত। পোটুগীজ বণিকদিগের অধীনে 
কর্ম করায় এই বাটির পুর্বসত্বাধিকারী কমল লোচন বনু ফিরিঙ্গী কমল 
“পু বলিয়া জাখ্যাত হন। তিনি হিন্দু কায়স্থ ছিলেন খুশ্চান্‌ বা! ব্রাহ্ম 
ধন মাই | হরিহর শেঠ মহাশয় তাহার পুরাতনী'তে বলেন ধনু 
নঠাশয়ের প্রকৃত নাম রামকমল বস, তৎকালে (১৮৩০ খুঃ) তিনি চন্দন- 
নগরের সন্থ্ান্ত অধিবাসী ছিলেন।” অপার চিৎুপুর রোডে যেখানে মদন 
সাহুন চ্যাটাজ্জ স্ীট আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার পশ্চিমদিকের রাস্তার 
অপর পার্খে 'এই বাটি অবস্থিত। পরবর্তীকালে ইহা হরনাথ মল্লিকের 
ও লোকনাথ মল্লিকের বাটি বলিয়া! পরিচিত হয়। ১৭৫ শকের ১১ই 


ন্লবীজ্র কণা ৫8 


মাঘ (ইং ১৮৩০) হইতে এ বাঁটির অনতিদুরে রাস্তার পূর্ববপার্থে অবস্থিত 
রাজা রামমোহন রায়ের নামে ক্রীত ছিতল বাটিতে স্থানাস্তরিত হইয়া 
সভার কার্য আরম্ভ হয়। পরবত্তীকালে ইহা আদি ব্রাহ্মসমাজের 
উপাসনা-মন্দির হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

১৭৫২ শকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্যে রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহী সনদে 
রাজ! উপাধি প্রাপ্ত হইয়৷ ইংলও্ যাত্রা করেন এবং ১৭৫৫ শকে ১৮৩৩ 
খৃষ্টাকে ইংলগ্ডের ব্রিষ্টল নগরে তাহার মৃত্যু ও সমাধি হয়। তিনি 
একখানি ট্রাষ্টডিভ, সম্পাদন করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্দী 
গ্রভৃতি কয়েকজন সন্তরান্ত ব্যক্তিকে এই উপাসনা-গৃহের ট্রা্টি নিযুক্ত 
করেন এবং কতিপয় সর্তে সাধারণের ব্যবহারার্৫ঘ এই বাটির সর্বসত্ব দান 
করেন। রাজা নিজেও ট্রা্টিদের অন্যতম ছিলেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাত। স্বনামধন্য রমানাথ ঠাকুর (পরে মহারাজা ) ট্রা্টি নিযুক্ত 
হইয়৷ বহুকাল কার্ধ্য করিয়াছিলেন। এই অর্পণনামা পত্রে সর্ভ আছে 
যে ইহা নিয্নলিখিতরূপে ব্যবহৃত হইবে £._ 

“০৫ ৪ 01702 06 000110 1066076 ০0 21] 50:65 210] 0০5- 
01100101)5 0 09০0016 ডা107006 01500000101 25 91891] 10019 
800 ০01700106 00610921565 11) 210 01001, 50561, 1011210005 
810 06৮০110 179101)61) 01296 10591000017, 70192010170, 0150001503 
01501 0: 170710570০2 0911521620১ [00209 01: 0500. 11) ৮৮০17) 
00 90019 29 108০ 2 62502130560 002 19:0100002 0 1175 
0010621011260 06 006 4১000: 91000125010] 531 (15 
00150192 1000 1506 01306101105 215 00120]: 09106) 05315080112 
06৫0০ 89০0 01 2120 81911606021) 79100012106112 লো 
17081585105 225 [081 01 566 06 1061) 541190506৬2 1020 10 
£€18ড০12 10880) 509006, 9081190016, ০8:51) 09106005 0100016। 
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৫৫ নবীর কঙ্া 
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[01:29017176, 0185106 17 0০ [)510015 01 00801: 17006 01 019181] 
0796 1095 102 0590 01: 061121:50. 17 0১০ 5810 0011011%, 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপনিষদকারদিগের ভাবের-মধ্যবিন্দু-আত্মাতে 
পরমাত্মার দর্শন; মহম্মদের একমাত্র-ঈশ্বরের-পুজা ও অপর সকল-দেব- 
পূজার-প্রতিবাদ, লুথারের ধর্্মচিস্তায়-ব্যক্তিগত-ম্বাধীনতা এবং থিওডোর 
পার্কারের মানব-প্রকৃতির-সর্ববাঙ্গীন-উন্নতি, এই সকল ভাবের সংমিশ্রণে 
রাজা একটি “সার্বভৌম উপাসনা'র কল্পনা করিয়া সত্যনিষ্ঠাপ্রস্থুত 
তত্বান্বেধী কয়েকটি মানবের মিলিত হইবার একটি স্থুযোগ, আত্ম-উৎকর্ষ- 
হার ক্ষেত্র ও নিরুপদ্রবে সপ্তাহে একদিন করিয়া ঈশ্বরচিস্তার এক্যস্থল 
নিদিষ্ট করিয়ছেন। তাহার জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
লিথেরাচ্থেন-রামমোহন রায় বলিলেন, ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি 
সপন, সকলে এস, জ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের 
£দামন। কর। য জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়তৃক্ত লোক হওনা কেন 
কলে এপ, স্ব্বভৌমিক ভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাগ্ঠস্ত 
পহদ্দর পুজা করু।” তাই ট্রাষ্টডিডে আরও লিখিত আছে যে এ 
বঃটিতে পুর্বোক্ত উপাসনা! প্রণালীর সহিত এরূপ উপদেশাবলী দেওয়! 
হইলে যাহাতে 2070 000010000]0 06 09005) 10019115, 0165, 
121৩৮010106, ৮1006 50:610200210106 01 006 00005 0 0101018- 
1১656211121) 06 811 1611510905১ 061509510175 2150 02209” 
সহজ ও স্ুগম হয়। এ যেন সেপ্টপলের বাণী “99 21] 81০ 21] 
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: 106,” বিশিষ্ট অসাম্প্রদায়িক উদারভাবের এবং তৎসহ বিশ্বসষ্টার 
নিকট সর্ধদাকৃতজ্ঞ ও বিনীত ভাবের পোষণ করিয়া ক্মরণ ও মননের জন্য 
একটি সমবেত চেষ্টা জাতির জাতীয়ত্ব গ্রতিপাদনের লক্ষণ বলিয়া ও 
ত্দানিস্তন ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নাগরিক অভিব্যক্তির নিদর্শনরূপে 
ধন্মোন্দেশে এই গৃহপ্রতিষ্ঠা। সেখানে বাকবিতণ্ডা তর্ক বা আলোচন। 
নয়, কেবল নব প্রণালীর স্ুস-স্কৃত উপাসনা করা আগস্তকের কর্তব্য ধার্ধ্য 
হইল। সুতরাং রাজ! রামমোহন রায়কে ব্রাক্মসমাজের-অঙ্ট। বলা সম্পুর্ণ 
ভুল। তিনি বারংবার নির্দেশ করিয়াছেন যে দলবদ্ধ হইয়া সম্প্রদায় 
গঠন বা সংকীর্ণ ধর্মমত পোষণ বা সামাজিক আচার বা আচরণের কোন- 
রূপ পরিবর্তন করার আবশ্যকতা নাই। স্ব স্ব শ্রেণীর ধর্ম ও সামাজিক 
গপ্ডির মধ্যে থাকিয়া 7:501079] উপাসনার দ্বারা যিনি ইচ্ছা করিবেন 
চিস্তাধারাকে নির্মল করিয়া লইতে পারিবেন। এমন কি, আবশ্ঠক হইলে 
তাহার বনুপ্রচারিত গ্রন্থের স্ত্রীশূদ্র দবিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা? এ 
নির্দেশ বাক্যটি পর্য্যন্ত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন । প্রকাশ্য 
সভায় সর্বজাতি সম্মিলিত হইয়া উপাসন। করা দেশীয় ভাব নহে, উহ! 
মূলে বিদেশীয়দিগের-_ইনুদী, আরব ও ইউরোপীয়দিগের অন্থুকরণ। 
ব্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্তেও দেখা যাইতেছে যে গ্যাডাম সাহেবের ইউনিটে- 
রিয়ান্‌ সোসাইটির অনুকরণে একটি উপাসনাসভা ও তাহার অকুস্তল 
একটি গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রারস্তে কোন মুসলমান বা খ্‌ষ্টান জতার 
আন্ুকুল্য বা সাহচর্ধ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার সাপ্তাহিক কার্য ঈশ্বর 
সন্ধান ও ভগবত গবেষণাকে বিশিষ্ট হিন্দু আকার দেওয়া হইয়াছিল । 
জাতির বন্ছদিনৈর সংস্কার অনুসারে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদ্বারা স্্রী-শরর্রের অগোচবে 
বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদপাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং এই উচ্চারাণর 
' ধিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়! দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ছার! এ কাধ 
নির্বাহ করা হইত, কারণ বাঙ্গালী পণ্ডিতের সংস্কৃত পাঠ ব্যাকরণশুদ্ব 
হইলেও সনাতন শ্রুতিভাষণরীতি-বঙ্জিত ছিল। 


৫৭ ৃ বাহবীজ্ক কঞ্খা 


ট্রাষ্টডিভ্‌ হইতে বেশ বোঝা যায় যে এই ম্যাস্রষ্টা কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী বা বিশেষ শাস্ত্রবাদী ছিলেন না। কবি টমাস 
মুরের সহিত তাহার ফরাসীদেশে দেখা ও আলোচন! হয়, কবির দৈনন্দিন 
লিপিতে ধর্দমসন্বন্ধে রাজার মনোভাব যাহ! ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সহিত 
্াষ্টডিডের সম্পূর্ণ এক্য দেখা যায়। তিনি আজীবন সকল ধর্মের পুস্তক 
নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তৎ তত ধর্মাবলম্বীদের সহিত 
বিচারে তাহা। নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন ও তৎকালীন 
প্রামাণ্য বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, নতুবা তিনি বেদ বা বাইবেল 
প্রভৃতি কোন শাস্ত্-বিশেষকে অভ্রাস্ত আপ্তবাক্য বা কোনও বিশেষ 
শান্ত্রকে পরমেশ্বরের প্রেরিত বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি সর্বপ্রকার 
সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিরুদ্ধে যেভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার ধন্ম একরপ বিশ্বজনীন ও সামাজিক হিতনীতিমূলক বলা যাইতে 
পাঁরে, ন্যায় ও দর্শনশান্ত্রের যুক্তি ও ঈশ্বরের স্বরূপত্ব নির্ণয়ই তাহার 
প্রতিপান্ধ । তান্ত্রিক সাধনা, মুসলমান পরিচ্ছদ, খুষ্টানের অনেক আচার, 
খ।ঞ্াাখাগ্ঠ বিচাররাহিত্য, সুরাব্যবহার এবং আহারে বসিবার পুর্বে এমন 
কি টিবিলেও শ্রেস-এর অনুকরণে গীতার 'ব্রহ্ধার্পণং ব্রহ্মহবি' মন্ত্রের 
পয়োগ, তাত্িক মন্ত্রের দ্বারা মগ্যশোধন করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া- 
চলেন 1& তৎসহ মনঃপ্রাণ শোধনের জন্য বেদাস্তের তত্ব জিজ্ঞাসা, তিনি 
তাহার বাক্তিগত জীবনে অবলম্বনম্বরূপ রাখিয়ীছিলেন। পাশ্চাত্য 
শিদশর পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি গবর্ণর জেনারাল লর্ড এমহাষ্ঈকে যে 
“& পিখিয়াছিলেন তাহাতে বেদাস্তাদি শাস্ত্রের ভ্রম প্রদর্শন করিতে কুষ্ঠিত 
£” শাই। তাহার উপাস্ত বলিতে গেলে নামরূপের অতীত 'একমেবা- 





* বাঙ্গীর জোষ্ঠপুত্র রাধাগ্রসাদ রাষের দৌহিত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট পলিতমোহন 
চঠ্টৌপাধায় মহাশয়ের মুখে এবং তাহার জ্যেষ্টপুত্র কলিকাত। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এট্ণী 
মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও মুখে আমরা একথা শুনিয়াছি। 


১৪ 


দ্রীবীঅক ন্বগ্া ৫৮ 
_ দ্বিতীয়ম্‌* এবং শাস্ত্র বলিতে গেলে “ত্যং শান্ত্রমনশ্বরং ৷ ধ্যান ও চিন্তার 
দ্বারা ভাবের উপলব্ধি মাত্র। জ্ঞানমার্গীর পক্ষে প্রতীক, উপচার ব৷ 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রণয়নে রাজা 
মনোযোগ দেন নাই, কেবল ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী অভ্যাসের দ্বারা নিত্য 
ভগবানে মন অর্পণ করা সাধকের কর্তব্য স্থিরীকৃত করেন । তাহাতে 
ভক্তির প্রণালী, উচ্ছাস বা আনন্দ নাই। তিনি উপবাসের পক্ষপাতী 
ছিলেন না, কারণ ক্ষুংপিপাসার তাড়না মনকে অশান্ত করে । জামাজোড়া 
আলবাসপোষাক পরিয়া উপাসনাসভায় যোগদান তিনি আবশ্যক মনে 
করিতেন, নতুবা! নিজের এবং উপাস্তের সম্ত্রমহাঁনি হয়। হেছুয়া হইতে 
জোড়াসীকে! উপাসনাভবনে তিনি শিষ্যবুন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া পদকব্রজে 
যাইতেন এবং উপাসনান্তে গাড়ি চড়িয়। বাড়ি ফিরিতেন। ইহা যেন 
উপাসনার প্রারস্তে তীর্থযাত্রীর মনকে নিষ্ঠাপরায়ণ করা এবং শুদ্ধ ও 
সংযতভাবে সাপ্তাহিক উপাসনায় নিরত থাকিয়! তীর্থপ্রত্যাগতের মত 
শাস্ত চিত্তপ্রসাদ ভোগ করা । তিনি বলিতেন-__ 


“06 ড ০5099 (6801) 00০ 01015 19115101) ৮1101) 007510৩03 
€012180101 00 ০0০৪. ৫9 0 10210. 1171)0 10019] 19100917801 
19505 212 5010020101176 10056 ০0801010275, 10106 ৬০৫৭ 
001009817) [02 52009 100191165 1000 17 ৭7502162100 10017. 
17119001510 15 26115107701 (01217010121) 1620৩ ৮11):1. 
(10115610020. 9150 (81061001015 91009560165 8170 01501191635 1: 
12101 1815 60110957215 50012 01606. 17 1:011610105 415003317 
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20698010190 তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ অথচ সর্বশান্তের সারাহ 
ছিলেন, কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় বাইবেল চুন্বন কৃরিয়। শপথ 
লইতে অস্বীকার করেন এবং তৎপরিবর্তে বেদাস্তগ্রস্থ হাতে লইয়া 
সর্বশক্তিমান ও সর্ববব্যাগী ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শপথ গ্রহণ করেন। 


৫৯ বন্বীত্র ক্র 


তথাপি তাহাকে বেদাস্তান্ুগামী হিন্দু ব' ত্রাহ্মনামধেয়ী কোন সম্প্রদায়ের 
নেতা বলিলে ভূল হইবে । তাহার কাধ্য জ্ঞানান্বেষণ করায় বা 
আলোচনাতেই গণ্তিবন্ধ ছিল। 'ব্রাহ্মসমাজের পঁচিশ বতসরের পরীক্ষিত 
বৃত্তান্ত দ্রিবার কালীন দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ “রামমোহন রায়ের মনের 
ভাব, কিসে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা গিয়া এক ঈশ্বরের উপাসন। 
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। বাইবেল, কোরাণ, হিন্দৃশাস্্র হইতে পৌত্বলিক- 
ভাগ পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের উপাসন৷ সিদ্ধান্ত করিলেন । 
ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের সহিত তাহার বিবাদ হইল ।"*. 
একমাত্র সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া! ঈশ্বরকে লোকের 
নিকট প্রতিপন্ন করিবাঁর তাহার ভরসা ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, 
ধর্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আগ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্ত 
তাহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল ।” 


ইং ১৮১৭ সালে রামমোহন রায় মাুক্য উপনিষদের ভূমিকায় 
লেখেন যে, ব্রন্মেপাসনা করিতে হইলে বেদাস্তবাক্যপাঠ ও তাহার 
অথচিস্তন শ্রেষ্ট উপায়। পরমাত্বা ও জীবাত্বার অভেদচিস্তনই 
উপ্ামনা, নীরব মননই শ্রেয়ঃ। শব্দের অবলম্বন ছূর্বলাধিকারীর জন্ত,__ 
হারা যদি মনস্থির করিতে না পারে ক্রমাগত ও মন্ত্র জপ করিবেন। 
»গ্ততর তিনি বুঝাইয়াছেন ও ₹স্ট্রিস্থিতি প্রলয়কর্তা, ভূভূবিঃদ _ ত্রিলোক 
পকাশক কাধোর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মানবের বুদ্ধিবৃত্তিনিচয়ের প্রেরয়িতা। 
ছু দশেধ পুরে ১৮২৭ সালে গায়ব্রাপরমোপাসনা বিধানম্চ-এ 
সখিলেন 5 পবদান্ত বাকোর পরিবর্থে অর্থচিন্তাপূর্ববক গায়ত্রী জপই প্রশস্ত 
ডি ত্তিহইল সাবিত্রীনামীয় ঞ্কণ্েদের কক ৩।৬২।১০ 

তৎপপিভূবরেণ্াং (উচ্চারণ বরেণিয়ং) ইহাতে উপরোক্ত ব্যাহ্ৃতি (ও 
'ডাবচস ) যোজন! করিয়। ব্রক্মচারীর উপনয়নে দীক্ষা দেওয়া হয় ও* 
লাক্ষ॥ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তদ্দারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ গায়ত্রী মন্ত্রের 
ছারা ব্রন্মোপাসনা করিয়। সিদ্ধিলীভ করেন। ইহার প্রচার ও প্রচলন 
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গাজী নকঙ্যা ৬ 
করিতে তিনি বিফলমনোরথ হুইয়াছিলেন, তাহার আক্ষেপ াহার আত্ম- 
জীবনীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পুরোভাগে ইহাকে 
তিনি স্থান দিয়! বলিয়াছেন, চিন্তাপ্রণালী এইরূপ হইবে ঃ “প্রথমে ঈশ্বর 
আছেন, ছিতীয় ঈশ্বর ক্রিয়াবান, তৃতীয় ঈশ্বর আমার নিয়ন্তা ও. 
প্রভৃ। এই অনুভূতিতে প্রবেশ করিলে সাধক গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন 
করিতে পারেন” সমাজের উপাসনাও এই তিনভাগে বিভক্ত ও তাহাতে 
তিনটি বীজের ব্যবহার নির্দেশিত। প্রথম সমাধান প্রথম ভাবের 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিপোধক, পরে স্বাধ্যায় বা পাঠ, সমাধানের দ্বিতীয় 
অংশ ক্রিয়াশীল ঈশ্বরের ভাবব্যপ্তরক “স পর্য্যগা্ড” “এতম্মাজ্জায়তে”। 
“ভয়াগ্স্তাগ্রিস্তপতি” প্রভৃতি উপনিষদ বাক্যের আলোচনা, তৃতীয়, তিনি 
আমার নিয়ন্তা ও প্রভৃভাবজ্ঞাপক “জগতকারণায়” বলিয়া স্ততি ও প্রার্থনা, 
তৎপরে বক্তৃতা বা উপদেশ, অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোক পাঠ। 
রামমোহন রায় কোনও দিনই ব্রাহ্মলমাজের আচাধ্যের কাজ করেন নাই। 
তাহার লিখিত ব্যাখ্যান রামচন্দ্র বিদ্াবাগীশদ্বারা পঠিত হইত । দেবেন্দ্র- 
নাথ বক্তৃতা করিতেন। প্রথম প্রথম তিনি বেদীতে বসিতে দ্বিধা বোধ 
করিতেন, পরে কেশব সেনের পীড়াপীড়িতে বেদীতে বসেন। উপাস্থ 
সম্বক্ধেও ছজনের বিশেষ প্রভেদ। রামমোহনের আরাধ্য ছিলেন সবব- 
শক্তিমান নিরাকার নিগুণ পরমেশ্বর আর দেবেজ্দ্রনাথের লক্ষ্য গুণযুক্ত 
সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম ও তাহার প্রিয়কার্যে রত থাঁকা। ঈশ্বরের 
আদেশের অধীন হইয়! তাহার প্রেম অনুভব কর । এই প্রেমান্ুভতিতে 
তিনি পৌঁছিলেন ভাবচ্চার পথ দিয়া। তাহার বেদাস্তচর্চা আপক্ষা, 
মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত সাধারণ সংস্কৃত কাব্য, 17210116070, প্রভৃতি 
9০000590) 11)60100191505দের দর্শন, জপজীসাহিবপোড়ী, গুরুনানক 
প্রভৃতিদের বাক্য, ও সর্ব্বোপরি দেওয়ানা হাফিজের ফারসী কবিত! 
বিবিধ প্রদ্মাসঙ্গীত যাহাতে নাম ও জয়গান আছে তাহার সাধন!র প্রধান 
উপজীব্য ছিল । নি 


৬১ ন্রহ্বীক্র বআথ্যা 


**দর্শনন্ত দর্শনেন নো। মনে! হি নির্ম্মলম্‌ . 
বিবিধশাস্ত্রজল্লিতেন ফলতি তাত কিং ফলম্‌ 
ব্রহ্ম কুপাহি কেবলম্‌।” 
( দেবেন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্ষসঙ্গীত দ্রষ্টব্য )। 
তাহার শিথিলতা ও বিশৃঙ্খল1-বিরোধী মন ব্যক্তিগত উপাসনাতেও 
বাক্যের অবলম্বন অন্বেষণ করিয়াছে ও সকলের হিতার্থে তিনি সমাজীর 
উপাসনায় তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। রামমোহন অসাধারণ 
মনীষী হইলেও ধাবমানকালের অনুগামী ও অনুযায়ী আপোষের পক্ষপাতী 
হওয়ায় কতকটা যুক্তিবাদী ([7661160659] ) ও কাধ্যকলাপে 11198108]. 
কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ যদিচ সত্যাগ্রহী ও সর্বববিষয়ে বাহিরে দার্শনিক হইলেও 
ভাবচালিত ( £:03961929] ) ও চিস্তাগত ব্যাপারকে সুনির্বাচিত বাক্যের 
সাহায্যে একটি নিপ্দিষ্ট আকারদানে কৃতবিগ্ভ (6:8০6০91) সুতরাং 
চিন্তা বাক্য কাধ্যে সমস্বয়ী (1.09£109] )। তিনি স্বভাবতঃ নম্র ও ধীর 
প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ; সংস্কারকের উত্তেজনা তাহার মধ্যে ছিল না। 
কেবল বিশ্বাসের বল ও একাস্তিক ধর্ম্প্রাণতাই তাহাকে এই সংগ্রামে 
অপুব্ব বীধ্য প্রদান করিয়াছিল। বিপুল খণশোধের উদ্বেগ ও ঝঞ্চাটের 
ভিতরেও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে ধন্মচিন্তায়, শাস্ত্রাধ্যয়নে ও 
*গ্রগ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বসনীয় মতের ও আচরণীয় 
“ছে সমষ্টি গ্রথিত করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু উপাসনা প্রণালীর 
“ক্টরক। রামমৌহনকে সংস্করক বল! হয়, কিন্তু তাহার কাধ্য মাত্র 
'হ। অবলম্বন হইতে পৃজাকে মুক্ত করিয়া আন্তরিক ও সর্ববজাতির গ্রহণীয় 
একটি £১05015চ৩ রূপের পরিকল্পনাতেই পর্যবসিত । তিনি সকল ধর্মের 
নংপখস্ত্ একটা অথগ্ড 'দক্য সন্ধান করেন এবং মনঃসংযোগের জন্য সকল 
+:.ক প্রয়োগ বর্জন করেন, অথচ যোগীদের মত 'পবনবিজয়-ন্যরোদয়ের' 
বস্থা করিতেও কুন্তিত ছিলেন । প্রাণায়াম সকলের আয়ত্ব করা সহজ 
হইবে না বুঝিতেন। “সর্ধ্বধন্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” অবলম্বন 


ধস 


টি 
পা 


সামী কঞ্থা ৬২ 


করিলেন; কিন্তু যে আশা ও আশ্বাসের বাণী রোগী, ছুঃখী, দরিদ্র, পরবশ, 
কৃপণ, পাংশুল, পাপচেতাকে শাস্তির আশ্বাস দিতে পারে, সেই পরম বাণী 
“অহং ত্বাং সর্ধবপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িস্তামি মা শঁচ'-র স্থলটি কিছু দিয়া পূর্ণ 
করার আবশ্যকতা দেখেন নাই। সে অভাব দেবেন্দ্রনাথ যদিও 
ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ-এর চর্চায় নিজে পুরণ করিয়াছিলেন, তাহ 
সাধারণের জন্য অন্যভাবে বিস্তারিত বাক্যমালায় অর্পণ করেন। একট! 
জপমালা বা রেপার্টরী (1২6০5 ) এ পথের পথিকের নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় রিবেচনা করেন, সঙ্গে সঙ্গে জগতের বৈপরীত্য ও বৈষম্যের 
ছুঃখকষ্টের জন্য একট! বিশিষ্ট দার্শনিক তথ্য ও সত্যের অবতারণা, 
কাল্পনিক হইলেও, জরামরণভীত মুহামান মানব-আত্মার পুনজঁবন বাকা, 
ও কর্মোগ্ধমের জন্য যে রাখা আবশ্যক তাহা অনুভব করিলেন না। 
সর্ধবশক্কিমান্‌ ঈশ্বরের অধীনতা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সে বিশ্বাস 
দৃ়ীভূত ও কাধ্যকরী করিবার উপায় নিপ্ধারণ করিলেন না। দীর্ঘকালের 
স্বাস্থ্যবিধায়ী প্রলেপে শাস্তি, ঈশ্বরের সর্ধমঙ্গলভাব ও সাধকের মনের 
মণিকোঠায় আত্মপ্রত্যয়ের অশ্রুত বাণীই তাহার পথের আলোক হইবে, 
তাহাতেই করকাধারার পরিবর্তে আশীর্বাদের অমৃতবারি বধিত হইবে, 
একাস্তভাবে ছুঃখে অনুদিগ্নমন। স্থখে বিগতস্পৃহ হইয়া সর্বব অবস্থাতেই 
ভক্তিমান্‌ থাকিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ হইবে, বলিঝ়! খোধণ। 
করিলেন। 

তিনি ভাগ্যবান, সে ভক্তির অধিকারী ছিলেন এবং দলস্থ “লকিনেখ 
জন্য বিশেষ করিয়া ভাবিতেন, কিস্তু উহার উদ্ভব অনিশ্চিত ৬গবংকুপা তই 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পুজা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব নির্ণয়ে রামমোহন উাহাকে, 
প্রাণ খুলিয়৷ “ভগবান্”& আখ্যা! দিতে পারেন নাই । তাহাকে 019810) ৪০৭ 
ঢ16501:561- স্থষ্টিকর্ত। ও পালনকর্তারপেই ধরিয়াছেন কিন্তু ভাহাতে 


৩০ ক আপদ পাপ সপ পপ সপ জপ সপ 


* পাদটাকা! £ শব্যস্ত সমগ্রন্থ ্র্ বীর্স্য যশসংতরিয়ঃ 
জান বৈরাগ্যয়ৌশ্চৈর সন্াংভগ ইতি স্বতঃ ॥ (শব্বসার অভিধান । 


৬৩ নাজ অবঞ্া 
যে সর্ধবস্থ প্রবেশ করিতেছে, তিনি যে প্রলয়কর্তা পব্রদ্মে তেন 
গন্তব্যম” এবং সকল বিপরীত ভাব তাহারই প্রকাশ ও তাহাতেই 
অবশেষে আশ্রয় পায়, বা তাহার বিচিত্র লীলার রহস্য অন্ধাবনে যে 
আনন্দঘন রসের অনুভবে মানব কুতার্থ হয়, সে সকল ভোজ পথ্যের 
ব্যবস্থা “পথ্য প্রদান”-এর প্রণেতা বিজ্ঞ ভিষকের কেন দৃষ্টি এড়াইল বুঝি 
না। হিক্র পাঠ করিয়া ইহুদীদের ধর্্মপুস্তক, ইংরাজি অভ্যাসে বাইবেল 
ও আরবী ফার্সা চর্চা করিয়া কোরাণের এবং যূল সংস্কৃতে বেদ-বেদাস্ত 
অশেষ পরিশ্রমে আয়ত্ত করিয়া তাহাদের সাঁরমন্্ম মনের বিশেষ ওদাধ্্য 
ও প্রশস্ততার বলে নিরপেক্ষভাবে তিনি গ্রহণ ও চালনা করেন । তৎকালে 
'বৌদ্ধ' কথার প্রচলন ছিল না, তিনি একখানি পুস্তিকা 'লামাদের ধর্ম 
বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু সাগ্নিক পার্সীদের কলিকাতায় অবস্থান 
সত্বেও তাহাদের খষি জরথুস্ত্রর (ইংরাজি উচ্চারণ জোরোগ্যাষ্টার 
701:08561) সঙ্কলিত “জেন্দা-ভেস্তা'র (220 £৯৮০৪৫ ) বিখ্যাত 
গ্রন্থের বা তাহার অন্তনিহিত ধন্মচচ্চার কোন উল্লেখ পাই না। আধ্যদের 
পূব বাসস্থান পারস্তে কৃষিজীবীদের মধ্যে এই ধর্মের উদ্তব হয় ও 
কষা, চন্দ্র ও অগ্নির উপাসনাই আদিষ্ট হয়। সংস্কৃত 'জ্ঞা'ধাতু ও জেন্দ 
; 22050) একই মূলগত । তাহাদেরও ধর্মকথ। শ্রুতির মত মুখে মুখে 
“€ কর্ণে কর্ণে প্রচলিত ছিল, পরে সংকলিত হইয়। বেদের মত জীবের 
ক0ণের জন্য জোরোছুস্তার প্রভৃতির চেষ্টায় সমগ্র জ্ঞান ও সত্যজ্ঞান 
ও বিজ্ঞানরূপে গুজিত হয়। এ ধর্ম অতি প্রাচীন, বেদের সমসাময়িক 
৭: অগ্রিতে আহুতিদান প্রভৃতিতে আধ্য সভ্যতার নিদর্শনে বেদের 
১5 এক্য দেখা যায়। যেমন কান্তিকমাসে ৬জগদ্ধাত্রী পুজার পূর্ব্ব 
২৯: তিথিতে মৈথিলী হিন্দুস্থানীরা নূর্য্যদেবের বিশেষ পুজায় “ছট্ব্রত 
উৎসব করে ও দলে দলে নরনারী নদীসৈকতে ফলমিষ্টান্নাদি প্রচুর লইয়া 
খাস্তের সময় অর্থ্যদানের জন্য সমবেত হয়, তেমনি পার্সী মহিলারাও 
পুত্রকন্া সমভিব্যাহারে বিশেষ বিশেষ তিথিতে চন্দ্রকে অর্থ্যদানমানসে 


জির্বীতঞ্যারয। ৬৪ 
নদীতীরে গমন করে। বিদেশীর আশ্রয়স্থল কলিকাতা মহানগরীতে এ 
দৃশ্য নয়নগোচর হয়, যদিও তাহাদের নিকট নদীপুজ। বা গঙ্গাপুজার কোঁন 
আকর্ষণ নাই। পাসাঁদের মধ্যে ছু'কা-কলকেতে তামাক খাওয়া বা চুরুট- 
সিগারেট-ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে অগ্নিদেবের অবমানন। কর! 
হয়। সকলকেই নিত্য প্রাতংক্নান করিয়া অভুক্ত অবস্থায় সুর্যযোপাসনা 
করিতে হয়। এক্ষণে যেমন শিখেদের গ্রন্থ-সাহীব আছে, পার্সাঁরা 
সেইরূপ আতেস্তা-গ্রন্থিক। হিন্দুদের এপ কোন বিশেষ 9০006016 
না থাকায় রামমোহন বেদাস্ত গ্রন্থ ও বেদান্ত গ্রতিপাগ্ঠ ধন্ম দিয়া তাঁহার 
অভাব পুরণ করেন। আধুনিক কালে মহাভারতের ভীম্মপর্বেবের কতিপয় 
শ্লোক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আখ্যা পাইয়া এই স্থান অধিকার করিতেছে । 
মহাভারত, পুরাণ বা মহাকাব্য (চ1০) বলিয়া প্রামাণ্য গ্রন্থ নয় কিন্ত 
গীত। সর্বববাদিসম্মত পুজ্যগ্রন্থ। সনাতন হিন্দুসমাজে গীতা এক্ষণে 
“সর্ধবোপনিষদোগাবেো”, সর্ধবদর্শন সংগ্রহ বলিয়৷ বেদান্তের স্থান অধিকার 
করিয়াছে, শ্রাদ্ধাদিতে পঠিত ও বিতরিত হয়। যদিও কঠোপনিষদের 
কতিপয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতের 
বৃহদারণ্যক বা ছান্দোগ্যের ম্তায় প্রাচীনত! হিসাবে ইহাকে শ্রদ্ধা দিতে 
পরাজ্ঞুখ, কারণ ইহাতে কপিল প্রবন্তিত নিরীশ্বরবাদ মনোভাবের প্রাধান্গ 
তাহা বেদসংগ্লিষ্ট উপনিষদ্গুলিতে নাই বলিলেও হয়। তাহাদের 
গণনায় সাংখ্য আধুনিক 1 গীতার মাহাত্ম্য অধিক পরিমাণে বরাহপুরাণে 
কীর্তিত হইয়াছে । গীতার প্রতিপাগ্ সাংখ্য ও কর্্মযোগ লইয়! ই! 
৩য় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন £ 
ঞজ্ঞানষোগেন সাংখ্যানং কর্্মযৌগেন যোগিনাম্‌। 
কর্ধনামনারভানৈক্কনশ্যং পুরুযোহক্রুতে 1 

সাংখ্য দর্শনের তত্ব ও পরিভাষ! না জানিলে গীতা-আয় কর! কঠিন : 
সে যাহা! হউক, ইহার প্রভাব এখন বিশ্বব্যাপী, সকল সভ্য ভাষাতেই 
ইহার অনুবাদ হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও লোকে ইহার আদর্শে 


৬? নম আ্জ্ধা 


জীবন গঠন লক্ষীভূত করিয়াছে । এমন কি, ইংরাজি সভ্যতার বড় বড় 
সামাজিক সমারোহে গভীর £00000 31016-0521515দের পার্ে 
গীতা-69:০1$দের স্থান হইয়াছে । রামমোহনের সময়ে ইহার চর্চা 
তাদৃশ ছিল ন1। রাজার নিকটলক্ষ্য ছিল মিশনারীদের অত্যাচার ও 
তাহাদের পৌত্বলিকতার অবজ্ঞার প্রতি; তাই জাতির এ কলঙ্ক দূর 
করিতে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে । তিনি দেখাইলেন যে আমাদেরও 
ধর্মমূলক গ্রন্থ এবং অপৌন্তলিক শ্রেষ্ঠতর উপাসনাও আছে, ভবে 
অধিকারিভেদে যে তাহ অবলম্বনীয় তিনি তাহ! স্বীকার করিলেন ন1। 
চেম্বারের জীবনী অভিধানে ( 01091006615 91051819181081 1010- 
00081 ) উইলিয়ম জ্যাকসনকৃত পুস্তক হইতে সংগৃহীত অবেস্তায় 
বর্ণিত পাসীঁদের ধর্ম-প্রবর্তকের মত সম্বন্ধে নিয্ললিখিত মন্তব্য দেখিতে 
পাই “176 ০910015000৪ 709110105] 2070 9. 01601081081] 5081৩ 
101 01)2 1001 29681011517000176 01 ৪ 17015 2£1100100181 50205 
85 8£211.56 ] 01211017 210. ৬০৫1০ 92561255015. 10716 12515006 
01715 35562219009 072 ৬0110 2100. 1)150017 201711016 00৪ 
5708€16 00জ661৮ 01070120200. £১101002)) 05505800101 
107১0509106 2100 009 651] 0010170101০) 006 06৬11, 11) 12101 
2 1100 00 5511] 11] 0০ 70212151650 2100 0১6 5০9০4 1611) 
৭01১15106-” অধন্মের নিধন ও ধন্মের জয়। এই হর্মাসদ ও আহমানের 
ভধাই খষ্টীয় বাইবেল ও মহম্মদীয় ধর্মগ্রন্থ ও মুসলমান সাহিত্যে ইবলিস 
৭ শয়তানের ছুঃখ ও দমন কাহিনীতে রূপ পাইয়াছে এবং এই সং-অসতেয় 
দন্দ নি বহিরাজ্যে কি অস্তররাজ্যে সকল সভ্য মানবজাতির ধর্মের ভিত্তি । 
মার্কগেয় পুরাণে আষ্টার স্থষ্টিকার্য্যের অন্তরায়ন্বরূপ মধুকৈটভের দানবীয় 
শক্তির প্রভাব বিত হইয়াছে এবং তাহাদের বশে আনিয়া কেয়স 
(€০11803) বিশৃঙ্খলার স্থলে কস্মস্‌ (0052009 ) নিয়ম ও শৃঙ্খলার জপত 
আবিউাব করিতে, নিরস্ত্র সর্বব্যাগী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে লোকপালনীয় 


নি 


ন্রন্বীত্ ক্র : ৬৬ 


গুণের বশবর্তী হইয়া, বৈষ্ণবী মায়া প্রকট করিতে হয়। তামসিক ও 
রাজসিক উভয় প্রকার বিস্ৃতিই একমাত্র সাত্বিকগুণোদৃভাদিত বিভূতিতে 
আচ্ছাদিত করিতে হইল। নব প্রচারিত ব্রহ্ম উপাসনায় ঈশ্বরের 
রাজসিক ও তামসিক শক্তির প্রচ্ছন্নতাতেই একটু বিশেষত্ব দেওয়া 
হইয়াছে, কিন্তু উপাসকের তাহাতে লাভ অপেক্ষা সত্য পরিচয়ে ক্ষতিই 
বেশী। সম্ভবতঃ দুর্বল মানব-মন এরূপ সমর কাহিনীতে লক্ষ্য্রষ্ট হইয়া 
পৌত্তপিকতাপরায়ণ ও তুল্যশক্তিযুক্ত ঈশ্বরের দ্বৈতভাব কল্পন! করিয়া, 
একাধিপত্ব ও একমেবাদ্িতীয়ম্‌ বাক্যের খণ্ডততা আনয়ন করতঃ পরিমিত 
বিধাতার পৃজায় ব্যাপূত রহিবে, এই আশঙ্কা করিয়া, এদিকে রাজা 
দৃষ্টিপাত করেন নাই। ত্রিগুণাতীত একেশ্বরের উপাসনায় মনকে 
সদাসর্ধবদা শুভের দ্রকেই লক্ষ্যবদ্ধ রাখিতে হইবে । ড০01691০-এর 
“/১]] 15 001 006 1069 10. 00০ 65 0£ 015 ০110৮ চিস্তা করিয়। 
সর্বকল্যাণময় এশ্বরিক সাত্বিক লক্ষণার জয়গান দ্রিতে হইবে । দেবেন্দ্র- 
নাথের একটি বক্তৃতায় দেখিতে পাই “তাহার প্রতিরপ সকল স্থানে । 
মাতার স্নেহ, ভাতার সৌহার্দ্য, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, এ সকলই 
তার প্রতিরূপ। স্ষ্টির সৌন্দর্য্য, মানুষের মুখগ্রীতে, ধাম্মিকের কলাণতর 
অনুষ্ঠানে তাহার ভাবের প্রতিরূপমাত্র দেখা যায়।” রোগক্িষ্ট উপাসকের 
“আরোগ্যরূপম দেহি মে" কিংবা! অলক্ষীরূপ অপসারিত করে কালাকাল- 
বিভেদিনী লক্ষমীরূপে আবিভূ্ত হও, জয়দায়িনী আমার সেই বোধশি, 
জাগ্রত কর, বলিয়া কীাদিবার স্থান নাই। হরিহরানন্দ তীর্ঘমী : 
শিষ্য প্রবীণ তান্ত্রিক রামমোহন কি মহিষমর্দিনীর মায়াজাল জানিতেন 
না, যে মহিষ ও সিংহ উভয়েই তাহার স্থজিত এবং তাহ।রই গদানত, 
তরে ভাবের তারতম্য আছে, হর্মাসসদের পৃষ্ঠোপরি সম্পূর্ণ পদ দিয়' 
তিনি আনন্দ বিহারিণী, আর আছ্বমানের স্বন্ধে সতর্কে ও সন্তর্পথে 
অন্ুষ্ঠ স্থাপন করিয়া তাহাকে তাহার স্বীয় দর্পলীলায় পূর্ণানন্দ করিতে 
প্রশ্রয় দিয়াছেন। 


৬৭ নবীর কঞ্া। 


«*দেব্যান্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং 
কিঞ্চিদৃর্ধং তথ! বামমনুষ্ঠং মহিযোপরি |” 

আর সাঁধককে “স্তয়মানঞ্চ তদরূপম২ ত্রিভাবকেই একত্রে বরণ 
করিতে হইবে, কেবল সাত্বিকভাবটি বাছিয়া লইলে চলিবে না। 

সত্বং রজভ্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা । 
( মহাঁভাগৰত পুরাণ ) 

তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন-_“ধর্্াধন্ম ছুট অজারে খোঁটায় 
বেঁধে থো--” ও" ছুইই বলিদানের যোগ্য, মায়ের পায়ে ফুল দেবার সময় 
গোলমাল করে। মার্কগেয় চণ্তির উত্তরচরিতম. 'একদশ অধ্যায়ে ষষ্ট 
শ্লোকে আছে। 

“বি্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদা:% 
এবং তৎপরে অষ্টম শ্লোকে বলা আছে-_ 
“সর্ববশ্য বুদ্ধিরূপেণ জনন্য হৃদি সংস্থিতে” 

সুতরাং মানবীয় সাধনা ও সংস্কৃতি আলোচনার মধ্যেও তাহার 
উপাসনার সঙ্কেত পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্তা এই-_- 

ত্বং সততা স্ততযে কা বা ভবন্ক পরমোক্তয়ঃ ? 

(বিষ, বিষ্ঠা, বিকৃতি, বায়ু, বর্জন সম্বন্ধে বোধ ও তাার ব্যাপকতা ও 
পাকরণ লইয়া বৈদাদের ব্যাপূত থাকিতে হয়। সেইজন্য মানবসমাজে 
চাদের শ্রেচি আমন, কিন্তু তাহার বিশাল সমগ্রতা ধরিলেও উহা! 

ভান । বাসন।-বাতিক ব। প্রবৃ্ডিপৈত্তিক ঘুচাইতে বা সর্বরোগহর 
চা চিনাঈতে বা ব্রক্মবিদ্যালাভে অল্পই সহায়তা করে। বৌদ্ধদের 
নখা এই বিভেদ-জ্ঞান বা! বিজ্ঞানের সমাদর বেশী, যেহেতু ধর্মের মুখ্য 
উদ্দস্থয, কন্মযোগ ও জীবকল্যাণ সাধন, এই পথে প্রকৃষ্ট ভাবে হয়। 
“নযৌবনমাগী তাগ্ত্রিকেরাও সেই কারণে ওষধের চর্চা ও রাসায়নিক 
পিয়া প্রক্রিয়াকে ধর্মচচ্চর অন্তর্গত করিয়াছেন । শ্রীমদভাগবৎ গীতার 
মতে ইহ! রাঁজসিক জ্ঞান । 


সাজ্রিত্র গন ৬৮ 
“্গৃথকৃত্বেন তু যন্তজ্ঞানং নান! ভাবান্‌ পূস্থিধান। 
বেতি সর্কেষু ভৃতেযু তজ, জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥% 

আত্মজ্ঞানান্বেষীদের খগুজ্ঞান অতিক্রম করিয়। বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের 
অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহার ভিতর মনের ও প্রাণের বিকৃত অবস্থা 
লইয়া অনেক সত্য ও তথ্য আবিষ্ৃত্ হইয়াছে এবং মানবকে ধর্দপথে 
চালিত করিবার জন্য সকল প্রতিবন্ধক দমনের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে । 
সমজ্ঞান ও দমনীতিই তাহাদের কারবার । বাংলাদেশে শরতকালীন 
মহোৎসবের কেন্দ্রে ষে ভগবতী দেবীর কল্পনা পৌরাণিকরা করিয়াছেন, 
এবং প্রবীণ সাকারবাদী পুজারীরা যাহা বর্ষে বর্ষে সম্মুখে রাখিয়া 
উপাসনায় নিরত থাকেন, সেই স্থুরথ রাজার পরিকল্পিত মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে 
দেখ! যায় যে, একট! মহিষের দেহ খণ্ডিত হওয়ায় তাহার ভিতর হইতে 
অর্ধনিক্রান্ত অন্ত্রবিজড়িত সশস্ত্র মানবীয় মৃত্তি নির্গত হইতেছে। তাহাকে 
সাধারণে দানবীয় শক্তি বলিয়। ধরিয়া লয়। সাধকেরা কিন্তু তাহাকে 
নিজেরই প্রতিমৃত্তিবোধে পূজ। করিয়া থাকেন। উহাকে একটি ভীষণ 
রক্তরক্তিকৃতাঙ্গ কেশরী মুখব্যাদনপর্রবক নখদস্ত বলে বিধ্বস্ত করিতে 
চেষ্টা করিতেছে, ইহাই সাধকের তপস্যা বা আত্মবলের প্রতীক। যে 
করি-কুস্ত অনায়াসে-বিদারণ করিতে পাঁরে, ছুর্জয় বলে বলশালী, বায়ুসম 
যাহার ক্ষিপ্রতা, যাহার দাহস অতুলনীয়, লোকের ভীতিপ্রদ, আগ 
গাভতীর্য্যে সদা নিবদ্ধ, যে নিঃশঙ্ক ও নিঃসঙ্গ গিরিকন্দর আশ্রয় করিধু। 
থাকে, এমন সিংহকে খধির! দেবীর উপযুক্ত বাহন কল্পনা করিয়াছে, 
“তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্য ।” সেই পশুরাজ, প্রজনন ব্যাপারকে এ মত 
জয় করিয়াছে যে, সেজগ্ঠ সে পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য । সে আধা স্মক 
পথের প্রথম সোপানরূপে পুজিত। 'শরীরমান্ভং ধলু ধর্মসাধনমূ স্তর: 
অধ্যাত্ব ছুতাঁশন রক্তমাংসবিশিষ্ট দেহেই প্রজ্জলিত করিতে হইলে, 
অতএব শেষ পর্ঘ্যস্ত পশ্তত্ব আশ্রিত। কামনার কঠিন স্তুলতর চনে 
আচ্ছাদিত মহিষাকারে কুগ্রবৃত্তিপু্জকে কারাপিঞ্নরযুক্ত সুবুদ্ধি সিংহের 


কবলিত অবস্থায় রাখ! হইয়াছে। শরীর দ্বিখণ্ডিত হইলেও প্রবৃত্বির 
বিনাশ নাই। রক্তমাংসের অধীনতা ও মমতা হইতে মুক্ত হইলেও, 
নুখন্বগ্র ও সুখস্পৃহ। ও কালের বস্তা মানবকে উন্নতির পথে বাধা দেয়। 
কালের সম্মুখীন না হইলে মোহ কাটে না। ম্লোহ মুক্ত ন৷ হইলে ভগবৎ 
দর্শন লাত হয় না। অধিকন্ত প্রাণীমাত্রেরই কাম ব্যাহত হইলে ক্রোধের 
উৎপত্তি হয়, তাই উদ্গত সে ক্রোধকে অন্ুরদলনী তীক্ষভল্লঘ্বার। বিদ্ধ 
করিয়! কালের নাগপাশে বদ্ধ করেন। ইহাই ভগবৎ কৃপা । আরাধন। 
করিয়া ইহা লাঁভ করিলে সাধকের অবিনাশী চরমজ্ঞানের বিকাশ হুয় ও 
বিমল প্রতিভারূপ সাত্বিক জ্ঞান ত্রিনয়না রাঁজরাজেশ্বরী মুক্তিতে তাহার 
নয়নে উদ্দিত হইয়া নিত্য আনন্দ দান করেন। তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
অন্নদা-বরদ। কমলার আবিতরাব হয়। ষে জ্ঞানালোকে অন্বচ্ছন্দ বোধ 
করে, বাস্তববিলামের তামসিকতা যাহার নয়নের অঞ্জন, সেই দিবান্ধ বা 
বিষয়ান্ পেচকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। শ্রী-সৌন্দধ্যশালিনী শতদল- 
বিহারিণী কনককমলপাঁণি অভিজ্ঞত। দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়! থাকে। 
ইনি কাঞ্চনগৌরবর্ণা, ইহার কৃপা, ধর্্মার্থকাম-ত্রিবর্গের-বল, লাভ করিলে 
সাধকের পাথেয়ম্বরূপ হয়। তৎপার্থে মৃষিকরূপী তীক্ষদস্ত বিচার শক্তিতে 
তর করিয়া রাজসিক ও সাত্বিক কন্মনীতি সিদ্ধিদাতার আসন স্থাপিত 
হ& ; স্দমে তুষারশুচিজ্যোতিরূপা মোক্ষপ্রদায়িনী বিশুদ্ধ জ্ঞানের দর্শন 
4, বিদ্ধ ও বাকো আনন্দের আস্বাদন মিলে । স্জনশক্তির অনুভূতিতে 
পহ1ত% ও পরাশ্ক্তির সমীপবন্তী হওয়া যায়। তখন ক্ষীর নীর বিশ্লেষণ- 
এ" নিফলুখ আত্মারপী পরমহংসকে আশ্রয় করিয়! বীণাঁবাদিনী তাহার 
* এনে শুন্য দান করেন। 

এই সকল বিগ্রহের সমন্বয়ের শীর্দেশে 'শীস্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতমঃ 
'বঝজিত থাকিয়। বিশ্বচিত্রশালার সুবাস্থরের ঘন্ব মধ্যে পুজককে অটল 
ধাকিবার ও নিত্য সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিবার শক্তি দিতে থাকেন। 
পুরাকালে শুধুই সিংহবাহিনীর রূপ কল্পনা! করিয়া সকাম ও নিষফাম এবং 


বাবীজ্র জা ' ৭০ 
_সাত্বিক, রাজপিক ও তামসিক ত্রিভাবের সংকল্পে পূজার অবতারণ। হইত। 
পরে সাধকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত অন্যান্য মৃন্তিবিশেষ ও চাল- 
চিত্তির, যোগ হইয়া থাকিবে । দশায়ুধধারিণী দেবীই যে দশদিক রক্ষা 
করিতেছেন ইহাও পরবর্তীযুগের কল্পনা । “নানারূপ ধরে দেবী” সুরঞ্জিত 
বৈচিত্র্যময় ইন্জিয়গ্রাহা জগতে, কিন্ত যাহার .বোধ হয় সমস্তই পরিপূর্ণ 
সচ্চিদানন্দময় ওতপ্রোত একরঙ! বস্ত্রথণ্ডে আবৃত সেই পদবী পায় স্-র, 
তাহার চোখের রঙই ভাল, স্ুদৃষ্টি। যে অকপট চিত্তে দৃঢ়-প্রত্যয়ের ভূমি 
হইতে বলিতে পারে-__ 
“ত্বং ভৃমিত্বং জলৌঘন্বমসি হুতবহো! গন্ধবাহত্বমেব 
তব্চাকাঁশে! মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্ণিকাহং-কৃতিশ্চ 
আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ 
ক্স্তব্যো মেংপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥* 
(শ্রীমচ্ছঙ্করাচাধ্যকুত স্তোত্র ) 
সেই “সদা পশ্যস্তি সুরয় দিবিব চক্ষুরাততম্ঠ অস্থুরস্থদন মহাবিষ্ণুর 
আশ্রিত হইবার যোগ্য । আর এতদ্যতিরেকে যে পার্থক্যে মুগ্ধ বা জগতের 
স্থু এবং স্ব-ভাব ন। লইয়া, আপাতঃ দৃষ্টিতে ভোগবিলাসে মগ্ন রহে, সদা 
আত্মপরভেদজ্ঞানে যাহার জীবনপ্রবাহ চলিতে থাকে, সে 'অ-তুর, 
তাহার বিনাশ অবশ্যন্তাবী। পাণিনি ব্যাকরণের ধাতুরূপ ডু (তন[দি*ণ) 
অবলম্বনে জগন্নাথের বিশাল রথচক্রনেমী পরিদর্শনে চগ্রউপতবিকত। 
স্তোত্রতে শ্রীমচ্ছস্করাচার্ধ্য যে ঞ্রবপদ দিয়াছেন__ 
«ভজ গোঁবিন্বং, ভঙ্গ গোবিন্দ ভজ গোৌঁবিন্বং মুড়ুমতে। 
প্রাপ্ত সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষীত ডু কঞকরণে ): 
তাহার অর্থ এইরূপ, “এ ভূমণ্ডল ও তন্বধ্যস্থ প্রাণীগণকে যিনি 54৩ 
_ আছেন ও যাহাদের ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে অন্তর্যামীরূপে যিনি বাস করেন, 
সেই সর্ববজ্ঞানের আধার গো-বিন্দকে তোমরা রূপভেদে দিশাহারা বিশু 
বুদ্ধি মানবগণ প্রতিনিয়ত ভজন! কর। যেহেতু, ্ৃতযুর সঙ্গিকট হইলে, 


৭১ স্লব্বীতক অঙ্থা 


আমিই সব করিতেছি এরূপ ভাবান্লিত ব্যক্তি, অর্থাৎ বাহুবলে দৃপ্ত কর্ম 
কর্তা, কখনই রক্ষা পায় না। এই কারণেই, মার্কগেয় পুরাণের অস্তর্গত 
দেবীকবচ সাধককে ধারণ করিতে বলা আছে ও তম্মধো প্রার্থনা 
যোজিত হইয়াছে “অহঙ্কারং মনোবুদ্ধিং রক্ষেন্টে ধর্মধারিণী” অর্থাৎ দেবী 
যেন আমার অহঙ্কার মন ও বুদ্ধি সতত ধর্মধারিণীরপে রক্ষা করেন। 
জগতে এ তিনেরই প্রয়োজন আছে। সৎকর্ম ও সংপাত্রে অধিষ্ঠিত 
থাকিলেই মঙ্গল, নতুবা অশুভ। ধর্মের হাতে আত্মসমর্পণ বাঞ্চনীয়, 
যাহাতে এইগুলি ধন্মভাবপ্রণোদিত ও ধন্ম্ানুষ্ঠানে কার্যকরী হয়। 
পুরাণকর্তরদের মতে অন্থরের প্রধান পরিচয় ও প্রকাশ পরের ধন ও 
অধিকার হরণে, দেব-প্রকৃতি জীবের অনিষ্ট ও ক্ষোভ উৎপাদনে আর দর্প” 
ও অহস্কারের বিকাশে । গীতার ষোড়শ অধ্যায় চতুর্থ প্লোকে শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন যে দস্ত, দর” অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেকতা 
আন্ুরী সম্পদ । যে সকল ব্যক্তি রাজস্‌ কিম্বা তামস্‌ ভাব লইয়। জন্ম- 
গ্রহণ করে, তাহারা এই সকল গুণযুক্ত হইয়া দিন যাপন করে। 


এই অহঙ্কারের নিত্য নানারূপ অভিব্যক্তিতে দ্বেষ, ঘ্বণা, অবজ্ঞা, 
াস্প্‌ শ্বাতা হিংসার পরিপুষ্টি দেখিয়া বৈষ্ণব দার্শনিকেরা! অভিমানের ও 
ভাতরাঁগের স্থক্মাতিস্ক্ষম বিশ্লেষণপূর্বক মানবকে বাক্যে ও আচরণে সতর্ক 
করিয়াছেন । ফলে সাধন ও অভ্যাসবলে এ সম্প্রদায়ের লোকের বিনয়- 
৬%ন ও সংযত বাক্য এপ অসাধারণ হইয়াছে যে জনসাধারণে অসুর ও 
“ৃষপ্তপ্রকৃতির লোকের অধিকাংশের নিকট উহ এবং হরিচন্দনতুলসী- 
মলা শোভিত দেহ গেহ, হাস্ত ও রহস্তালাপের বিষয়মধ্যে পরিগণিত 
£য়। ইহার কারণ, সাধনের সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তর, চিন্তা বাক্য ও কার্য্যের 
একা সম্পাদন করা, শুধু আচরণ গ্রহণে হয় না। প্রতিমুহূর্তে বোধ রাখা 
প্রয়োজন, যে মুরলীরূপা যোগমায়াকে করে ধরিয়। 'শিখিখণ্-বিমণ্ডিত 
ভালতটং' শ্রীকৃষ্ণ, জীবের হুদ-পুগ্তরীকে অবস্থান করিয়া সকল প্রেরণা 
(9:৪০ ) দিতেছেন, যদ্দার] তাহাদের প্রাণধারণ লীল! সম্ভবপর হইতেছে, 


সুতরাং সকল রস ও সংস্কৃতির বা কালচারের (০0160:6) অধিনায়ক 
মেই অস্তরধাসী ষট়েশ্বর্য্যশালী ভগবান । 

অনিম! লধিম৷ ব্যপ্তি প্রাকাম্যং মহিম! তথা। 

ঈশ্বিতঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবদায়িতা ॥ (শবসার)' 

ইহাকেই ভগবত বিভূতির অন্যতম “এীষবরয্যস্ত সমগ্রস্থ” বল! হইয়াছে। 

বিগ্বজগতে তিনিই বিষুরূপে ব্যাপ্ত, এবং তাহার সাকার মৃত্থি শ্রীরামচন্দর। 
ধিমি ভ্রেতাযুগে ধর্দের গ্লানি নিধারণার্থে মনুয্যসমাজে অবতাররূপে 
আবিভূ্ত হন, তিনি নরোত্তমের আদর্শ । সেই হেতু সকল সাধু ব্যক্তিরই 
সর্ধচরাচরকে তাহার মত প্রেমবস্ত দৃষ্টিতে অবলোকন করা কর্তব্য। 
স্থাৰর, জঙ্গম। পণ্ড, পক্ষী, জায়া, পুত্র, সংসার, সমীজ--দকলের সহিত 
ব্যবহায়ে ম্যায় ও বাংসল্যের পরিচধ্যা করিতে পারিলে, রামরাজোর 
পুণ্য স্মৃভিকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় ও আত্মোব্লতির পথ মুক্ত করিতে 
পার! যায়। ভক্তপ্রবর হনুমানের মত বলিতে পারা চাই, আস্তরে 
বাহিরে অজজ্র বিভিন্নরূপ ও পুজাহ বস্তু থাকিলেও “তথাপি মম সর্ববস্য 
রামঃ কমললোচনঃ” সকলই রামময় দেখিতে হইবে । 


পদ্পপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে কলিযুগের তারকত্রক্ম নাম হইপে, 
দেবী দৃূর্গার বীজযুক্ত এই তিন উত্তম পুরুষের নাম, অর্থাৎ জগতেণ 
জীধনাত্মক ত্রেলোক্যপালক শ্রীহরি, যে চিন্ময় পুরুষের প্রভাবে জীবের 
মধ্যে ভাবের উৎপত্তি ও লয় হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ ও রাঘবং রাবণারিণ 
ভ্রীরা মচন্র পূর্ব তিনযুগের ধীহারা মহামানব (306100017 ) 
বলিয়া পরিচিত। মানবের ও বিশেষতঃ জীবন্মূত বঙ্গবাসীগণকে টদ্দাও 
করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্তদেব তাই ইহাদেরই নাম বত্রিশ আক্ষরে 
 শ্রথিত করিয়া সর্বসাধারণে ব্যবহারার্থে প্রচার করেন। তাহার পুর্বে 
জীহয়ির গূজ! ও ভয় ও নামগান প্রঙ্লিত ছিল তাহাক্ষে তিনি অধিক 
পরিমাণে ভাবযুস্ত ও শক্তিশালী করেন পাণ্ডিত্যজনিত বিশ্বাসের বলে । 
ধাহাদের বৈদিক সাধিত্রীন্দীক্ষা ও ইঞ্ট-মন্ত্রের জন্য তান্ত্রিক দীক্ষা হইয়াছে, 


ণ৩ ূ দ্নন্বীজক কা 
তাহারা নিজন্ব সাধনে এই নাম-মালার সহিত প্রণব ও লজ্জাবীজ যুক্ত 
করিতে পারেন। গণতন্ত্রে সমন্বয়, নাম মাহাত্ম্য ও কীর্ভনানন্দ ভারত- 
ব্যাপি প্রসার লাভ করে শ্রীগৌরাঙের কৃপায়। নব জাতিয়ছ্বের উদ্ভব ও 
বুত্যের দ্বারা ভগব্তানুভূতি লাভ আমরা তাহারই প্রতিভার দানস্বরূপ 
পাইয়াছি। নামরূপের বিশেষত্বে জিয়া! যাইলে সর্র্বজীবে রামময় দৃষ্টি 
আসিতে বিলম্ব হয়। বস্তচঙ্চার দ্বারা বন্তজ্ঞান জন্মে, তত্বদর্শন ও চিন্তার 
দ্বার তত্বজ্ঞান জন্মায় আর তত্বমাল৷ বিভৃষিত শ্রীগ্চরুর কপ! ভিন্ন ভগবত 
তত্ববোধ লাভ হয় না, “একোহি-বহুশ্যাম+” তিনিই যে বহু হইয়া তন্মধ্যে 
বিরাজ করিতেছেন এ বোধ আসে না। 
“মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্ত্র জাগে 
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে 
তেমনি আমার দোল দিয়ে যাঁও। 
যাবার আগে, যাঁওগো আমায় রাঙিয়ে দিয়ে? 
রুক্ত তোমার চরণ দোল! লাগিয়ে দিয়ে | 
রং যেন মোর মর্মে লাগে 
আমার সকল কর্মে লাগে । 
( নটরাজ ) 
257) বপীন্্রনথের একটি সুভাধিত উক্তি, বলা যত সহজ অনুভব 
৮৭ শক; আর সেই নাচের ক্ষোত্রে থাকিয়া ভাবাশ্রিত সাধককে দিক্‌ 
২ ধ্যাকুর মাখখাতিন নাচিতে হইবে, অথচ-- 
'“ন। অড়িবে গণুমু্। না নড়িবে কর্ণের কুগুল ( পদকল্পতরু ) 
1 স্যাদর্শরূপে, চিত্তবৃন্তি নিরোধের সাধনসাপেক্ষ হইলেও অভ্যাসে 
2 স্রংখগিহ। লব! কঠিন । তাই কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্তাদেবকে অঙ্কন 
"সবি পসিয়। পয়ারে বলিয়াছেন-- 
“কষণময় তনু যার--অন্তরে বাহিরে । 
ধাহা বাহ নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ 


হী আত্তা ণ৪ 
আর অগ্রাকৃত বৃন্ধাবনে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন তাকে, নরোত্বম 


ঠাকুরের ভাষায়_- 
“গৌরাঙ্গ বলিতে যাঁর পুলক শরীর ॥ 
রুফণ নাম কহিতে নয়নে বহে নীর | 
অর্থাং হৃদয়কন্দর সতত গৌরসুন্দরের স্বর্ণ জ্যোতিতে পূর্ণ থাকা 
প্রয়োজন, দেহ ও মন নিক্ষলুষ ও চিত্ত বিক্ষোভশুন্য থাকিলে এই দিব্য 
ভাবের আব্বাদন হয়। ভোগায়তন স্বীয় দেহকে, কল্পনা হইলেও, দেব- 
মন্দিরম” জ্ঞান ও ধারণা করা৷ এবং পবিত্রতা ও 'সৌন্র্যবোধের তীক্ষতা 
ইহার মূলভিত্তি ও পত্তনভূমি। 
অপরপক্ষে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিতে ভর করিয়া উরতা মোচন ও 
সর্বপ্রকার সহনশীলতা, দ্বণাদি জয় ও যোগ্যতা অজ্ঞন, তান্ত্রিক সাধনার 
অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ব করা, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্তরায় হইলেও অনেককে 
প্রলুব্ধ করিয়াছে, পরস্ত কিয়ংপরিমাণে সাফল্য ও স্বার্থক দিয়াছে । 
সে পথে অহঙ্কারই প্রধান পরিপোষক, বিশ্বশক্তি আত্মজ্জানে সঞ্চারিত 
করাই প্রধান কার্য্য। সেইজন্য তান্ত্রিককে রাজসিক বল ও বিশ্বামের মদ 
ও মাদকতা আশ্রয় করিতে হয়, কিন্তু মাৎসর্য্যের দনন ন। হইলে অঙ্গন 
ব্যাহত হয়। ইহাদের সর্বোচ্চ আদর্শ আনন্দের তূরীয় অপানে 
““ন বীরোঃ ন ধীরো ন বা মোক্ষাঁকাজ্খী, 
সদাতুষ্টচেতা, ত্রিশূলকপাঁলী 
ললাঁটে পুণ্ড.ক গলে অন্গমাল! 
করে পানপাত্র মুখে মন্ত্রহালা | 
কপাল-নরকপাঁল-অর্স্থাপনের ঘট, পুণুক বা ব্রিপুগত ক ০ জর্জ টিলা, 
তিনটি রেখ! রক্তচন্থন দ্বারা অঙ্কিত, অক্ষ-্রুদ্রাক্ষ না আঅন্িম্ কিট ও) 
কারণ-্নান-জপ-পানীয়ের চোষক, হালা সরা বাঁ সুদণ্ত | 
ভোজনে ঘ্বণাসন্কোচশৃন্য, 'যত জীব তত শিব" ভাবে, শৃনহান তত 
সহিত সমপ্রাণতা ও সখ্যতায় নিবন্ধ, অদ্বৈত আত্মার প্রচণ্ড দীপ্তিতে 


৭৫ বনী নকঞ্ং 


ভান্বর, অঘোরপন্থী অবধূতকেও যে সন্তর্পণে চলিতে হয়, যাহাতে খণ্ড 
ব্যক্তিত্ববোধের গর্তে ও মমতা-আবর্তে তাহার পতন না হয়। শ্রষ্টার 
আবরিকা মায়া এত ছুর্ভেছ্য এবং মমতার ঘূর্ণির আকর্ষণ এমন অলঙ্বনীয় 
যে শাস্ত্রকাররা সততই সন্ত্রস্ত । জ্ঞানকম্মপক্ষঘয়ে ভর করিয়। যে বিশ্বের 
রক্ষণ শক্তিকে বহন করে, সেই দ্বিজরাঁজ খগেন্দ্রেও একদিন আরাম- 
প্রিয়তা, আত্মবোধ, পরাধীনতা ক্লেশ এবং মুন্ত্রবৎ চালিত হওয়ার 
অসহিষ্ণুতা আসিয়াছিল, কিন্তু দপহারী মধুস্দনের দয়ায় প্রতিকূল 
বেদনের মধ্য দিয় পুনরায় মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়! তিণি শ্বজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার বর্ণনা মহাভারতের উদ্ভোগপর্ক গরুড়ের দপ 
প্রসঙ্গ আধ্যায়িকায় পাওয়া যায়। 


গরুড় উবাচ-- 
"সাহ হং 02 বহামিত্বাং গতম; 
বিএ তং শইননস্তাত কে ধর বলবানিতি ॥ 
১০৫ অং ১৭ 
ওক শশুর 
গছং হাখমেকহ তং সাং সাব্যতরং খহ 
হগানং বাপকাস্তেন সগলং তে বিকথনম্‌ ॥ 
১০৫ 'সঃ। ২১ 
গরাপ্নধ পন্াকিগ। শুতকিয়া মন (20200009601 00170 )) 
ও দলিত সংকীণ ভগ, ঘেদিন টাইপ (0০০) ধরিতে 
. শশহততহ অমীকরনে উৎপাদক 08060:5) এর সমীকরণ 
7২885 ) কবিয়। বীজগণিতে অবস্থান করিতে পারিবে, সে নব গঠিত 
মন লইয়। সে দিন সে বীরাসনে বসিয়া উপরোক্ত 
এগদ্নাতি নহা শক্তির প্রতীকের বা এ সিম্বল (5501501) 
পাত অক্ম্ী গুতিনার মূল্য গেঞ্ুমও ) সম্যক বুঝখিবে ও পুজার 
খাকুকাগী হুএধ। সাবনপথের লতভ্য ও প্রতিবন্ধকের হিসাবনিকাশ করিয়। 


নজদীজ্প্র ক্ষঞ্ঘ। ্‌ ৭৬ 
'জয়যুক্ত হইবে । “দর্বস্যরূপে সর্ব্বজ্ঞে সর্বশক্তি সমঙ্সিতে” সর্ব্বানীই 
যে একাধারে, কামরূপা কামদা ও ছুঃখহারিদী, ভীমনয়না৷ হইলেও 
সর্ধরোগহরারণপে বিরাজ করেন, সেই সর্ধবমঙ্গলা জ্ঞানদা সম্বন্ধে বিশেষ 
জ্ঞানটি লাভ করিয়া সাধক পরিজ্রাণপরায়ণা জননী পরমজ্ঞানরূপিণী 
কাত্যায়ণীর স্নেহ-ক্রোড়ে আশ্রয় পায় ও সর্ববিধ শঙ্কার হাত হইতে 
মুক্তিলাভ করে, বিশেষতঃ তাঁর পাতকভীতি একেবারে তিরোহিত হয়। 
এই কাত্যায়নী দেবীকেই বৈষ্ণব-দার্শনিকরা বৃন্দাবন-দ্বাররক্ষাকারিণী- 
রূপে কল্পন৷ করিয়া থাকেন, অগ্রে তাহার পুজা প্রয়োজন । তিনি তুষ্ট 
হইলে লীলানুন্দর নটবরের সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ হয়। কিন্তু তৎপূর্বে 
সকলপ্রকার অভিমান লজ্জা সঙ্কোচ ও ভয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, তবে 
তাহার সহিত গাঁড় মিলন হইবে । তিনি ভক্তের হাদিবৃন্নাবনস্থিত প্রেমময় 
গোলকেশ্বর এবং নিত্য বৃন্দাবনে হলাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধার সহিত 
রাসমগ্ডপে থাকিয়া নিত্য সিদ্ধ গোপ-গোপিকার নিত্য আনন্দ বর্ধন 
করিয়। থাকেন। মার্কগ্ডের পুরাণে দেবীর অবতারকল্পে বলা আছে যে 
তিনি পরবস্তাঁ যুগে 
“নন্দ-গোপগৃহে জাতা যশোঁদীগর্ভসম্ভব! | 
তত সত নাশয়িষ্যামি বিস্ব্যাটল নিবাসিনী ॥ 
মার্কগেয় চণ্ডী ১১ অঃ1$২ 
হইবেন। রাধাতিন্ত্রে কিন্তু আগ্ভাশক্তি কালিকার কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ” 
কথা আছে এবং তাঁহার পরিপূর্ণ প্রেমলাঁভের জন্ত স্বয়ং মভাদের এক, 
ভাবাশ্রিত রাধিকামুত্তিতে বিগ্রহান্লিত হন। ভক্তির আধিক্যে মহা 
ভিতর দিয়া প্রেমমাধূর্য্যে ভগবানের সহিভ মিলন হয়: সেরূপ ৯5০ 
সংযোগ জ্ঞানচর্চায় ভগবানের এশ্ব্য্যবোধ দ্বার! লভা নহে ' 
“ভগবান সবন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়। 
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বন্ধ কয় 1৮ 
গৌরাঙজদেবের উক্তি চৈতন্চরিতামূত গ্রন্থ দেখ । 


গণ নাতনী ক্ঞা 
একবার যবে রুক্সিনী সত্যভামার ইচ্ছাপুরণ মানসে দ্বারকায় শরীক 
রাসের আয়োজন করেন, ভগবান কিন্তু বৃন্দাবনের অনুষ্ঠিত রাসের আনন 
মহিষীবৃন্দকে দিতে সমর্থ হন নাই। যেহেতু মহিষীরা কেহই ভক্তির 
পরাকাষ্ঠা সর্ধসক্কোচশুস্য আত্মাভিমানবঙ্জিত মহাভাবের অধিকারিনী 
ছিলেন না। ইহার অপর একটি যুক্তি, পুরাণকর্তাদের পরিকল্পনায় কৃষঃ 
যামল ও গোপালচম্পুতে পাওয়া যায়, তাহাতে মার্কগেয় পুরাণের উক্ত- 
বচনের একট! সমীকরণ পন্থাও পাওয়া যায়। কংস কারাগারে দৈবকী- 
নন্দনরূপে বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করেন, আর গোকুলে যশোদাগর্ডে 
যোগমায়া সমভিব্যাহারে স্বয়ং গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মানবমৃদ্তি পরিগ্রহ 
করেন। তথায় বন্থুদেব যখন নিজতনয়টিকে লইয়। যান, তখন যশোদা- 
দুলাল ও বাস্থদেবে মিলিত হইয়া একটি মাত্র শিশু হইয়া যায়। বস্থুদেব 
কন্যা যোগমায়াটিকে কারাগারে ফিরাইয়া লইয়া যান। বালগোপাল ও 
কিশোরগোপাল ভাবে বৃন্দাবনের মাধুর্যলীলা সকল সম্পাদিত হয়। 
বৃন্দাবন হইতে অক্রুরের রথে যখন কৃষ্ণ গমন করেন তখন গোলোবেশ্বর 
গোলোকে প্রয়াণ করেন ও নারায়ণ মথুরাঁয় কংসবধ, দ্বারকায় রাজ্য- 
স্থাপন ও চালনা, এবং কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে পার্থ-সারঘীরূপে সেই 
শ্রীভগবান তাহার এশ্ব্যলীল। প্রকট করেন । সুতরাং রাসলীলা বা ভক্তের 
সহিত প্রণয় সাহচধ্য মথুরাঁয় বা দ্বারকায় বা পাণ্তব সহবাসে অসম্ভব 
+ এন নিরমাতান্ত্িক ভগবানরূপে পুজিত হন। ক্ষেত্রবিশেষে তার 
২৮৭) দরস চপল লীলায় অনিয়মে বাক্ত হয় ইহা তাহারই নিদর্শন, যে- 
»হ$ তিনি সব্বগণান্থিত সর্বশক্তিমান সকল বৈপরিত্যের আকর ও 
গাধার । পদকর্ভারা ভাই বন্দাীবনলীল! ও মাথুর ও প্রভাসলীলার পার্থক্য 
কয়া গিয়ঃছেন।  অগ্ঠাবধি যুগলমৃত্তির উপাসকের৷ ভজনকালীন ও 
এজনসঙ্গীতে সে পার্থকা নিষ্ঠার সহিত রক্ষ। করেন ; একীকরণকে তাহার! 
াঁধন ব্যাভিচার বলিয়া থাকেন। 
বীজগণিতের সমীকরণ সাঙ্কেতিক সুত্র ( £0:20012 ) দ্বারা সুসাধ্য 


০০০০ নি 
হয়, কিন্ত আধ্যাত্মিক সমীকরণ বিধিবদ্ধ গুণালীতে সুত্র দ্বারা সহজলভ্য 
হা আয়ম্বাধীন হয় না । প্রত্যেকের ভিতর হইতে আসা চাই । দেবেন্দ্রনাথ 
ইহা পরিণত নয়মে অনুভব করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্ম শিল্তগণকে 
ঠাহার প্রবপ্তিত £012819 স্ুক্র ছারা উপাসন। কালীন সে বিষয়ে সতর্ক 
হইতে বলেন । | 

*পঞ্চবিশতির৮ ২৭-৩৩ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_“একমাত্র 
সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকটে 
প্রিপন্ন-করিবার ভরসা যদিও রামমোহনের ছিল ন! এবং আত্মপ্রত্যয়ের 
উপর নির্ভর করিতে লোকদিগকে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার 
বিশ্বাসের ভূমি সহজজ্ঞানই ছিল । নতুবা সকল ধর্মের মধ্য হইতে তিনি 
কেন করিয়! সারসত্য সংকলন করিলেন? যেধর্ম সহজজ্ঞান ও আত্ম- 
প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহ! হইতে অনুষ্ঠান পদ্ধতি নিবদ্ধ 
হওয়৷ ও কাধ্যে পরিণত হওয়া ইহা নূতন স্ষ্টি। কেবল ভারতবর্ষেই 
সম্ভব ।” তাহার মতে, ব্রাহ্মধর্মের পুস্তকখানি আত্মপ্রত্যয়পোষক অন্ততম 
আদর্শ গ্রন্থ, অদ্ধিতীয় বা শেষ গ্রন্থ নয় বলিয়াই মনে করিতে হইবে । 
স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে ( পত্রাবলী ১৭৫) 
একখানি হিন্দী গান দিয়া দেবেন্দ্রনাথ এইটি বেশ বুঝাইয়াছেন । তিশি 
একটি হিন্দী পরমার্থ সঙ্গীত 'ভজন”-এর প্রথম ও শেষ পক্তি তষ্টন্ছে 
উদ্ধত করেন। 

“১ | জিন প্রেমরস চাঁথা নেষ্ী 
অনুতরস পিয়া তো ক্যান! ভুয়া! ? 
২ মতলুৰ হাঁসিল ন হয়! 
রো! রো মুক্লা তো ক্যায়া যা ? 

“যে ব্যক্তি প্রেমরস আম্বাদন করে নাই, সে যদি কেনের কেশ সবি 
যায়, তে। কি হয়? ঈশ্বরের প্রেমরস না! পাইয়া, প্ধাটক হইয়।, কিছ 
ভিক্ষান্বার জীবন পোষণ করিলে, হঃখে চক্ষু অক্র দারা বস্ত্রীধল 


ণঠ বানী আঙ্খা 
ভিজাইলে, হাহা রব করিয়া মরিয়া গেলে কি ফল 1যাহার জন্য পর্যটন, 
যাহার জন্য ছুঃখ পাওয়া, যাহার জন্য অশ্রজল বিসর্জন দেওয়া, যাহার 
জন্য মরিয়া যাওয়। তাহার প্রতি তে তার লক্ষা হইল না। যে আপনি 
প্রেমরসে আদ্র হইয়াছে সেই অন্থকে আকর্ষণ করিতে পারে 1৮ তিনি 
১৭৯২ শকে (ইং ১৮৭০) মাঘোতসব উপলক্ষে “ভারতবর্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজে” 
উপাসন৷ করিয়া নিম্নলিখিত উপদেশ দেন । 


“প্রমস্তৃষ্যো। যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং যাতি 
মোহান্ধতমং প্পেমরবেরতাদয়ে ভাতি তত্বং বিমলং। প্রেমস্র্য যদি 
আমাদের হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত অভ্যরদিত হয়, তবে আমাদের সকল 
কামন। সিদ্ধ হয়, আমরা সকল ফল লাভ করি। আমাদের কামনার 
পধ্যবসান কি? ঈশ্বরকে লাভ করা। যখন ঈশ্বরকে আমরা লাভ 
করি আমরা সমুদয় কামনার বিষয় লাভ করি, তাহাকে পাইয়া কিছুরই 
আন্তাব থাঁকে না। তারই মুখদর্শনে-তীরই চরণসেবাতে আমাদের 
আনন্দের উপর আনন্দ বদ্ধিত হইতে থাকে |» 


পুজাধাপারটি কি সাকার কি নিরাকার, যেমন চলচ্চিত্র ছবির 
(13:১৩, ) পর্দায় নিজের আলো ককেন্ছ্র হইতে অভিক্ষেপ (0:91০০- 
1২7 21 নিজের আলো ও বহিঃ প্রকাশের ক্ষমতার লেন্সের (15283 ) 
প্রপধ নর করে । কেন্দ্রীকরণ (70০0১) করিলে ছবি সুষ্পই হইয়া 
থক বলাকে বলে ময়ুরেয় পেখম চিত্রিত করিতে হয় না এবং করাও 
৮ মা! উহা শ্বয়ংপ্রকাশ, চিন্তাকর্ষক এবং জনপ্রিয়। উপাসনাও 
সক! উপাসকের অন্তরজগতে এরূপ বর্ণবোধ উপস্থিত হয়, যে 
ধাহার আর পাখিবনয়ন উন্মিলনের প্রয়োজন হয় না। করিলেও ক্ষতি 
ন'ই, হদয়রূপের বর্চ্ছটায় জগতের বস্তসকলের বর্ণ মান বোধ হয়। 
রশীন্দ্রনাথের ভাষাভাগার হইতে ছুএক “কনিকা” “গ্রৰসত্য' আহরণ করা 
কি | 


পট 


| বানী জ্ঞা | এ 


দপলক পড়িলে দেখি আড়ালে আমার 
তুমি আছ হে অনাদি আদি অন্ধকার । 
আমি বিন্দুমাত্র আলো” মনে হয় তবু 
আমি শুধু আছি আর কিছু নাই কতৃ।” 
ক র গা | ক 
“দিবসে চক্ষুর দত দৃষ্টিশক্তি লয়ে__ 
রাত্রি যেই হল, সেই অশ্রু যায় বয়ে। 
আলোরে কহিল-- আজ বুঝিয়াছি ঠেকি 
তোমারি প্রসাদ বলে তোমারেই দেখি ।% 
চোখই আমাদের শত্রু, সদ! কপটাঁচরণে রত, তাই ভেদদৃ্টি বা 
জাধিকেই জয় করা কঠিন হইলেও আত্মজিজ্ঞাস্থর তাহাতে আগ্রে 
মনোযোগ দেওয়া আবশ্যাক। 
'র্বেষু ভূতেযু মনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্কেযু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি সাববিকম।” 
ইহা! সাত্বিকজ্ঞান, সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সাধকের লক্ষ্যস্থল। ক্রমান্বয়ে 
সাধনফলে কালে লভ্য। দেবসেনাপতির বাহনের আশ্রয় লইতে 
হইবে, যাহার নিয়দেশ পাধিব জ্ঞান কদাকার, কিন্তু উপরিভাগ পরমাস্রিক 
জ্ঞানের দিব্যছটায় উদ্ভাসিত। দৈবশক্তির বিভিন্নত৷ সত্ত্বেও চারুকল!প 
বিলাসের সমন্বয়ের মধ্য দিয়! একটি মাত্র রূপ-কেই ফুটাইয়। তোলে । 
ময়ুরপুচ্ছের প্রত্যেক সুত্রে ও খণ্ডে বিভিন্ন বর্ণ কিন্তু একত্রে এক অদ্ঠুঃ 
ধয়ের ছটা দৃষ্ট হয়। ময়ূরের প্রকৃতি স্গের বিনাশ করা, তাই বসা 
কালের গতি সে ওট্টপ্রান্তে খণ্ড করিতেছে পুজ্যপ্রতিমায় দেখান হয়। 
আগেই চোখ লক্ষ্য করিয়া ঠোকরানো, অন্ধ করিয়া দেওয়! ময়বের 
স্বতাব, তাই ম্যায়নীতি চৈতন্থজনিত সমদর্মিতাকেই কর্মুশক্তির বাহন কর: 
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের “মানসী 
স্মরণ লইতে হয়। 


৮১ নববীর জী 
্‌ “আখি গেলে মোর সীম! চলে যাবে 
একাকী অসীম ভরা 
আমারি আধারে মিলাবে গগণ 
মিলাবে সকল ধর! । 
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে 
আমার বিজন বাস 
প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া 
রবো আমি বারে মাস। 
এই স্মদণ্রিতা লক্ষ্য করিয়। গভীর নিরাশায ও নিরানন্দে মগ্ন 
হওয়া নাস্তিকা বুদ্ধিযুক্ত মানবের সম্ভব, কিন্তু জগতে বাঁচিয়া থাকিতে 
গেলে ধন্্জ্ঞানকে পরিপাক করিয়! লোকবাবহারে প্রায়াগ করিতে হয় । 
হিংসাপরায়ণ ষ়রিপুগালিত নরনারীর সহিত দৈনন্দিন বাস ও 
সবে আত্মদমন ছুরূহ ও মলিনতাভারে মাঁনবাক্মা। কলুধিত হয়। তাই 
বলিতে হয় 
“ম্তদেব মাত গিতাক্কমেৰ স্মেব বন্ধুশ্চ সণা স্বমেব 
স্কমেব বিদ্যা! দ্রবীনং তবমেব স্মেব সর্বাং মমদেবদেৰ 1” 
শ্দ্াজ্পদের শুপু বাক্তিত্র নয়, পুজাপুজকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা প্রয়োজন, 
» মিলনের আশা থাকে | ভগবান যে দয়াপরবশ ও ম্মরণাগতবৎসল 
£5 প্রতীতির উপর নিগর করিয়া আত্মসমর্পণের ও ম্মরণাপন্ন হইবার 
“ই উনি! সাধক তখন "আমি তোমারি, ভুমি ছাড়া আমার কেহ নাই 
শগ্য নাই” এই ভাবে অবস্থান করিতেছেন। জ্ঞানপথে তখন আরাধ্য 
“” পরাপর গুরুন্ূপে অক্জান তিমিরাচ্ছন্ন কর্মসিস্কৃতে দূর-প্রসারি 
এলাপন্তস্টবৎ জীদন-তরীকে গন্ন্য দিকের নির্দেশ দান করেন। সতত 
অন্যান দ্বারা এই ভাব ও রসকে এত গাঁ করিয়া তুলিতে হইবে যে, 
£ইরূপ প্রতীতি জন্মে যে “ভুমি আমারই, অর্থাৎ আমার হিতান্বেষী 
স্ধবিদ্ব প্রসমনকারী অভীষ্টগূরণকারী পরমেষ্ঠি গুরু, তোমার সঙ্গ- 


১৯ 


বান্ীশুর আতা | ৮২ 
বিচ্যুতিতে আমি দিকৃভ্রান্ত হইব, তোমাকে ছাড়িয়া তোমার বিভূতি 
ও মায়ায় বিহ্বল ও নষ্টচেতন হইব। সুতরাং সাধনের এই স্তরে 
বিগ্রহমুর্ধির আবশ্যক হয়, ইহা নিম্স্তর নহে__ইহা মননের ও মননানুষায়ী 
কর্মাভ্যাসের উচ্চতর স্তর। আমার গোপালকে আমি স্নান না করাইলে, 
না খাওয়াইলে গোপালের স্নান হইবে না, খাওয়ার তৃপ্তি হইবে না, সে 
যে আমার নিষ্ঠাসেব। প্রত্যাশা করে। বৈষ্ণব-সাধন প্রণালী এইখান 
হইতে আরস্ভ। পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপুরের “চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকে 
৬ষ্ঠ অঙ্কে ২১ শ্লোকে উদ্ধৃত হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রম্‌ গ্লোকাবলীর একটি 
প্লোক পাওয়া যায়, যথা-_ 


যাঁধা শ্রুতির্ল্লতি নির্বিশেষং 
সা সাভিধত্তে সবিশেষ মেৰ 
বিচার যোগে সতি হস্ত তাসাং 
প্রায়োবলীয়ঃ সবিশেষ মেব। 


তাই কবিরাজ গোন্বামী চৈতন্যের বাণী নিম্নলিখিতরূপ দিয়ছেন * 


ভগবান বনু হৈতে যবে কৈল মন। 

প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥ 
সে কালে নাইক জন্মে প্রকৃত মন ও নয়ন । 
অতএব অগ্রাকৃত ব্রন্মের নেত্র মন ! 

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মতে জীবর । 

সেহ ব্রচ্গে পুণরপি হয়ে যায় লয় ॥ 
অপাদান করণাঁধিকরণ কারক তিন। 
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ ॥ 
নির্বিশেষ তারে কহে যেই শ্রুতিগণ। 
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥ 


অতএব পাঞ্চভৌতিক দেহে ত্রাহার সাঁকাররূপে অবস্থান পৌক্কলিকত। 
:. অপবাদগ্রস্ত হইতে পারে না, এবং কিছু ছুরহ কল্পনাও নহে, যেহেতু 


তাহাই প্রাকৃত। বিশ্বকল্যাণ মহাপ্রাণের চিচ্ছক্তির বিলাস, ইহা 
অসম্ভব মনে করা আর চক্ষুমুদিত করিয়া সূর্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া 
একই কথা । সেই পরমাত্মার এবং তৎস্থজিত ভাব সমুহের এবং 
বিশেষতঃ জীবগণের অস্তি ভাতি ও লীঙলাচঞ্চল আনন্দে স্পন্দিত হওয়া 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। ব্যক্ত জগতের ও তাহার অস্তর 
নিহিত অব্যক্ত শক্তির তত্ব ও ক্তিয়া প্রক্রিয়। প্রত্যেক মননশীল ব্যক্তিকে 
চিন্তায় প্রণোদিত করিবে । বাক্যে ও কার্যে তাহাদের সিদ্ধান্তকে 
রূপ দান করিতে সচেষ্ট করিবে । তাহাতে সত্ব রজ:ং তম ত্রিভাবের 
প্রকৃতির সম্বিত, সন্ধিনী, ও হলাদিনী শক্তির উত্তেজনাও উপলব্ধিতে 
জাগ্রত করিবে। স্তরভেদে তাহাই ভজনা ও উপাসনারূপে পরিগৃহীত 
হইয়! আসিতেছে । হলাদিনী শক্তির আস্বাদন করিতে হইলে শুধু পৃজ্য- 
পাদ নয়, প্রেমাম্পদেরও প্রয়োজন । দৈনন্দিন উপচার সহযোগে বিরাট 
শক্তির নিকট আত্মনিবেদন, বা অধিকতর প্রাণশক্তি সংগ্রহ, বা পুজা- 
প্রকরণের, অথবা “বুদ্ধং স্মরণ মহং গচ্ছামির” অভিযানের স্ত্রপাত এই 
পরমেষ্টি গুরুর পদ হইতে । তাহার পর যাত্রি যতটা পাথেয় আহরণ 
পুর্বক অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্বে অর্চনাকারীকে আরাধ্যের 
সহিত অন্ুভূতি-পথে নিভৃত মিলন ও তাহার সহিত সঙ্কেত আদান 
প্রদানের কৌশল আয়ত্ব করিতে হইবে, নতুবা বিশেষ জোরে দীাড়টানা 
+ন্ও নোজর ফেলা তরণীর অবস্থা । এইজন্য মনকে ত্রাণ করে যে মন্ত্র 
€ শ্তিগোচর শব্দের প্রভাব, সম্বন্ধে ইষ্টমন্ত্রদাতার নিকট উপদেশ লওয়া 
'ঘাবশ্যক | ইহার রীতি সংগ্রহ করিতে হইলে পূর্ববগামী পথিকবৃন্দ খবি- 
গণের বাণীপৃরিত অধ্যাত্ম গ্রন্থ সমূহ হইতে পুনঃ পুনঃ পাঠ ও আলোচন। 
করা কর্তব্য । মন্ত্রদাতা ও তাহারা হ'লেন পরম গুরু । “শঙ্কর শঙ্কর 
লংক্লাত ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং” তাহাদের স্ুত্রগুলি আমাদের সম্বল ও 
পথক্লান্তি নিবারক পথ্য । তাহারা সর্ধথা নমস্য। শঙ্কর বলেন, 
বসশ্বেশ্বরকে দর্শন করিতে হইলে «কোষেষু পঞ্চম্বাধিরাজমানা” কাশী 


'িারিতানু মই ৃ ৮৪ 
পরিক্রমা! গ্রয়োজন। কাশী হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীতেই যাত্রা সমাপ্ত 
করিতে হইবে, সর্বশেষে মনিকর্ণিক। ঘাটে হরিহর সাঙ্লিধ্যে অবগাহন । 
কারণ,-- 
“কাশ্ঠাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্বপ্রকাশিকা 
স] কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্ত) হি কাশিক11% 

কাঁশীকে জানিলেই কাশীকে পাওয়া হয়। অর্থাৎ অচ্ছেন্ত অদাহা 
অক্েঘ শরীর নিরপেক্ষ যে অপরাজিত বস্র বলে আমরা জীবিত ও 
কার্ধ্যক্ষম আছি, বোধবিশিষ্ট হই, তাহাই বিশ্বেশ্বরের কাশী । আত্মান্বেষীর 
সে কাশী কোন্‌ কাশী? তাহ 

“জ্ঞানগ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা। স1 কাঁশিকাছং নিজবোধরূপ। 1৮ 

আর তন্মধ্যে মনিকর্ণিক! সেই পদ যেখানে পপরমোপশাস্তিঃ মনোনিবৃত্তিঠ, 
স্বল্প বিকল্পের তরঙ্গ উত্থিত হয় না, মানুষ “বীতরাগভয়ক্রোধঃ অবস্থায় 
আনন্দ লাভে সমর্থ। কাশীক্ষেত্রেই অজ্ঞানতা হইতে যিনি উদ্ধার করিবেন, 
সেই গুরুর সন্ধান মিলে অর্থাৎ গুরুলাভ হইয়া থাকে । তাই শ্ত্রীবিঝুকে 
স্মরণ করিয়া শুত কামনায় আসন পরিগ্রহ করিয় শ্রীগুরবে নমঃ বলিয়। 
সন্কল্লিত কাধ্য আরম্ভ করিতে হয়। সগ্ভোজাত শিশু পলিতায় ছ্ুধটানে 
বা মাতৃস্তন হইতে যে ক্ষীরধারা গ্রহণ করিতে হয় জানে, তাহ। তাহাকে 
ফে শিখাইল ? তাহা! তাহার চেতনার লক্ষণ বা আদি সন্বিৎ! ক্রমে ভাগ 
মন্দ জ্ঞান, সত্যাসত্য নির্ণয়, তাহার জ্ঞানের মধ্যে জাগে, উহ্াই ভাহা 
সহজ ভ্ঞান। পশুপক্ষীর দ্রিবারাত্র বোধ, আহার অন্বেষণ ও খাগ্াঝ 
বিচার তাহার প্রাণরক্ষার হেতু হইয়া তাহার অন্তরস্ত চৈতন্যের পঠিঠয 
দেয়। তাহাকে ইনগ্রিস্কট ([7501১06) বা সহজজ্ঞান বলা চলে, কিন্ত 
ইহা সফলই শ্রীগুরুর কৃপা এবং এই বাঁচিয়! থাকার জন্থাই ইব্জিয়দার। 
তগ্মাত্রা ভোগের জন্য আমাদের শষ্টার নিকট কুতজ্ঞ হওয়া উচিভ | বসি;। 
বন্থায়.কৃতজ্ঞত। বোধ আসে না বা স্থায়ী হয় না, প্রৌঢতে আসে, তাই 
ইহা আান্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক ।- যেখানে ইহার অভ্ভাব পরিলক্ষিত হয় 


৮৫ বাজ্দীব্রকু হকঞধ। 


সেখানে নরের চিৎশক্তির অপরিণত ও শিক্ষাসংস্কারহীন অবস্থা ধরিতে 
হইবে, মানবসমাজে সেরূপ ব্যক্তি নিকৃষ্ট বলিয়। গণ্য । আমি সামান্ত 
জঙ্গম পশুপক্ষীর উপরের স্তরের চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট মানুষ আজ চরাচর 
ব্যাপ্ত মহাজ্ঞানের নিকট নতি স্বীকার করিতেছি, ইহাই আমাদের প্রথম 
প্রণাম। প্রতি মুহূর্তে প্রতিপদেই যে আমর মৃত্যুকে জয় করিতেছি, গে 
কাহার বলে? অতএব, এই চিন্ময় ভাবই পুজ্য ও শ্রদ্ধার বন্ত। ইন্থাই 
শিব বা মঙ্গল ভাব। পাশ্চত্য-দার্শনিকরা ইহাকে কন্স্তাব্স ও বিলিফ 
( 501550151)০2 ও 96116) আখ্য। দিয়। বহু বিস্তারের কথ। বলিয়াছেন। 
ইহা কিন্তু বিবেক বুদ্ধি নয়। দেবেন্দ্রনাথও ইহাকেই ধর্মের উৎস বলিয়া 
সাব্যস্ত করিয়াছেন ও অনুমান করেন যে, রামমোহনের ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা 
ও উপাসনার দ্বার৷ পুষ্টিবিধানেও তাহার লক্ষ্য ছিল এই সহজজ্ঞানের 
প্রতি । বেদ-বেদাস্ত তন্ত্রমন্ত্র অবলম্বন বাহক লোকাচার, সহজ-জ্ঞানের 
বিকাশে বাঁধা দেয় ও আতস্মপুষ্টির অন্তরায় বিবেচনা করিয়া তাহ। বাছাই 
ও পরিত্যাজ্য কর! নব্য ব্রহ্ম জিজ্ঞান্ুদের ধারা হইয়াছিল। 

বাইবেলে ঈশ্বরতত্ব আলোচনায় জেনেসিস্‌ ( 0276515 )এ স্থপ্টি- 
এহব্য উদঘাটন কালে বলা আছে 210 006 09110171176 ৪5 ৬৮০৫ 
€₹গতের উত্পণ্তি শব হইতে । এ দেশীয় ধারণাতেও নাদত্রক্ম হইতে 
নব বস্তুর ও ভাবের উদ্ভব, কিন্ত ক্রিয়ায় গ্রভেদ আছে। ভগবত তত্ব 
লদ দিয়! মানবীয় চিন্ত-প্রণালী রহন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অনেকদূর 
সয়! গিয়াছেন ও চমক প্রদ তথ্য সকল আবিষ্কার করিয়াছেন,কিস্ত দার্শনিক 
কাণ্ট ( হযে) 00095502691 1২5850৮ বা অবিকৃত জ্ঞানের 
আলোচন' নামে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। সিদ্ধান্তের পরিশেষে 
দখিলেন যে মানবের প্রয়োজন উহাদ্বারা সিদ্ধ হয় না» তাই পুনরায় 
71600905০10] [92501 বা কাধ্যক্ষম জ্ঞানের সম্বন্ধে আর 
একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতে পূর্ধবর্ণিত অনেক স্নিদ্ধান্ত 
প্রান্ত ও পরিত্যাজ্য বিবেচিত হ্য়। নবনব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ব৷ 


জ্বী থ্থা ৮৬ 
প্রতিভার আগমনের হেতু বা যুক্তিসিদ্ধ কারণ কিছু ন! পাইয়া কয়েকদল 
দার্শনিক উহা স্বভাবজাত ব্বতঃ প্রামাণ্য ইনটুইসন ([7051007, ) বলিয়। 
ছাড়িয়া দিয়াছেন। যেন মননশীলতার উহা! পরিণামবাদ। প্রাচ্য 
দার্শনিকর! ইহাকে তপস্তালন্ধ প্রজ্ঞ। বা বিশেষ ভগবত কৃপা বলিয়া স্বীকার 
ও নাদাম্ুভূতি ইহার প্রথম স্তর ধার্য করিয়াছেন। কিন্তু কেবল নাদ নয়, 
তাহার সহিত বিন্দু সংযোগ স্থষ্টির অনান্ান্ত অবস্থা ও সাধকের বিন্দু 
জনকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। “বিন্দু দিকবাসিনৈঃ নম:”। অস্তরস্থ চৈতন্যময় 
শিব সুপ্ত অবস্থায় থাকেন, তাহার'শিরে মন্দাকিনী ধার। প্রবাহিত হইলে 
জগৎ-কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যাসদেবের উক্তিতে বলিতে গেলে “অচ্যুত 
চরণ তরঙ্গিণী শশীশেখর মৌলীমালতী মালে”। ইহার উপলন্ধিতে জীবের 
ভগবত তত্ব-জ্ঞান লাভ হয় ও সে অমরণের সন্ধান পাইয়। ভগবত সমীপে 
অবস্থান করে। যিনি প্রাণীগণকে কখনও পরিত্যাগ করেন না ও তাহাদের 
দেহাশ্রিত হইয়া পঞ্চবায়ুতে ক্রীড়াশীল থাকেন, সেই অচ্যুতের বিভিন্ন 
ভাবের রসে যে লহরীর দোলন উখিত হয়, তাহা! চন্দ্রার্ধাক্কিত জটাজুটযুক্ত 
যোগীশ্বর শিবের আনন্দ উৎপাদন করে ও তাহার শীর্ধদেশে মালতীমাল। 
হইয়া শোভা পায়। মা অর্থে তিমিরনাশিনী, ব্রন্মবিদ্ভা, তাহারই সঞ্চারিণী 
ভাব মালতী ব। কাস্তি, শ্রী। সুতরাং ইনিই ব্রক্ষবিদ্যাদায়িনী, প্রকতি- 
রূপা জগজ্জননী জীবকে কামনা ও মোক্ষ দান করেন। ইহাতে শ্রীহরির 
বিশেষানুগ্রহের স্পর্শ বর্তমান। গৌরাঙ্গদেব শিবের ও জীবের মাঝে 
অভেদত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না । পরিচ্ছিন্ন মানবের পরিচ্ছিন্ন শক্তিতে 
ইহা সম্ভব নয়, অপ্রাকৃত বা কল্পনামাত্র। ইহাত দূরের কথা, ভক্তনের 
জন্য তত্বমসি ভাবটিও তিনি বলেন প্প্রাদেশিক বাক্য,” কিন্তু প্রণবকে 
তিনি “মহাবাক্য” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তবে প্তত্বমসি” 
মানবোচিত ধ্যান ধারণা ও তপস্যার্থে ব্যবন্ৃত হইতে পারে এবং পাঞ্ডিত 
প্রতিভা বাদ দিয়া প্রেম উপজয়ার্থে প্রয়োজন, তাহা! তিনি নিন 
করিয়াছেন । |] 


৮৭ নাব্বীত্রক কঙ্ছ। 

এস্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কছে। 

লক্ষণ! করিলে শ্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে ॥ 
পরিণাম বাদ ব্যাস সুত্রের সম্মত। 

অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগন্জরপে পরিণত ॥ 

আর যে যে কিছু কছে সকলি কল্পনা । 

খ্বতঃ প্রমাঁণ বেদবাকো করেন! লক্ষণা'” ॥ 

( চৈতন্ত চরিতামূত মধালীল! ) 


শ্রীগুরুকে শুধু জানিয়া চরম উন্নতি লাভ হয় না, তাহার সেবা 
পয়ন্থিনী গাভীর পরিচর্ধ্যার মত নিষ্ঠার সহিত দৈনিক করিতে হইবে। 
প্রীভগবানের অপ্রাপ্ত বা প্রপ্তিষোগা কোন বস্তই বিদ্যমান নাই । তথাপি 
তিনি জীবহিতার্থে অনুক্ষণ কন্মনিরত আছেন, কারণ তিনি নিক্ষন্ম থাকিলে 
সকল ধর্ম লোপ পাঁইবে এবং প্রজাগণ মলিনচরিত্র হইয়া! বিনষ্ট হইবে। 
শ্রীতভগবান উবাচ 
“উৎসীদেয়ুরিমে লোঁকা ন কৃর্ধ্যাং কর্ম চেদহম্‌। 
সঙ্করশ্তয চ কর্তা শ্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥% 
গীতা ৩ অ, ২৪ ঙ্সোক 


প্রতাহ ধর্মচিন্তা মানবের চিন্তাশক্তির ক্রমোত্বর উৎকর্ষতা লাভের 
উসায়। সুতরাং ধ্যানযোগ্য ও কর্ম্মসাধ্য বস্ত্গুলির মধ্যে শ্রীবিষুর 
শচ্চনা উচ্চতর ও 'প্রশস্ততর কৃঠ্টির পরিচায়ক । তাহার এশ্বর্ধ্য ও ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধে জ্ঞান ও সদ্বুদ্ধি তাহারই নিকট লত্য। এ স্থলে কিন্তু নব্য ত্রদ্ষা- 
বাদিরা আচারের সংশয়-আবর্তে পড়িয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ 
ভয় হইয়াছিল, তাই যীশু-ভজনাকে তিনি নরপুজ! মনে করিতেন ও 
বলিতেন, শঙ্কর, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষ ও সাধুর 
ত কথাই নাই। 'তাহ! এদেশবাসীর নমনীয় মনের কুসংস্কার বলিয়া তিনি 
উপাসনা মধ্যে আনিতে আপত্তি করিতেন । কৈশবীদলের সহিত তাহার 
মতভেদের ইহা। অন্যতম কারণ। সেই পরম পুজ্যপাদের সন্ধান ধিনি 


বাটিক আট ৮৮ 
দিবেন, তাহাকে সশরীরে লাভ করিয়া, তাহার মুখনিস্ত অস্ত বাক্য, 
যাহা সত্য যাহাতে আমার হিত এবং বলকারক পথ্য হইবে প্রত্যক্ষভাবে 
কর্ণকুহরে পাইয়া অভিবাদন করিলে, আত্মগ্রানিকর নরপুজা হয় না। 
চ7:0-570191710 বা 11092151775 হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন. স্গেহপ্রণয় 
আদানপ্রদানের একট! সম্বন্ধ আরাধ্যদেবের সহিত রাখিতে হয়। তবেই 
তো তাহাকে ভাবা যায়-_ 

“£ুর্ব্বলের বল তুমি নিধনের ধন 

রোগের ওষধ তুমি শ্রান্তের আঁসন।” 

ঈশ্বরকে চৈতন্তযুক্তবস্ত বা শক্তি ভাবিয়া তৃত্তি হয় না । তাহার ব্যক্তিত্ব 
অনুভব করাটাই ক্ষুদ্রমানবের প্রাণরসের পোষক। তাই দেবেন্দ্রনাথ 
উপনিষধদের বাক্যের সহিত আত্মপ্রত্যয়ের বাণী মিলিত করিতে ব্যস্ত 
হইয়াছিলেন__-উপনিষদের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজিয়াছিলেন, প্রাচীন ঝষি- 
দের স্পর্শলাভ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাহার মনের কথা সায়লা 
করিয়া শাস্তি পাইয়াছিল । ইহাই আধ্যাত্মিক লাভ (91১1010981 0:০০) 
আর একটু গভীরে গিয়া, এই ব্যক্তিত্বের সহিত অজ্জিত অমদণিত। 

একাধারে রক্ষা করিতে গেলে আমাদের প্রতিবন্ধক শুধুই আমাদের চহ্া- 
চক্ষু নয়। 

মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নে সে দৌষে কেন। 

আখিতে যে যত হেরে 
সবই কি মনে ধরে 
মনমত হ'লে পরে সে হয় ভ্বদিরতন 1৮ 
(ষহারাঙ্গা বাহাছুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত চক্ষুদান নাটকের গীত 


' এএই পার্থফোর কারণ যেমন একদিকে 'মাগুষের অস্তুরনিহিত আদর ও 
প্রন্বৃতিঙগঞ্ত প্রবণতা, তেমনি সময়বিশেষে যেরূপভাবে গে অবস্থানি করে 


ধাহছিক বন্তও তাহাতে অনুরঞ্জিত হইয়া তাহার নিকট দেখা দেয় ।-চলিতত 
খায় বঙ্গে ধেডোর সে সকলকেই চোর দেখে, যে সঙ্জন লে সহসা 


৮ ব্াজ্বীতক্ জা 
অপরকে অশ্রন্ধা বা অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে 
আমাদের একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা মনে পড়ে । এক খধির আশ্রমে 
তাহার পরিচিত বাল্যবন্ধু একদিন আগমন করেন। তিনি ধনীর সন্তান 
ও ভোগবিলাসে রত ছিলেন । পরে এক ব্যান্্র তথায় আসায়, বন্ধুটি 
বিশেষ ভীত ও বিপন্ন মনে করিলেন। কিন্তু খষি তাহাকে আশ্বস্ত 
করিলেন যে ব্যাত্র হিংসাপরায়ণ নয়, সে বড় বাধ্য । তাহাকে বসিতে 
বলায় সেও অনতিদূরে থাবা পাতিয়! বসিয়া রহিল । তাহাদের কথোপ- 
কথন হইতেছে এমন সময় একটি পরমান্ুন্দরী স্ত্রীলোক তথায় আসিলেন 
ও খধির সহিত বাক্যালাপ করিলেন । তাহার আগমনে উপস্থিত তিন- 
জনের মন চঞ্চল হইল। একই সময়ে একই বস্ত দর্শনে তিন প্রাণীর 
মধ্যে তিনটি ভাবের উদয় হইল ও তিনজনে বিসশ্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। 
তাহাদের তিনজনের দেখা তিন প্রকার । ব্যাম্র নবাগতকে উত্তম খাস 
বস্তু মনে করিল। লাম্পট্য-প্রবণ বন্ধুটি তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি অর্পণ 
করিল আর ঝষি তাহাকে ধন্মপত্ঠীৰপেই দেখিলেন ও সত্বর কথা 
সমাপনান্তে আশ্রমকুটিরে প্রত্যাগমনের অনুমতি দিলেন। উপাসনাক্ষেত্রে 
এই কারণে সকল ভাব দমন করিয়া দৈবভাব গ্রহণপূর্ববক চিন্তবিশুদ্ধিতে 
মন অপণি করিতে হয়। শুধু ষড়রিপুজনিত ভাবের সাময়িক প্রশমন 
নয়, এক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মপরীক্ষা! মাঝে মাঝে আবশ্তক 
ও অনেক প্রকার অভিমানই ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে 
বস্তু এবং জীবন অবলোকন করা শ্রেয়, অনেক সময় আত্মাভিমান চালিত 
হইয়া একই বস্তু ব৷ ঘটন। বিভিন্ন রূপে দেখ। দেয়। সাবধানতার তীক্ষ 
দৃষ্টি ও অনবধানতার বৈরাগ্য অনুরাগ বিদ্বেষের মত আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম 
জন্মায়। কোপণ, কৃপণ স্বভাব, লঙ্জিত, শঙ্কাকুল, পীড়িত, শোকাচ্ছন্ন, 
জরাগ্রস্ত বিশ্তসাট্যুপরায়ণ, দৃষ্টি-কুপণ ব্যক্তির দর্শন ও তজ্জনিত ভাব 
বিকৃত ও নির্ভরযোগ্য নয়। সে বিষয়ে সেই সেই ব্যক্তি নিজেরা সচেতন 
হইলেও অভ্যাস-নিগড়ের জন্ক দৃিতে আশানুরূপ পরিবর্তন আনিতে 
১২. 


উই কডিন 


পারেন না। আারার কেহ কেহ অতীতকে আকড়াইয়৷ থাকিতে ভাল 
রাষেন, কেহ বৰ! নৰ্যতর অনুভূতির প্রয়াসী। এই স্থিতিবান ও গতিপ্রবণ 
দের নয়নভঙ্গি তাহাদিগকে রক্ষণশীল বা উদ্ারপ্রগতিশীল দৃ্িসম্পন্ন 
রলিয়া আখ্যাত করে। ধসী অবস্থাপন্ল লোকের দৃষ্টি একরূপ, আজকাল 
জ্লাবার তাকে নাকি বুরজে য় ( 809018০019 ) ভাব বলে, আর বুভৃক্ষা 
গ্বীড়িত কাঙ্গালের দৃষ্টি আর একরূপ, তাহার অতৃপ্ত ভোগবাসনাকে 
হাঙ্‌লামে! বলে, তাহারই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা লালসা বা কর্মপ্রেরনা। 
2০০639165 15 06 17000)21: 0£ 16101, অভাববোধ হইতে বিবিধ 
স্তর উদ্ভব । সকল সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই পথে হয় না। হয়ত 
জানার স্পৃহায়, কৌতৃহল তৃপ্তির জন্য অধ্যবসায় বলে কিছু লাভ হয়, 
কিন্ত এঁশীদান বলিতে লোকে কুষ্ঠিত হয়, বৈজ্ঞানিক প্রতিভাই বলিয়। 
থাকে । আসলে কাধ্য-কারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান ও প্রমাঁণ প্রয়োগে সিদ্ধান্ত 
স্থাপনের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি । বহুলোকের হিতের প্রতি লক্ষ্য, পর- 

£খকাতর উদার রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্িগণের দৃষ্টি হইয়া থাকে । তাহার 
বিকৃতির ফলে অফুরস্ত হিত ন৷ হইয়া! বিরাট দুঃখের স্যপ্টি হইয়া থাকে । 
সুতরাং বিশোষজ্ঞ বা বিশেষ বিদ্ভাবিদ অপেক্ষা সামাজিক জ্ঞান ও সঙ্ধদয় 
ঘানুষের মত দৃষ্টি জনহিতৈষণ! কর্মে অধিক প্রয়োজন । “কর্ন! বাধ্যন্ে 
বুদ্ধি," যেমন একদিকে প্রশংসনীয়, তেমনি পেশা বা করের জন্য দৃষ্টির 
সন্ধীর্ণতাও অনিবার্ধ্য । তাই জমিদার সদাগর জহুরী সাংবাদিক সৈনিক 
গ্ল্ধারী, ভাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এটি, চা বাগান ও কয়লাখাদ পরিচালক, 
ঈন্মুলমাষ্্রীর প্রভৃতির নজর বা দৃষ্টি সাধারণ হইতে বিভিন্ন হয়! থাকে । 
মারল প্রকার রৈহম্য ও বিভিন্নতার মধ্যে এঁকাস্থলের অনুসন্ধানে রত 
জযনবয়ী দৃরটি হল দার্শনিকের, কিন্তু তাহাকে সর্বজন উপয্ষাগী তত্বকথ", 
ছগ্য বা ফিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে হয়, 'ত্কাহা! অন্ত জকঞোর' কার্ম্মের ভিছি 
ঘা হয়া থাকে ।. রৈজ্াবিকের খণ্ড ক্যাবিষ্কার গুলিকে একটি সর 
উগগঞ্ধির আয়ে নুবিদ্বত্ত করিয়া ভরিস্তত. মানবের আন্ত ভাগারক্জাত 


করিয়া রাখ! দার্শনিকের কাধ্য । একই ঘটনা, স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্থে 
বোধ অর্থা প্রত্যর্থী উকিল-মৌক্তার, জজ -মেজি্টর পুলিশ ব্যারিষ্টার 
বিভিন্ন পেশামুষায়ী লোক বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের 
বিষয়, তাহাদের পোষ্যপরিজন ও বনিতার ভর্তার ধন ও পদমর্যাদার 

ংশীদাররূপে অভিমান পোষণ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গি তদনুরপ করিয়া সমাজে 
চলাফেরা করিয়া থাকেন যদিচ পেশা বা! কর্ণের প্রাথমিক বা পরিণত 
জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সহিত তাহাদের কোন কালে যোগ থাকে না বা 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রাচ্য দার্শনিকরা ইহ! ত্যাজ্য বিবেচনা! করেন, 
কিন্তু গুপন্াসিকেরা জাগতিক ব্যাপারের রসধারার স্থষ্টির উপকরণ মনে 
করেন ও সেই দৃষ্টিতে দেখেন। কবির চোখ ইহাদের সকলের হইতে ভিষ্ন, 
অথচ সে সকল দৃষ্টিও কিছু কিছু তাহাতে বর্তমান, সময়বিশেষে বর্ণনায় 
তাহার প্রয়োগ হয়। বাহ্াবস্ত অবলোকনে তাহার আকার-প্রকার, 
বর্ণ-গন্ধ, রূপ ও রসের সংবাদ সুললিত ভাষায় দেশবাসী ও স্বভাষীদের 
?গাচরে আনা তাহার কাধ্য মধ্যে পরিগণিত । শ্রুতি-মধুর শব্দ প্রয়োগে 
আবশ্যক বোধে একটা ছন্দ-প্রণালী ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু তাহার 
বলিবার ভঙ্গি সংক্ষেপ ও সরস হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে শ্রোতার বোধে 
অনুরূপরসের স্পন্দন জাগাইতে পারেন । অন্ত বস্তুর তুলন! দিয়া উপমা 
স্কজন ও প্রচলিত আলঙ্কারিক প্রয়োগে এ ভাবরস স্থায়ী ও গাঢ় করিতে 
যাহাতে পারেন সে বিষয়ে সর্বাগ্রে তাহার লক্ষ্য রাখা উচিত। তাহার 
ধচনা লোকশিক্ষা ও আনন্দ-উদ্দীপনের সহায়তা করিলেই স্বার্থক। 
লিপি্কিশলী চিত্রকরকে কৃত্রিম রেখা ও বর্ণের সাহায্যে দৃশ্ঠবস্তর সারৃশ্ট 
দর্শকের মনে জাগাইতে হয়। উভয়েরই রূপচর্চায় সৌন্দর্যযবোধ 
প্রণোদিত তীক্ষ দৃষ্টি আবশ্যক, কিস্ত কবির দায়িত্ব কিছু বেশী। তাহার 
চিন্তার স্বাধীনতা, বাহ্িক দৃশ্যের অন্তরালে অনুকুল বা প্রতিকূল ভাব, 
ঠাহার নিজের অস্ত্রে তাহার ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নৈরাশ্যের দোলন, 
অভীত স্থৃতি, ভবিষ্যত স্বপ্ন, যাহা সে বস্তুর সহিত সহজে জড়িত থাকিতে 


বাজীশ্রক ক্কজ্থা ৪২ 
' প্ারে, প্রসঙ্গক্রমে বাকাঙালায় বিস্তার করার ক্ষেত্র ও সুযোগ তাহার 
অধিক । কিন্তু তাহাকে সতত সাবধান হইতে হয় যাহাতে দার্শনিক বা 
বৈজ্ঞানিকের সন্ধানী নিরীক্ষণ তাহার বর্ণনার অঙ্গীতৃত না হয়। কারণ, 
তাহার কাধ্য রূপের ব্যাখ্যা, সৌন্দর্য্য উদঘাটন ও ভাবরসের উর্মিমালার 
শোভা, প্রপঞ্চ হইতে গ্রহণাস্তে অন্তরে পরিপাক করিয়া পরকে পরিবেশন 
ও'তাহাদের অন্তরে সমভাব উত্তোলন । তাহার প্রকাশভঙ্গিতেই তাহার 
উপলব্ধির ও অস্তর-দৃষ্ির গভীরত। বুঝা যায়। উপমার দ্বার! পরের মনে 
একটা! দাগ বসান যায় কিন্তু তাহা! যুক্তি নয়। বিরুদ্ধবাদীকে স্বমতে 
আনিতে যুক্তির নিপুণ প্রয়োগ প্রয়োজন, কিস্তু তাহ! কাব্যে অশোভন ও 
আনন্দের ব্যাঘাত জগ্মায়। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ও বাস্তব প্রমাণের ঘটা 
কাব্যের কোমলতার বিরোধী । তিনজনেরই কল্পন! প্রয়োজন কিস্তু তিন- 
ক্ষেত্রে তাহার লীলায়িত ভঙ্গি স্বতন্ত্র, ক্ষেত্রবিশেষে তাহা! উপভোগ্য । 
ননীর প্রয়োজন আওটান ক্ষীরে সাধিত হয় না। কাব্যের তরলতা সফেন 
ঈষছুষ ছৃক্ষের সহিত তুলনীয়, জোলে! ঘোলে বা গাঢ় ক্ষীরে সে 
ধারোফ হদ্ধের স্বাদ ও তৃপ্তি পাওয়া যায় না । দার্শনিক তত্বের সারবত্তা ও 
বৈজ্ঞানিক সংযোগ বিশ্লেষণ প্রণালী কাব্যের সহিত মিশ্রিত থাকিলে 
তাহার উৎকটতায় কাব্যরসকে অনর্থক ভারী করিয়া তোলে । সোন্নার 
কর্ম সাঁড়াসি দিয়া চলে না আর সশড়াঁসির কাজ সঙ্গ! দিয়! করিতে যাও! 
বাতুলতা ৷ ব্যক্তিবিশেষের এই বস্ত্র সবিশেষ বর্ণনায় নির্ববিশেষ তত্ব 
মিশ্রণ ও ব্বাভাবিক তাপ গন্ধ বর্ণ বর্জিত নেব্ব্যক্তিত্বের প্রলেপ ভাল 
লাগিলেও সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে তৃথিগ্রদ নয়। প্রাণরূসে 
ঝলমল কবিতা, স্বাভাবিকরূপ ন্বচ্ছন্দগতি ও সহজবোধ্য প্রসাদগ্জণে, 
মন আকৃষ্ট করে, তাহাতে উল্লিখিত মিঅণে উহার ব্যবহারিক মুল্যের হাস 
হয়।.. মনের ভার লাঘব আশায় পাঠক ভালবাসেন সমশীর্ষ পদক্ষেপে 
লঙু.রংধার কয়নার ফেনপুঙজ মনের উপর দিয়া বুলাইয়! লইতে । .সংক্ষিগ 
বচন প্মৃতিপটে সংলগ্ন হইয়া থাকে, অবসর সময়ে মনের মধ্যে তাহা খেলা 


ঘাির্যা রা রাহা 
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৯৩ মজীদে আঞব। 


করে। মনস্তত্ব ব! বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাময়িক কার্য করিয়াই ক্ষাস্ত হয়। 
যাহা জনিবার জান! হইয়া গেলে, আবর্জনার মত মনে লেপিয়া থাকে ও 
যুক্তির দীর্ঘতা ও বীর-পদক্ষেপে ভোক্তার ক্লাস্তিকর হয়। বহিঃ সৌন্দর্য 
ও মানবীয় হাদয়ের আত্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের যথাযথ বর্ণনা ও তাহার অঙ্কন 
পদ্ধতি মনের কণ্টিপাথরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হেমের আভা! রাখিলেও সময়ে 
অসময়ে তাহ। ঠিকরাইয়া! জ্যোতি বিকিরণ করে, তাহাতে কিছু তম্ময়তা ও 
ভাব সমাধি লইয়া আসে। ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাহার একটা মূল্য আছে। 
পুঙ্গ পুপ্ত গীতপুঞ্জ শোভিত বীথিকার ছবি কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ( ৬/০:৫- 
ড/0:0) ) কে এমন আনন্দাপ্তুত করে যে বহুদিন পরেও তিনি মানসচক্ষে 
তাহ। দেখিতেন ও অতীত সুখবোধকে নবীন হরে পরিণত করিতেন। 
তিনি লিখিয়াছেন-_ ূ 
[101 1361 1] 9০2 00 22 06251৬21000 ] 116 
[065 1951) 90010. 8796 21291:0 25 ০--ড1)101) 15 
€1)০ 01155 0৫ 50116006., 

যখনই আমি শুম্য বা চিন্তাকুলমনে শুইয়া থাকি, তাহার আমার অস্তর- 
চক্ষুর সমক্ষে জ্বলজ্বল করিয়া উঠে, এই বর্ণসম্ভার ভোগ, নিজ্জনতার 
শ্বুখ ও সাস্তবনা। পূর্ববস্তীকালের বর্ণনা আমরা এঁতিহাসিকের নিকট 
পাই, কিন্তু তাহ কতকট! ব্যক্তিগত প্রতিভায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। 
দেখা যায় যে পথিমধ্যে কোন ঘটনা ঘটিলে তাহার যথাযথ বিবরণ 
বিভিন্ন পথিক বিভিন্ন ভাবে দিয়া থাকেন । ইহাতে প্রতিভ। না থাকিলেও 
বাক্কিত্বের প্রভাবে যে পার্থক্য ঘটে তাহা নিত্য বৃটিশ আদালতে প্রমাণিত 
হয়। সেইজন্য সাক্ষীর ব্যক্তিত্বের পরে তাহার সাক্ষ্য নির্ভর করে। 
“ভিন্নরুচিহি লোকঃ” __ আমরা শুনিয়া আসিতেছি ও দেখিতেছি। কিস্ত 
ভাল লোক সম্বদ্ধে সকলে একবাক্যে বলিয়া থাকেন “তাহার গঙ্গাজলের 
মত মন” অর্থাৎ সকল হিন্দুর মনে যেমন স্থির প্রতীতি যে এ স্থর-নদীর 
নীর সতত নির্দখপ ও পবিত্র, বহুতর বস্তুর সংস্পর্শ ঘটিলেও কখন 
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' ব্টুষিত হুয় না। ইহা বাহ্যিক রূপে নয় আত্মরিক গুণে ।. স্বচ্ছতা 
বুধাইতে আমর! উপম। দিয়! থাকি কোন তটিনীর দ্ধ যেন পায়রার 
চোখের মত । যশোহরের সাগরটাড়ির তলে যে “কপোতাক্ষ গ্রবাহিনী, 
তথ্থাকার কবির, মাইকেল. মধুসূদনের, লেখনীতে তাহা! .চিরপ্রীবত্ব 
পাইয়াছে। তমসার তটে ছিল খধি বান্মিকীর আশ্রয়, যেখানে. লবকুশের 
কণ্ঠে, সর্বপ্রথম রাম নামের জয় বন্কৃত হয়। তাহার তপোবনপদলেহি 
সেই. নদীটির ওজ্দল্য ও স্বচ্ছত] বুঝাইতে তিনি একটি উপম! ব্যবহার 
করিয়াছেন, যাহ! ত্তাহাতেই: সম্ভব, 

“রম্ণীয়ং প্রসন্গান্থু সম্মন্থ্যমনো যথ।"” 
( রামায়ণ আদি কাণ্ড ২সর্গ ৫ম ক্জোক) 
ভাবার্থে ইহ। প্রতিপন্ন করে সঙ্জন ও সাধুগণের মন ও দৃষ্টি রমণীয়, প্রসন্ন, 

ও গতিচাঞ্চল্য যুক্ত হইয়া থাকে। সমভাবে শিক্ষিত মন হইতে দর্শকের 
ও দৃশ্যের ভেদ বা ভিন্নতা! সত্বেও একইরপ দৃষ্টি দর্শনফল উৎপন্ন হয় 
তাহাই সৌন্জন্থ সৎ মন্ুষ্ের লক্ষণ ও তাহাদ্বারাই তাহার আচরণ সহজ, 
সরল, এবং হৃদয়গ্রাহী হয়। 

সামাজিক. ব্যক্তিবর্গের নানাবিধ দৃষ্টির কথা বলিলাম, ব্যবহারিক 
জীবনে প্রয়োজনে লাগিলেও সাধন পথে এ সকলই বিভ্রম লৌকিক 
দৃষ্টি ও পারলৌকিক দৃষ্টি স্বতন্ত্র। ভূমানন্দ ও তাহার জ্ঞান ও অনুভূতি 
বুঝাইতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেহত্যাগের পুর্বে তাহার শিষ্যদের 
নিকট হইতে যাথার্থ্য শ্বীকার করিয়াছিলেন। তথাপি সাধককে 
আত্মবোধে ও কল্পনার সাহায্য লইতে হয়, কবিজনোচিত দৃষ্টি অভ্যাস 
দ্বারা কতকটা আয়ত্ব করিতে হয়, নতুবা জীবন বিরক্তিপৃর্ণ, তিক্ত 
ও . হূর্ধ্হ্‌ হয়। বাহ্যিক প্রকাশ, বাক্য বিশ্যাস, ছন্দসাত্রা বোধ, 
ও গীতিধ্যনির ব্যঞ্জন! দিবার ডাক তাহার পক্ষে কবির জুত থাকে না 
বটে) কিন্ত “হদিরপং, মুখে নাস) মক্তকে. 'অছ্যুতসপাদোদক ও নির্ধ্মালা,' 
বি অন্ভিনিবেশ, বাক্যে সংযম, ইঞ্জিয়গণে বগ্ততা বাখিয়। লোকের প্রতি 
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[১ বাজনা জাত 
সম্ভাব ও ব্যবহারে সদাচারীতা অবলম্বন করিলেই তীহার অন্তর পরি- 
বর্তনের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয় । যদিও সর্বজনহিতৈষণায় তাহাকে 
অভিব্যক্তি দিতে হয়, হাদয়ের প্রশস্ততা আনয়নের জগ্ত ভাহার মূল 
সম্বল হয় চিন্তা, “একমেবাদ্িতীয়ম স্থুন্দরম্” | উহার ধ্যানে মনকে 
প্রচ্ছদন করিয়া চিত্ততে সর্বসময়ে তাহ! বিধারণ করিতে হয়। কালক্রমে 
তাহার তৃতীয় নয়ন লাভ হয়। সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃ্টি যোগলভ্য । ত্রিকালজ্ঞ 
যোগীর চক্ষে ঘটনাজাল ছবির মত প্রতিফলিত হয়, কিন্তু তাহার হিতাহিত 
ভালরূপ ব্যষ্টিসম্টিভাবে বিবেচনা ন করিয়া তাহ] বাক্যে ব্যক্ত করা তাহার 
পক্ষে নিষিদ্ধ। দৃষ্টির দূরব্যাগী প্রসারতা লাভ করা তাহার উদ্দেশ্য । ক্রমে 
তাহার নয়ন-পটে বিশ্বনিয়ন্তার যুগচক্র (05০16) বা কালের নিয়মানুযায়ী 
অভিপ্রায় প্রতিভাত হয় ও সেই নিরীক্ষণের ফলে মহাপুরুষর! তাহাদের 
কার্ধ্যপ্রণালী নিদ্ধীরিত করেন। সুতরাং আত্মোম্নতিকামীকে সর্বদাই ও 
সর্ধবথাই মনোভাবের প্রতি কটাক্ষক্ষেপ করিতে হয়। অতএব আমাদের 
মনশ্চক্ষুরও যে সংশোধন বিশেষ আবশ্যক । তাহার সম্মুখে রক্ষিত 
সংস্কারের আবরণ আগ্রে উন্মোচন করিতে হইবে, উপাধিবিহীন মানুষ 
হইতে হইবে। ইহ! ভক্ত কবীর অনুভব করিয়া গাহিয়াছিলেন-_ 
“্ঘুওট পাট খোলে রে, তুঝে রামা মিলেগা 
ঘটু ঘট মে রামা থির 
কঠোর বচন মৎ বোলে রে। 
কবীর কহে শুন ভাই সাধো 
আমন ছোঁড়কে মং ডোলে রে» 

ইহা আত্মজ্ঞানের আভাষ। কবি টেনিসন্‌ যাহাকে ৪৫1? 
10১015986%* বলিয়াছেন ও 58616 50211)” অভ্যাস করিতে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। কবি সেকস্পিয়ীর আরও স্পক্উটতরভাবে বলিয়াছেন-__ 
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. "নিজের নিকট সত্য. হইও তাহা হইলে অপরের নিকটও সত্যরূপে 


প্রতিভাত হইবে তোমার ব্যবহার মিথ্যা হইবে না। প্রকৃত আত্মজ্ঞানে 
মানুষকে লোভ ও স্থার্থপরতার বশ্যতা হইতে রক্ষ/ করে। অন্য মানবকে 
'আত্মবৎ সর্ববড়ৃতেষু' দৃষ্টি করিতে শিখায়, তাহারই ইঙ্গিত সেকস্পিয়রের 
উদ্ধৃত বাক্যের দ্বিতীয় পংক্তিতে পাওয়া .যায়। আমাদের মোহযুক্ত 
অভিজ্ঞতার ফলে আংশিক জ্ঞানে আমর! [06 1190+এর সন্ধান পাই 
না। খশটি মানুষ বা /১5০01066 20) জ্ঞানে গরীয়ান হইলেও সামাজিক 
সম্বপ্ধকে শ্রদ্ধা করিয়া, 
“মায়ামুগং দয়িতেগ্সিত মহ্বধাঁবৎ”ঃ 
হইয়া থাকেন। ইহারই আদর্শ পাওয়। যায় সেই পরছুঃখকাতর, 
প্রেমে ও ত্যাগে সুন্দর, শৌর্ধ্যবীর্য্যশালী মানবশ্রেষ্ঠ, ধন্রিষ্ঠ, প্রাণারাম 
মূরতি রামচন্দ্রে। তিনিই যে স্ুুখছঃখ ভোগী পালনকর্তা বিষ্ণুরূপে 
সকল জীবে থাকেন, ইহা দর্শন কর! ও ধারণায় রাখা কঠিন হইলেও 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ধতার লক্ষ্যস্থল ও জীবন ব্যাপী সাধনার যোগ্য । 
ইহা কত কঠিন তাহা লক্ষ্য করিয়া ঘোমটার পাট বলিয়া কবীর 
সহ্বেত করিয়াছেন ও মনকে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে বিক্ষিপ্ত হইতে 
ন! দিয়! সকল তল্মান্রার কারণ ভোক্তা! ভগবানকে নিজের ঘরে বস্তি 
করিতে বলিয়াছেন। এ সাধনপথে অগ্রসর হইলে, তাহার বাহিরের 
প্রতীক আবশ্যক হইবে না, হৃদয় কন্দর হইতে চিদ্ঘন আনন্দ-রমই 
তাহার উপভোগ্য হইবে ও এবেশ্বর ইষ্ট দেবতাই বাহিরে নানারূপে 
তাহার প্রয়োজন সাধন করিতে থাকিবেন। শ্ীমদ, ভগবত গীতায়- 
শক উবাচ 
... *নষ্টো মোহ; স্বতিন্ধা তব পরদাদাসয়াচ্যুত। 
র স্থিতোৎশ্মি গতসন্দেহঃ করিতে বচদং তব ॥” 
কার্জন বজিলেন__. 
স্ফিচাত,.. তোঙার, কপার ও আমার. মোহ হযাছে, আমি সম, 





বোর, কক, শা? ০১ তু ভিত 

স্ব শ হু 

হি 8৮৮ 7 টা 
৯০ পুচ, ১৬৩ হত, 

ই নিও টতত ত এপ 


চ ' হ্াহ্বীতাগ রঃঞ্থা 
পুনললাভি করিয়া সংশয়শুন্ত হইয়াছি। আমি এখন তোমার আদেশ 
পাঁলন করিব ।” 

মনরূগী সিংহই জয়ী হইবে ও রক্তমাংসপুষ্ট অহমিকাম্মীত দেহ- 
ভাবাশ্রিত স্বীয়প্রভাবমদগর্ধিবত অস্থরই পরাভব স্বীকার করিবে, 
কিন্তু এক! সিংহের নৈতিক বলে কুলাইবে না, তাহাতে প্রাণময়ীর করুণ 
সর্ব! বাঞ্ছনীয়। ইহাই সাকার উপাসন! তত্ব। একাগ্রতার সহিত 
সাধক এ পথে উপাসনা করিলে তাহার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃ দর্শন লাভ 
ঘটে ও তাহা উত্তরোত্তর উজ্জল হইতে উজ্জ্লতর হইয়। বিগ্রহরূপী হয়, 
নতুবা তাহাকে আশ্বাস দিয়। অগ্রগতি দিবে কে? গীতার শ্রুতিফলে ও 
স্তয়ের মুখে এই আধ্যাত্মিকরূপকের আভাষ পাওয়া যায়। . দো্ধা 
গোপাল নন্দন গো-বংস্ত পার্থকে যে হুগ্ধে পুষ্ট করিয়াছেন, তাহার 
উদ্বন্তাংশে আমাদের এহিক ও পারত্রিক লাভ । জীবনসংগ্রামে জ্ঞানা- 
লোকে ইহার ফল আমাদের নিকট প্রকট হইয়া আমাদের সংসার-রোগ 
হইতে মুক্ত করিবে । 

“যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষেখ যত্র পার্থে। ধনুর্ধরঃ | 
তত্র শ্রী বিজয়! ভূতিঞ্র্বা নীতিরনতির্সম ॥", 

যেখানে স্বয়ং শ্রীকচ যোগেশ্বর আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত সাধন-ধনুক 
হস্তে অজ্জুন অবস্থিত থাকেন, সেখানে শক্র পরাজয় উপযোগী উৎকর্ষ 
( বিজয়), উত্তরোত্তর প্রকাশমান বিভৃতি, রাঁজলম্ষীতশ্রী, ও অবিচলিত 
ঞুবানীতি কাধ্যকরীজ্ঞান সদ! বিদ্কমান থাকে । যে সুখে ছাঃখে সর্বাবস্থায় 
ভগবানকে সুহৃদরূপে অনুসরণ করিতে পারে.ও তাহার কার্যকলাপে 
ও পরামর্শে স্থির জানে যে যাহা ঘটিবে তাহাই মঙ্গল, কল্যাণময়ের 
সংস্পর্শে নিজের কোন অহিত হইতে পারে না, সে ভক্তির অধিকারী 
হইয়া ক্রমশঃ ধৈর্য্য ও বীর্য আহরণে সমর্থ হয়। ভগবান জনাদর্ন 
তাহার পথের প্রদর্শক ও রথের চালক হন। সে মহাভাগ পার্থ নির্বির্ধ- 
চারে আত্মসমর্পণ করিলে সাধন-পথে প্রকৃত বন্ধুলাভ করে। “ত্রৈলক্য- 


৯ 


ঝারদীজক আকঞথা ৯৮ 


. বাসীনামি (ডে!) লোকানাং বরদা” নানারূপ দেবদেবীর সাহায্য সাধক 
প্রাপ্ত হয়। তখন অচিরে ভাহার কামনা! সাধন সমান্তিতে সিদ্ধিতে 
পরিণত হয়, অথৈ জলে প্ররস্তরভূমিতে স্বীয় পদে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে 
পারে “যতো ধর্মস্ততো৷ জয়”। সিসিলির সম্রাট হায়রোর রাজমুকুটের 
শ্তামিকা নির্ধারণকারী প্রাচীন বৈজ্ঞানিক আফ্কিমিডিসের মত উলঙ্গ 
হইয়া আনন্দাতিশয্যে সকলকে বলিতে পারে “ইউরেকা, ইউরেকা' 
(11১86 98150 ) আমি তাহা পাইয়াছি অর্থাৎ বিশ্বাসের ধন যথার্থ 
সত্য-প্রতিষ্ঠ৷ এতদিনে পাইলাম । তখন অনায়াসে ছুঃখসন্কুল পৃথিবীতে 
সে বিচরণ করিতে পারে। তাহার অস্তমিহিত শক্তির অফুরস্ত উৎস 
কোথায়? তখন মানসক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কুটরাজনীতিবিশারদ জ্ঞাতি 
বলদপিত আত্মমর্ধ্যাদারুঢ় হূর্য্যোধনের পতন হইয়াছে, আর সদাশঙ্কাকুল 
আরাজকতায় বাস নহে, ধর্ম্াশ্রিত ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরের আত্মরাজ্যে 
পুর্ণাভিষেকে জীবের সাদর আহ্বান । অস্তঃপুরচারিণী কৃষ্ণ প্রাণা অপরাজিতা 
স্ুনীতির লাঞ্ানাকারী ছুঃশাসন-ইন্দ্রিয়বুদ্ধির সমুচিত দগুবিধান 
ও অন্ত্রনিকষাসনে শোণিত শুম্যতায় তাহার নিষ্পন্দ বিকলতা, ইহারই 
আনুসঙ্গিক অন্যতম ঘটনা । নিষ্ঠার পুরস্কারে অধিক এবং দৃঢ় নিষ্ঠা- 
লাভ, ধর্মচর্চায় ধর্মলাভ। তখন আর পাতকের আতঙ্ক থাকে না 
ধর্মপীঠ হইতে পদস্থলন হয় না । এই ভাবঘন হৃদয়ের চিদঘন মুগ্টির 
জন্য পিপাসা, বর্ণাবয়ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষ দর্শনযোগ্য মনোহর প্রতিমা 
আকাখা৷ ও সাকারবাদীর অন্তরের যুক্তির ছবি আমরা রবীশ্রনাথের 
“নুরদাসের প্রার্থনার মধ্যে পাই__ 
“থাম! একটুকু, বুঝিতে পাঁরিনে, ভাল করে ভেবে দেখি 
বিশ্ব-বিলোপ বিমল আধার চিরকাল রবে সে কি? 
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিঝে ফুটিয়া উঠিবে না কি. 
পবিত্র মুখ মধুর মুর্তি, ন্গি্ধ আনত শ্াখি ? 
এখন যেমন রয়েছ গীড়ায়ে দেখীর প্রতিমা সম: 
স্থির গন্ভীর করুণ নরনে চাহিছ হৃদয়ে নম, 


৯৯ ভ্ব্বীজক্র কঞ্খ। 


বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরগ পড়েছে ললাটে এসে 
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমির কেশে, 
শীস্তিরূপিনী এ মূরতি তব অতি অপূর্বব সাজে 
অনল রেখায় ফুটিয়া৷ উঠিবে অনস্ত নিশির মাঝে। 
চৌদিকে তব নৃতন জগৎ আপনি স্থজিত হবে 
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘেরিয়া চিরকাল জেগে রবে ।” 
(মানসী ) 


ইহাতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক যোগের আভাষ বা মিষ্টিসিজমের 
ঈবৎ ছাপ থাকিলেও মনে রাখিতে হইবে যে কবি সাঁকারবাদী ভক্ত 
স্বরদাসের মনোভাবে বাজ্য়রূপ দিয়াছেন, তাহার ব্যক্তিগত অভিমত 
বলিয়। পাঠকেরা কবিকে ভূল বুঝিবেন ন1। কাব্যক্ষেত্রের বাহিরে তাহার 
নিজন্ব উপাসনা-প্রণালী চিরকালই রামমোহন প্রবন্তিত অপৌন্তলিক 
নিরাকার পরব্রন্মের চিস্তনেই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে । জগতের 
ভাল্মন্দ, মনের স্থুমতি ও কুমতি, রুদ্রের মঙ্গল ভাব ও অমঙ্গলজনক 
কাধা ও মানবের মনোরাজ্যে তাহার প্রভাব ও তাহার সহিত ভাব- 
পরম্পরার কিরূপ যোগ সাধিতে হইবে তাহা তিনি সারাজীবনব্যাগী 
আলোচনা করিয়াছেন ও বিপুলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহার সমগ্র 
আলোচনা কর! আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু কিছু কিছু পরবস্তী 
পরিচ্ছেদে আনর। পাঠকদের গোচরে আনিতে চেষ্টা করিব। তিনিও 
সাধ্ধজনীন ভাবের পক্ষপাতী, কিন্তু তজ্ন্য কোন আধ্যাত্মিক প্রতীক 
আশ্রয় করার ঘোর বিরোধী । তাহার সবল মন তাহা উপেক্ষা করে। 

প্রাচীন বা হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই তিনি সহ করিতে পারেন না, এ বিষয়ে 

দবেন্দ্রনাথ ও রাঁমমোহনের সহিত তাহার পার্থক্য । রামমোহন জাতি- 
গ্ভ চলি অনুসারে সেই জাতির প্রচলিত শাস্ত্রকে প্রাম্যণ্য ও গণ্য 
বলিয়। স্বীকার করেন কিন্তু তাহা হইতে যুক্তির অসামপ্রস্ত পরিত্যাজ্য 
বিবেচনা! করেন। পরবস্তাীকালে স্বামী বিবেকানন্দ আচার 


বনজ কা ১৩০ 
পরিবর্তনের সম্বন্ধে অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সহজে জাতীয় 
ভাব ও আচার ত্যাগ কর! উচিত নয়, বিশেষ পরের ভাবে ও সমা- 
লোচনায়, কিন্ত কালের প্রয়োজন ও যুক্তিবোধে যদি পরিহারযোগ্য সাব্যস্ত 
হয় ত মায়াবশে তাহ আকড়াইয়। ধরিয়া রাখা অনুচিত । দেবেজ্্রনাথের 
প্রকৃতি ঘোর বিশ্বাসী এবং দেশীয় শান্ত্রকর্তাদের প্রতি অশেষ শ্রন্ধাপগ্ন। 
তিনি জানিতেন এ সকল সত্য ও বাক্য তপস্তা ও ধ্যান লব্ধ, সুতরাং 
আমাদের বোধগম্য না হইলে অপেক্ষা করিয়৷ আমাদেরও তপন্তা করা 
প্রয়োজন | ক্রমে জ্ঞানের আলোক পাইলে, অনেক অসামঞ্জস্ত লুপ্ত হইবে। 
সেইজগ্যই তাহার সতীর্থদের প্ররোচনা সত্বেও তিনি দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর 
চিন্তা করিয়! তবে নবানুষ্ঠিত ধশ্মাচরণ হইতে বেদবেদাস্ত কিয়ৎ পরিমাণে 


বর্জন করেন। তাহার প্রবর্তিত আত্মগ্রত্যয় বা 20155010202 ৪1১0 06116: 
জনিত চৈতন্য বোধ 5615:921158001 কেশবসেনের চিন্তাঁধারায় প্রবল 


আকার ধারণ করিয়া শাস্ত্র বিশ্বাসকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে ও 
প্রত্যাদেশ ও দৈববাণীরূপে সাধারণ ব্রান্মসমাজের প্রধান আধ্যাত্মিক 
সম্বলরূপে পরিগণিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নিকট ইহ! পরাকাষ্ঠা লাভ 
করিয়া! 11850100615 10015 0০%/6:৫0] 0381) 75850 রূপে প্রতিভাত 
হয়। কাধ্য-কারণ অনুস্থত যুক্তির অপেক্ষা স্বীয় সহজবোধই দিগদর্শনে 
অধিক কার্য্যকরী। ইহা বযুৎপত্তি কি বোধিসত্ব বুঝা কঠিন, তবে যেন 
তেন প্রকারেণ ভগবং-দত্ত বিশেষ মানবের বিশেষ প্রতিভা বা গ্রত্যুৎপন্ন 
মতি । উপার্জন বা রোজগার নহে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত জী | রঃ 
ভগ্নবত বোধ ও [২2ড61:%১০০ উপস্থিত হয়। রামমোহন দেবেন্ত্রনাথের 
মত রবীন্রনাথ বাহিক প্রতিমাপৃজার বিরোধী কিন্তু কার্ধ্যপ্রণালী দেখিয! 
তিনজনের গ্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণের ও সমাজস্থিত পৃজী- 
পার্বণ ও উপাসনার গতি রাজা রামঙগোহন কতকট? সহনশীল ভাব 
রাখিয়াছিলেন। পঙ্জিত, মৌলবী, পাডীদের সহিত ধর্মের ও ঈশ্বরের 
খ্রাণদ্ধ লইয়! তর্কবিত্র্ক হত, তাহাতে দৈরসস্বন্ধে শুজলিত ধারণার 


১৯১ স্বত্সীর্র জবা! 
আংশিক বজ্জনই কাম্য ছিল। সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উচ্চাভিলাষ 
পোষণ, আত্মোম্নতির চেষ্টা, উন্নত প্রণালীতে মনের প্রশস্ততা ও পবিত্রতা 
আনয়ন এবং নিরাকার একেশ্বরবাদই যে শোভন ধর্মচর্চা, তিনি ইহ! 
ৃষ্টান্তের দ্বার! স্থিরীকৃত করেন। তাহার প্রবন্তিত মত (৪০8020010 ) 
পণ্ডিতগ্রাহ্থ হইলেই হইল ও স্বেচ্ছাসেবক ( ৮9181106615 ) দ্বার! গ্রাতি- 
পালিত হইলেই তিনি সন্তোষলাভ করিতেন, সর্ববধর্মযাধীর। যাহাতে 
একক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারে তাহাই রাজার আদর্শ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ 
কিন্তু হিন্দুসমাজ রক্ষাকল্লে যত্ববান ছিলেন ও বহুদেবতার স্থলে একেস্বর 
উপাসনা শুধু প্রশস্ত নয়, আমাদের মধ্যে প্রচলন হওয়া বাঞ্চনীয় মনে 
করিয়। প্রচারকার্ধ্যে ব্রতী হন। স্বদেশবাসীর নীতিগঠনের দিকে তিনি 
আত্মনিয়োগ করেন। যখন দেশীয় স্-উচ্চ দার্শনিকগণের ্ুচি্ত। ও বনু- 
গবেষণার ফলস্বরূপ একেশ্বর উপাসনা! বিদ্ধমান আছে, তাহা অবহেলায় 
অপচয় হইতে দেওয়া লক্ষ্মীমস্ত গৃহস্থের উচিত হয় না। শুধু স্বেচ্ছা- 
সৈন্তের দল ভলেন্টিয়ার হইলে চলিবে না, একেবারে ব্রতধারী ও ব্রতচারী 
হইতে হইবে, তবে ভ্রাতু বন্ধুগণ ও স্বীয় সমাজস্থ পরিজনের সহিত যথা- 
সম্ভব সন্ভাব রক্ষা! করিয়া অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করাই শ্রেয়। 
নবীন ধন্মাবলম্বীদের পুরাতন সমাজের উপর অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া 
তিনি একটি ব্রাহ্মলমাজীয় বক্তৃতায় তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন যে 
গণেশের শু'ড় ভাঙ্গিয়া বা পুজার দালানে উৎপাত করা বা বাটিস্থ পুজা 
ঝ1 ছুগগোৎসব বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া কোন স্বুফলের সম্ভাবনা 
সাই। তিনি আরও বলেন যেখানে গুরুজন বর্তমান, পিতামাতা ও 
তাহাদের মনে ক্লেশ দেওয়া বিহিত নয়, কারণ তারা সর্ববসময়েই পৃজ্য ও 
সম্মানাহ। তাহাদের অভ্যস্ত আরাধনায় হস্তক্ষেপ শুধু মর্মগীড়। বলিয়া 
নহে ধম্মনীতিরও বিরুদ্ধ, অশাস্তির ত কথাই নাই। বরং সেরপ ক্ষেত্রে 
ব্রা্মদের গৃহত্যাগ করিয়! দূরে সরিয়! যাইয়া নিজের কার্যে মনোযোগী 
হওয়া সম্ীচিন ও কর্তব্যা। অধিকন্ত সংখ্যালঘু নবীনদলের নীতি ও 


স্াহ্বীত্র ক্যা ১০২ 
চরিত্র এতটা উৎকর্ষ ও উদার হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সকলের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ ও রক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে যুবকদের তিনি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করেন। ইহা! সত্বেও ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ব্রাঙ্গধর্ম্ম 
ও ব্রাঙ্মসমাজের জন্ক যে সকল কাজ তিনি করিয়াছেন তাহারই একটি 
সকৃতজ্ঞ ত্বীকারোক্তি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্ের নভেম্বর মাসে তাহাকে প্রদত্ত 
"ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মসমাজের” সভ্যগণের এক অভিনন্দন-পত্র। এ পত্রের 
ললাটে প্রথম তাহাকে “মহধি' উপাধিতে ভূষিত সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। 
তদবধি ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে সকলের কাছে তিনি এ নামে পরিচিত ও 
সম্মানভাজন হইয়া আসিতেছেন। ১৮৬৭ খুষ্টাব্ধে (১১ই কার্তিক ১৭৮৯ 
শক) নব্য ব্রাঙ্মদলের! ব্রাহ্মসম্মিলন সভা! আহ্বান করেন, তাহাতে 
দেবেজ্ত্রনাথ প্্রাঙ্গদিগের এক্যস্থান” বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন, তাহাতে 
তিনি বলেন--“এক্ষণেও বীহার। শুদ্ধ-সত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়া কেবল 
ধর্শের অনুরোধে উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছেন, তাহারাও 
হি্দুসমাজে মান্য থাকিবেন। কিন্তু যথেচ্ছাচার করিলে তাহার! তাহাদের 
নিকট আরও হেয় হইবেন। ব্রাক্ষের৷ এইপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে 
পারিলে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে ক্রমে যুক্ত হইতে 
পারিবে--তবে কেন তাহা হইতে বিষুক্ত হইব। অপৌন্তলিক ত্রাঙ্মধন্দাকে 
হিন্দুসমাজে রক্ষা! করিতে যব করিয়া দেখ, ক্রমে অবশ্যই এই যন্জ দি 
হইবে, ব্রাহ্মধর্দমকে হিন্দুসমাজের মধ্যে তুক্ত করিতে হইবে, ভিন্টুসমাজে 
রক্ষা করিতে হইবে--এই ব্রাঙ্মসম্মিলন সভার তৃতীয় উদ্দেশ্বামাদ্র । 
আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থান প্রিয়তর, কিন্তু ব্রাক্মধন্ম প্রিরতম। 
হিন্দুসমাজ রামমোহন রায়ের নাম শুনিবামাত্র খড়গহস্ত হই, 
নেই হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রন্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে-্রাঙ্মধন্টের 
ৃ ঠা কেহ কেহ উৎসাহ দিতেছেন, কেহ কেহ “অশ্রুপাত করি- 
ভেছেন। যখন হিন্দুসমাজ ব্রাহ্ষসমাজে ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছে, 
তবে কি নিরাশীর সময়! আরো অধিকরূপে চেষ্টা করিয়া দেখিতে 


১০৩ নাবী আকঞ্া। 
হইবে, প্রিয়তর হিন্দু- সমাজে প্রিয়তম ব্রাঙ্মাধশ্্ম যাহাতে প্রবেশ করিতে 
পারে ।” 

কিন্তু হিন্দ্ুসমাজের পাক! বাড়িটাকে একেবারে ভিত্তিতে নাড়া 
দেওয়। যাক-_-এসকল আকাম্ধা হইতে কোন শুভফলের আশ! দেবেন্দ্র- 
নাথ করিতেন না। নৃতন দলের সঙ্গে এইখানেই তাহার প্রণালীর 
পার্থক্য ছিল। ১৮৬৫ সালের জুলাই মাসে দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত 
ইগ্ডিয়ান মিরর কাগজের অধিকার লইয়া গেলোযোগ বাধে এবং 
কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদকীয় দাবীর অজুহাতে এঁ সম্পকাঁয় সকল কাগজ- 
পত্র জোড়াসশাকো ঠাকুরবাড়ি হইতে অপেনার বাড়ীতে তুলিয়া লইয়া 
যান। তখন ইহা পাক্ষিক কাগজ ছিল কিন্তু পক্ষাস্ত পত্যস্ত অপেক্ষা না 
করিয়া এবং দেবেন্দ্রনাথ যে টাকা দিয়া ইহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন 
তাহা উপেক্ষা করিয়া তৎকালের আইনের বলের পোষকতায় কেশবচন্দ্র 
সেন সাপ্তাহিকরূপে এ নামে একখানি কাগজ বাহির করেন। তাহাতে 
১৮৬৬ সালে জুলাই আগষ্ট মাসের কতিপয় সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথকে ও 
“কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজ'কে তীত্র আক্রমণ করেন। আমরা “আচাধ্য 
কেশবচন্দ্র মধ্য বিবরণ, প্রথম অংশ, ৭৯-৮৩ পৃষ্ঠ। ( সম্ভবতঃ ইহা প্রতাপ 
চন্দ্র ন্ুমদার মহাশয় রচিত কেশবচরিতের অন্তর্গত ) হইতে কয়েকটি 
কথা |নম়ে দিলাম, তাহা হইতে পাঠকগণ দেবেন্দ্রনাথের মত ও আদর্শের 
সহিত নুতন দলের কোথায় অনৈক্য হইয়াছিল তাহার আভাস পাইবেন 
এখং কেশবের বাংলা লেখার সহিত প্রসঙ্গক্রমে পরিচিত হইবেন । 
-স্*বাহিরে দেখিতে তীহার! সমাঁজগৃহের ট্রষ্টি, ভিতরে ভিতরে তাহার! 
সযুদায় ব্রাহ্মমগ্ডলীর অধ্যক্ষ ও নিয়ামক। 

ইনি বলেন, ইহা কেবল উপাসনার স্থান, কিন্তু কর্তৃত্ব সহকারে 
বাঙ্গধশ্মের মত বিশ্বাসাদি ব্যাখ্যান করিয়া পুস্তকপুস্তিকা এবং মাসিক 
পত্রিকা বাহির করেন। 

ইনি মুখে বলেন, সামাজিক বিষয়ের সহিত ইনি সম্বন্ধ পরিহার 


ন্‌ চস 


রতি আখ ১০৪ 

'. করেন, ইনি কেবল ধর্্মসম্পকীঁয় অন্তর্ব্যবস্থান মাত্র, অথচ ইনি কর্তৃত্ব 

সহকারে সামাজিক ও গৃহসস্বন্ধীয় অস্ষ্ঠান-পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন 
এই ধর্ম কোন বিশেষ গ্রস্থকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া গ্রহণ করে না, 


যে-কোন গ্রন্থে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাকেই গ্রহণ করেন । কার্য্যতঃ 
ইহ! হিন্দুশান্ত্র বিনা অন্ত কোন শান্্র ষ্পর্শ করে না; শঙ্করাচার্ধ্য 


প্রড়ৃতিকে গ্রহণ করে, এবং ক্রাইষ্ট পল্‌ প্রভৃতিকে ঘৃণা করে এবং 
অবমাননাস্থ্চক কথায় আক্রমণ করে। উপনিষদের যে সকল বাক্যে 
অদ্বৈতবাদাদি আছে, সে গুলির অর্থাস্তর করিয়া অথবা বিরুদ্ধ বাক্যাংশ 
পরিহ্থার করিয়৷ খণ্ডিত বাক্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে । 

ইহার ভিতরে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই, সকল নরনারীই ঈশ্বরের 
সম্ভান, সমুদয় পৃথিবী ত্রদ্ধের গৃহ, সমুদয় মন্ুত্ ভাতা । এ মত যে কথার 
কথা তাহ! সকলেই জানেন। কলিকাত৷ সমাজ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বদৃঢ়তার 
সহিত রক্ষা করেন । 

সমাজের আচার্য্যগণ গৃহে পৌত্বলিক অনুষ্ঠান করেন, সমাজে আসিয়া 
একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, অথচ তাহাদিগের এই কপটতা ভীরুত! ও 
অসারল্য অনায়াসে সমাজ সহা করেন, উৎসাহ দেন । 

সাংসারিকতার জন্য পাধিব অসত্যের নিকটে ঈশ্বরের সত্যকে হীন 
করিয়া একটি সুবিধার ধর্ম করিয়া লওয়1 হইয়াছে, যে সুবিধার ধন্মে 
বিবেককে অপদস্থ করা হইয়াছে এবং সততা ও খজুতাকে সাস্ুরিক 
বুদ্ধির বেদী সন্লিধানে বলি অপণ করা হইয়াছে ।” দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন 
অন্ত কেহই কখনই এ আক্রমণ সহা করিতে পারিতেন না ; বিশেষতঃ 
যখন কেশবের মত তাহার স্সেহ গ্রতটা ফেহুই পায় নাই। ভিনি 
কিছুমাত্র বিউলিত না হইয়া অগ্লানযদনে কেশধের পাশ্বে বসিয়া 
তীহাদের স্থাপিত নৃতন পরশ্ববিষ্তালয়ে বাংলায় উপদেশ দিয়াছেন । 
তাহার যে আঘাত লাগে নাই এমত নয়, তথাপি তাহার কো লক্ষণ 
ভাইর বাহিরের বাহারে বা ভিওয়কার সরতে প্রক্কাধ পাইতে দে, 
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নাই । ১৮৬৭ খৃষ্টাবে নব্যব্রাহ্মদের মধ্যে ভক্তির অন্দোলনের আবশ্যকতা 
এমন প্রবল হইয়াছিল যে খোলকরতাল যোগে ত্রহ্মনাম সংকীর্তবন ব্রাহ্ম- 
সমাজে প্রবন্তিত হয়। প্রতৃপাদ বিজয়কৃ্ক গোস্বামীর উৎসাহে ইহ! 
সংগঠিত হয় । দেবেন্দ্রনাথ এই বৈষ্বী প্রমত্ততার পক্ষপাতী ছিলেন ন1। 
তথাপি ভারতব্ষীয় ব্রান্মসমাজে তাহাকে ডাকিবামাত্র তিনি আসিয়া 
তাহদের কীর্তনে যোগদান করেন ও তৎপরে উপাসনা ও বক্তৃতা ষথা- 
নিয়মে সম্পাদন করেন। অধিকন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের তেতালার ঘরে 
একদিন ধর্মপিপাস্থ এই যুবাদলকে আহ্বান ও একত্রিত করিয়া ব্রহ্ম- 
দর্শন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করেন। তাহাতে বলেন, প্ধীহারা 
ব্রন্দকে দেখেন নাই কিন্তু দেখিবার জন্য ব্যাকুল তাহারাও ব্রাহ্ম । 
আমর! সূর্য্যালোকের মধ্যেই সর্বদা! বাস করিতেছি অথচ আমরা তো 
সর্বদা বলিনা “এই তূর্য এই সূর্য্য ।” পরে একটি দীপ দেখাইয়া তিনি 
বলেন “এই দীপটি যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি তিনি আমার কাছে প্রত্যক্ষ । 
ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রাহ্ম হয় না। আজও তোমরা ব্রহ্মকে দেখ নাই ?” 
ইহাতে, দেবেন্দ্রনাথের সহজাত ভদ্রতা ও মহান্ুভবত। কতট। ছিল, বেশ 
বুঝা যায়। ইহাই প্রকৃত আভিজাত্যের সৌজন্য, অভিসন্ধির সখ্যতা 
উপলক্ষ্য মাত্র ধরিতে হইবে । তাহার মতের জন্য একটি উক্তি এইখানে 
উদ্ধার কর! আবশ্যক । “যদি আমাদের পুরাতন শান্ত্রসকলের মধ্যে 
ব্রাঙ্মাধন্্ম না পাইতাম তাহা হইলেও ব্রাহ্মধন্ম আমাদের আশ্রয়স্থান 
হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্ত সেরূপ হইলে, হিন্দুধর্মের সহিত বিরোধে 
প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। যদিও ত্রাচ্ষ- 
ধন্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতিবিশেষে কখনই আবদ্ধ হইয়া 
থাকিবে না; তথাপি হিন্দুজাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চির 
কালই যার থাকিবে। 

রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও ধর্মমচর্চায় তাহার পিতার ন্যায় ভাবচালিত 
ও স্থখশাস্তি অভিলাষী নহেন ; বরং রাজা! রামমোহনের মত যুক্তিমন্ত, 


১৪ 
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: ধিকস্ত তিনি অন্থুকুল অপেক্ষা প্রতিকূল বেদনে ঈশ্বরের গাঢ় সান্নিধ্য 
 প্রয়্াসী, সুক্মভাব চিন্তায় তাই কতকটা বাংলার বৈষ্ণব কবিদের অন্ুগামী। 
তিনি যুগলমৃণ্তির উপাসক, কিন্ত নবন্তলধরে. ডাকিয়া নব অরুণেরে 
ণ্ব্যাসের হুত্রের অর্থ সুর্যের কিরণ। 
স্বকল্লিত ভায় মেঘে করে আচ্ছাদন ॥+ 
( চৈতন্ত চরিতামৃত মধ্যলীল! ) 
পণ্ডিত বান্ুদেব সার্্বভৌমকে যাহা গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছিলেন,-_ 
ধন্মব্যাখ্যানে রবীন্দ্রনাথ নির্ব্ধিশেষকে সবিশেষ করিয়াছেন আর জগদরূপ 
বর্ণনায়, কবিতায়, গানে, উপন্তাস ও নাটকে সবিশেষকে নির্রিশেষ 
পরিচ্ছদ দিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রের এই দোলনটি বুঝিতে পারিলে 
রবীন্দ্রনাথের বেদোজ্জল! প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । রবীন্দ্র- 
নাথের মনেরও ছুট! দিক আছে, তিনি বনু স্থানেই অন্তরের মানুষের 
উল্লেখ করিয়াছেন যেন রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ মানসক্ষেত্রে অবস্থিত 
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পাক বিষুঃ ও ধ্বংসকারী রুদ্রের যেন যুক্ত ছরিহরমুর্তি এক ঘটেই জনপ্থিত 
তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, যে প্রেমপুষ্পের প্রচ্ষুরণে দেবেজ্রমাৎ 
হর্ষে আত্মহারা হইয়া! শরীক সিংহ, রাজনারায়ণ বন্থ ও পণ্ডিত শিবনাগ 
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শান্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এবং যাহা ব্রাহ্মধর্মে ও সমাজে ফুটন্ত 
ও প্রাণবন্ত অবস্থায় রক্ষা করিতে রাজনারায়ণ অশেষ চেষ্টা করিয়া 
কৃতার্থমনা বোধ করেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের মনীধার আলোকে ও কাব্য- 
গীতির বারিসেচনে স্বাভাবিক ওজ্জল্য হারাইয়৷ বর্ণে যেন মান হইয়! 
পড়িয়াছে। অস্ততঃ রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা সত্বেও আদি ব্রাঙ্গ-সমাজে নব 
দীক্ষিত ব্রহ্মবাদীর সংখ্যা দিন দিন হাস হইয়াছে । ইহার কারণ 
একটু তলাইয়৷ দেখিলে বেশ বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অতি 
সত্বরই মানুষের প্রশংসা আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহার নিলিগ্তত। ও ব্যক্তির 
নহিত ব্যবহারে আত্মকেন্দ্রীভাব মানুষকে দূরে সরাইয়৷ দেয়। একটি 
কেন্দ্রান্ুগ সেন্টি পেটাল (0:67.009681), অপরটি কেন্দ্রাতীগ সোন্টিফিউ- 
গাল (09706089] ) শক্তির ক্রিয়া, সুতরাং সাধকমণগ্ডলীর স্জণ ও 
রক্ষণে অক্ষম। অমোঘ নিয়মের দণ্ড ও সময়চক্রধারিণী পরিণামপ্রস্থ 
প্রতীচা বিজ্ঞানদেবী পাশ্চাত্য দর্শনের পরিমাপযন্ত্র-হেমকটোরাহস্ত, 
্যায়-ভুলাধুক মৃর্তমান বিবেকবুদ্ধির সহিত আলিঙ্গন পাশে জড়িত থাকিয়া 
ধন্ম প্রবণ কবি হৃদয়ে বৈখরী শব্দে শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। উভয়ের 
নিলিত করে ধুত মুরলীমনোহর প্রতীক রবীন্দ্রনাথের উপাস্য ও 
কন্সলিয়ন্তী | 

বলিতে কি, আবহকালের এই “ভারত-ভাক্ষর” কবি একাধারে 
২,১১১1901 ভ [591,90185৮ প্রতিমাগঠনকারী আদর্শবাদী ও প্রতিমা- 
+১পকারা ঘুদ্তিনান বিপ্লববাদী, কিন্তু কোনও দিনই রামমোহনের 
7 তিনি 250259228015150 নন । প্রতীকযাধীদের সহিত তর্কে লিপ্ত 
শেল । কবিতায়, ব্যাখ্যানে, ধ্যানের জন্য অনেক নৃতন প্রতিম! স্থজণ 
সবযাঞ্েন, আর নিজ অপৌত্তলিক সম্প্রদায়ে করণীয়ের অভাবে প্রতিবেশী 
নএজের 11019890225 সাকারবাদী হিন্দুদের দেবতামণ্ডলী 721100601) 
€হ অন্তর্গত £১750110 08079১৬6089 1/0106159, ]80166র সবকপোল 
কল্পিত অপৌরাণিক নবীন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। হয়ত অচলায়তনের সকল 


বচাীতক আঞ্া। ১০৮ 
প্রাচীর ও গণ্ডি ভাঙ্গিয়া, জ্ঞানদাসের সেই পুরাতন বাণী “সবার উপরে 
মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই” বীজরপে রাখিয়াছেন। আশীলক্ষ 
যোনী ভ্রমণ ব্যাপারটা হিসাবের বাহিরে ফেলিয়। দিলেও যে মনুহ্জন্ম বিশেষ 
বাঞ্ছনীয় ও কর্ম্মকুশল, এইরূপ একট! বেদীর উপর আমাদের চিস্তাধারাকে 
বসাইয়া৷ আন্তর্জাতিক মূল্য (17510900191 5৪18) বাড়াইয়া দিয়াছেন। 
কবিপ্রাণের সহাদয়তার বশে সকল স্তরের মানবের নরনারী নির্বিশেষে 
বিবিধ অবস্থাস্তরে তাহাদের ব্যাথার স্থানগুলির তথ্য লইয়াছেন ও 
অতুলনীয় ভাষার সাহায্যে তাহাদের রূপ দরদী হিয়াপটে চিরতরে অঙ্কিত 
করিয়! দিয়াছেন । এ 10010£5 রবীন্দ্র নিজন্ব, কবীন্দ্রের অধিকার, 
তাই দেশের উদ্দীয়মান তরুণতরুণীর সহিত তাহার হদয়ের যোগ । 
তাহার স্থান “অলোক আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে অনস্তের 
আনন্দ মন্দিরে” । 

সেখান হইতে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদে তিনি যে নিত্যরসের সংবাদ 
বহন করিয়া আনেন, তাহ! আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে তাহার সাহচধ্যে 
*দিগ্বধুর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন হ'তে শুম্পথে নির্ভীকের অভিসার” | প্রাপ্তির 
বাহিরে গিয়া প্রেম যেন শাশ্বত আকাঙ্খার সামগ্রী হইয়া! থাকে । তাহা? 
“মেঘদূত” একদিন কবি কালিদাসের অভিনন্দানে বলিয়াছিল 

$আপনি করিলে স্থষ্টি ূপসীর অপূর্ব মূরতি 
অন্তহীন কাস্তিময়ী এতদিন ছিল গোপনে যে সতাঁ 


সী রঁ সঁ ু 
মর্মে অধ্যাসীনা প্রিয়! তব ধ্যানোঞুব। 
.... লয়ে তার বিরহে” বীণ1।% 
এ কথা তাহার সন্ধন্ধেও প্রযূজা । ' তাহার উপাস্য এব. উলংগ 
তিনি স্থান কাল অতিক্রমে অপারগ প্রণয়ী যক্ষকে সমবেদনা জানাতে ও 
'লাঙ্থনা দিতে যাহ! বলিয়াছেন, ভাহাতে জীমা নির্দেশিত করা যায় 


১৯৯ ন্াীজক্র আঞ্হা 
“সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হ'ল, 
বিরহের ছুঃখ তাপে প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত, 
হেরিল সে আপনারে বিশ্ব ধরিত্রীর মাঝে ।” 
ইহাকে 1001190) প্রতীক অর্চনাও বল! যায়, 10691150) বা! আদর্শ 
স্থাপনও বলা চলে। বিচ্ছিন্ন হইয়া সে প্রেম দীপ্ত, বিরহদগ্ধ হাদয়ের সবখানি 
ভাস্বর মুত্তিতে জুড়িয়৷ থাকে। অনঙ্গ হইলেও তেন্রপূর্ণণ আলো হইলেও 
সাকার, সাবয়ব হইতেও দেরী'লাগে না। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের বাৎসল্য রস 
পশু, পক্ষী, বা অপরের শিশুটির প্রতি বা! বালক সমবায়ে অন্তাত্র উৎসারিত 
হওয়া স্বাভাবিক । সুতরাং উহ সত্য ও উহার ব্যাপ্তিও সত্য ও তাহাতেই 
অধিকারীকে ধন্য করে। জাগতিক ব্যাপারে প্রাপ্তিতে হয়ত মলিনতা বা 
তৃপ্তির অবসন্নত।৷ আনিতে পারে, উহার বহ্িমুখী 'প্রবাহ পরিচ্ছিন্ন হইয়। 
যায়, অনন্ত অসীমতায়, সম্ভাব্যতায়, আশায়, আনন্দে উহ! যেমন উজ্জ্বল 
ও পবিভ্রকারী, অভাব পূরণে তদ্রপ থাকে না। কৃষ্ণমিলনের আকাঙ্খাটাই 
যেন সব কিছু, রাধার প্রাণ, কায়ক্লেশ লঙ্িয়। সুদূর প্রসারিত । 
তাহার “মানস সুন্দরী” কে একবার দৃষ্ট করুন-__- 
“মিলনে আছিলে বাঁধা 
শুধু এক ঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধা 
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়েঃ 
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে 
ধুপ দগ্ধ হয়ে গেছেঃ গন্ধ বাম্প তার 
পূর্ণ করিয়। ফেলিয়াছে আজি চারি ধার ।” 
হাই চিরঞ্জীবী প্রেমে বিশ্বরূপ বোধ আর ক্ষণে ক্ষণে তাহার অম্নুভভূতি 
আপ্যাস্িক চেতন! বা 90116081150, 
ঈশ্বরের স্থজিত বস্ততে ঈশ্বরত্ব আরোপ ও প্রণতি জ্ঞাপনের 
বভিষীকা তাহার পিতৃদেবকে মহানির্বান তন্ত্রের বিশ্বরূপ পদটি পরিবর্তন 
করিতে প্রণোদিত করে, ও ব্রাহ্বধর্শের প্রতিজ্ঞাপত্রে ২নং প্রতিজ্ঞায় এই 


'নীজ কঞ্খা ১১৬ 
কয়টি বাক্য যোজনা করিতে প্রেরণ। দেয় “পরমেশ্বররূপে কোন ইক্দরিয়- 
গোর বস্তর আরাধনা করিব না।” কিন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাগী 
সাধনার ফলে লোকশিক্ষার অভিপ্রায়ে নিয়লিখিত ভাবণ দিতে তাহার 
“ীবনদেরতা” তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন । 


“অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে 
সে বীণা আজি উঠল বাজি হৃদয় মাঝে। 
ভুবন আমার ভরিঙ সুরে, 
ভেদ ঘুচে যাঁয় নিকটে দুরেঃ 
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥ 
( গীতবিতান পৃঃ ৫৯৭) 


শুধু তাই নয়, একদিকে যেমন কবি কোলরিজ (001603069 ) 
বলিয়াছিলেন [5০ 9005 ০৫ 006৮৮ 1793 19611960106 60 966. 03০ 
06208059]1 2 06 01)1৬215৮ অর্থাৎ কাব্যচ্চা আমাকে বহিজগতের 
সৌন্দর্য্য দেখিতে শিখাইয়াছে, কবি রবীন্দ্রনাথেরও এই ব্যসন, যদদিচ 
তিনি উহাকে কোনদিনই ব্যসন বা অবসর বিনোদন মনে করেন নাই, 
গুরুগন্ভীর ভাবে উহ তাহার নিত্য কম্ম অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত্ত 
করিয়াছেন, ভাহার সৌন্ধ্যপ্রবণতাকে শুধু চরিতার্থ করিয়াই ক্ষান্থু 
হ্য় নাই, উপরস্ত বিশ্বের কেন্দ্রন্থিত ও আনন্দ ভাবের কেন্দ্রন্বরূপ সঞ্চা 
প্রাণলীলার উৎস “সত্যম সুন্দরমের” উপলব্ধির দিকেও ভাহাকে ক্রদখত 
টানিয়াছে এবং তাহার ধর্মমবিশ্বাসকেও ক্রমান্বয়ে পরিবন্ডিত করিয়াচিত 
তাহার সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে এত পরিমাজ্জিত করিয়াছে যে, অনায়াসে এপ 
যায় এই হুক্্ম এসথেটিক-বোধ (19076505859) ভীভার নীষ্ভি 
চরিগ্রকে লকল প্রকার নীচতা! ও অশিষ্টাচারপরায়পতা হইতে যেন বঙ্মা, 
চ্ছাদিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে সতত রঙ্গ! করিয়াছে ।+ র্বীন্দ্রনাথের 
চিন্তায়, বাক্যে, আটরণে ও কার্যকলাপেএই মানদিক শুচিতা একটি লক্ষ 
করিবার”ও শিক্ষণীয় বস্ত। ভাহার বটনাবলীতে ও ভাববিস্তারের আবসরের 


১১১ সাঙবীতক কেঞা 


মধ্যে এই নিত্য অভ্যস্ত সংযম ও শুচিতার ক্রীড়া পরিলক্ষিত হইবে। তিনি 
সর্বদাই চক্ষু মেলিয়া অন্তরে “দিবীব চক্ষ্রাততং» অনুভব করেন। 
তাহার তরুণ বয়সের কামনা-- 
«আকাশ ডোবা ধারার দোলায় ছুলব অবিরত 
আকাশ ভরা দেখার দেখায় দেখব অবিরত ॥% 

তাহার জীবনের ফ্রবতারা স্বরূপ তাহাকে উত্তরোত্বর বল ও অধ্যাত্ম 
স্পর্শ দিয়াছে । তাহার প্রাণকে করুণ রসে অভিসিঞ্চিত করিয়াছে । অগণ্য- 
নক্ষত্র-খচিত নৈশগগন তাহার অন্তরে যে অনন্তের ভাব উদ্রেক করে, তাহা 
তাহার “ভগ্ন হৃদয়” পাঠে বুঝা যায়। দেবেন্দ্রনাথও এইরূপ ভগবানের 
ব্যাপ্তিবোধ অনুভব করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথের বোধের আভাষ তাহার 
'নিঝরের স্বপ্নভঙ্গে আরও গভীরে গিয়াছে । অন্তর পুরুষের সন্ধান ভিন্ন 
স্থান কালে অপরিচ্ছিন্ন অফুরস্ত প্রাণধারার বোধ জন্মায় না। কসমিক্‌ 
(0097210) ও সোসাল কনসাসনেস (9০9০18] ০01050101150655 ) বোধ 
পরস্পরে মিলিত । এখিকাল ও এসথেটিক (700102] ও £:50660 
০01/3019057059 ) তাহার সহিত যোগ দিতে যেন অগ্রসর হইতেছে । 
টনিসনের ক্রুকের (2001) মত তাহার কবিত্ত নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ 
হয়: দৃরপ্রসারী ও জগতগপ্লাবী অশেষ কথার তরঙ্গিনী বহমান! 
করাইবার অভিপ্রায়, ভাহার ভগবানের প্রাকাম্য ও প্রাকুষ্য বিশ্কৃতি, 
স15। মববদা গতিশীল ও কালজয়ী হইয়া বিষ্যমান, নিজের অন্তরে মনে 
“শে উত্খিত হওয়ার পরিচয় দেয়। 

আচারে ও বক্তব্য মধ্যে তাহার অসাধারণত্ব সর্বদাই জাগরুক। 
$'লন মধাস্থিত খজু তাল বৃক্ষের মত পারিপার্থিক বনানী হইতে 
নযনপথে ক্লীহাকে অপরিমেয় ভিন্নতা দিয়াছে। কিছু .কিছু 
হাসামঞ্জন্ত লক্ষিত হইলেও তাহার প্রকুতিকে প্রচলিত মানদণ্ডে বুঝিতে 
গলে তাহাকে খর্ব করা হয়। তাহার সত্য বস্তুতে আগ্রহ ও সাত্বিক 
গণ!ব্লী এত প্রচুর ষে তাহাকে ঠিক আমাদের মধ্যে পাওয়াও যায় না, 
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বা আমাদের একজন বলাও চলে না। মে গৌরবটুকু অনুভব করিতে 
গেলে, তাহার অসামান্তত। হারাইয়। ফেলি। তাহার জন্য বিশেষ 
মাপকাটি নাইব! স্জণ করিলাম । বরং আমাদের আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে, 
তাহার বিশ্ববরেণ্য অসাধারণত্বই ও আভিজাত্যব্যঞ্কক ভাব ও ভাষার 
গান্তীর্য্য আমাদের অধিক গৌরবান্বিত করিতে থাকুক। সমুক্পত মানবের 
দ্বারাই জাতি পরিচিত ও উন্নত হুইয়া থাকে। 

“যদ যদাচরতি শ্রেষ্টস্ত্ত দেবেতরো৷ জনঃ | 


স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকম্তদনুবর্ভতে” ॥ 
গীত ওয় অঃ ২১ শ্লোক। 


কিন্ত রবীন্দ্রনাথের অন্ুবর্তিত৷ আমাদের মত ক্ষীণ জনের ব1 সমাজের 
পক্ষে মঙ্গলজনক নহে । অপেক্ষাকৃত সাহসিকজণের পক্ষে এ বিষয়ে 
পদক্ষেপে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্বয়ং অসিদ্ধ সে অপরকে পথ দেখাইলে 
কিরূপ বিপত্তির হেতু.হয়। তিনি অন্তর সাধনায় সিদ্ধ, তাহার বাণীর 
মূল্য আছে, তাহা তাহাতেই শোভা! পায়। অনাচারে ও বিপ্লব আনয়ন 
বা নব সংস্কার অবলম্বনে সর্বত্রই “তেজীয়সাং ন দোষায়”, কিন্তু সবালের 
পক্ষে যাহ পথ্যামৃত দুর্বল বা অনুস্থের পক্ষে তাহ! বিষ। ইহ। রাম- 
মোহন বেশ ভাল রকমই বুঝিতেন, তাই আচার পরিবর্তনে লোকে 
উত্তেজিত করেন নাই । রবীন্দ্রনাথ মানবের ব্বাধীন ইচ্ছার দাবীব পল 
পাতী, তাই তিনি প্রত্যেককে স্বীয় স্থবিধা ও লাভ বুঝিয়া অগ্রাদব ইত 
উৎসাহিত করেন। 

রামমোহনের সার্কজনীন উদার বিশ্ববোধ ও অপৌত্তলিক ঈশ্বরচিপ্রু। 
তাহার নিজের বাক্যে কার্যে কি ফল দর্শাইয়াছে একটু গ্রাণিধ!ন কর! 
যাউক। রাধানগর হইতে কলিকাতায় আসিয়। ফার্সী পাঠ ও চাঝুিল 
চেষ্টায় হার মুসলমান সহবাস ও সংস্পর্শ ঘটে। তহার প্রথম পুস্তক 
“তবোহাফ,তুল্‌ মোহদিন্” (পৌত্তলিকভার প্রতিবাদ) ফার্সী ভাষায় লিখিত 
ও তাহার সুশিদাবাদ অবস্থানিকালীন প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৩০ সালে 


১১৩. হাখ্ীজে ককঞ্গ! 


বিলাতযাত্রার পূর্ব যে পূর্ণ ব্রক্মবাদ অবলম্বনে উপাসনা-গৃহের ট্রাষ্টভীড 
প্রস্তুত ও তথায় ভজনার ব্যবস্থা হয়, তাহার আভাষ এসগ্বদ্ধে ফার্সী- 
ভাষায় লিখিত এ প্রথম পুস্তকখানিতে দেখা! যায় না। বাবু রাজ- 
নারায়ণ বনু এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । “মৌলভীর সহিত বিচার” 
নামক বাংল! পুস্তক লিখিয়া তিনি মুসলমানদের বিরাগভাজন হন, 
বিশেষতঃ মহম্মদ, বা বড় পীরসাহেব, প্যাগন্বর প্রভৃতির মধ্যস্থতা 
অস্বীকার করায়। রাজ! রামমোহনের গ্রন্থ প্রকাশক রাজনারায়ণ বস্তু 
মহাশয় প্রারস্তে বলিয়াছেন প্প্রতিবাদকারীগণ নিরাকার ব্রন্ষোপাসনার 
কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও গুচিত্য এবং রামমোহন রায় 
৪ তাহার অনুবত্তিগণের বেদজ্ছানবিহীনতা ও বিবিধ ব্যবহারদোষ 
প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন (সনাতন হিন্দুসমাজের পণ্ডিত- 
গণের সম্বন্ধে এই উক্তি করা হইয়াছে )। রামমোহন রায় এ সকল গ্রন্থের 
ধগ্ুনার্থ উত্তর গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন । সর্বশেষে এই “পথ্য 
গদান” গ্রন্থ প্রস্ত হয়। ইহা সকল বিচার গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ ইহাতে 
প্রায় তাবৎ বিচার গ্রন্থের মন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে “রাম- 
নতুনের জার প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়া- 
ছিম স্থানে স্থানে ছুই একটি মিষ্টি বিদ্রপ আছে; পুস্তকের বিজ্ঞাপনে 
লিখিত হইয়াছে-আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধন্মসংহারক আপন 
হকের নাম পপাধগ্ত পীড়ন” রাখেন, তাহাতে বাগ দেবতা পঞ্চমী 
দমম্র দ্বারা ধন্মসংহারকের প্রতি যাহ! যথার্থ তাহাই প্রয়োগ 
বা্য়াছেন । 'প্পথ্য প্রদানে” রাজ! লিখিয়াছেন “গৌরাঙ্গ যাহার পরতব্রহ্গ 
€ “চত্তন্বচব্রিতামৃত যাহার শব্ব্রহ্গ, তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ 
বগ্ঠ9 কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অন্ুকম্পাধীন এ 
পধ্যস্থ চেষ্টা করা যাইতেছে ।*--এ অন্ুকম্পার প্রয়োজনাভাব। চৈতন্তু 
প্রবপ্তিত বাঙলাদেশের ধর্ম সংক্রান্ত রাজার এরূপ মনোভাব তাহার 
ম্যায়দশিতা, সার্বজনীনত, ম্বদেশপ্রেম ও স্বর্জাতিগ্রীতির অপেক্ষা তাহার 
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ব্যক্তিত্বকেই বেশী পরিষ্ফট করিয়াছে । এই ব্যক্তিত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখার 
তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং বাক্যে ও আচরণে ভবিষ্যত বংশীয়দের 
ৃষ্টাত্তস্থল করিয়া তিনি অকাতরে তাহা দান করিয়। গিয়াছেন। তাহার 
পিতা, পিতামহ বৈষবধর্মাশ্রিত, ও তাহার মাতামহ তন্ত্রাচারপরায়ণ 
শান্ত ছিলেন । রাজ। বৈষ্ণবপন্থীদের নানাস্থ্ণানে সর্বরকমে আক্রমণ ও প্লেষ 
ও ব্যাঙ্গোক্ি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার “গোস্বামীর সহিত বিচারে”্ও 
ইহার অভাব নাই। কিন্ত ইংরাঁজিতে বাদান্ুবাদকালীন টলারেসান 
(10151900 ) এর মহিম। প্রচার করিয়াছেন । তাহার শিষ্য ৬চন্দ্র- 
শেখর দেবকে বলিয়াছিলেন “ধন্মবিষয়ে তর্কের সময় প্রতিপক্ষের মত 
ও ভাবকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।”» 

চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে রাজার মন্তব্য “পথ্য প্রদানের” ৩১৯২০ পৃঃ 
দেখিলে তাহার অঙ্ঞতা ও স্বকপোল কল্পনারই পরিচয় পাইয়! থাকি। 
তিনি যদি উক্ত গ্রন্থখানি একবারমাত্রও পড়িতেন, তাহা হইলে “পাষপ্র- 
গীড়নের” অর্থ নিষ্ষাণে বৈয়াকরণ সাধিয়! উপরোক্ত পঞ্চিতি রসিক 
প্রচারের অনাবশ্যকতা হুদয়ঙ্গম করিতেন । “কায়স্থের সহিত বিচারে” 
মদ্যপান সম্বন্ধে ছাপ! পুস্তকের পৃষ্ঠায় €পাষকতা করিতে আগ্রসব হইত্েল 
না। উহার দ্বারা উপাঁসন! ভাল হয়, এমন কি ব্রন্মভ্ঞান লন সঙ্গত: 
করে, এবস্বিধ মত প্রচার করিতে কুষ্টিত হইতেন । শাপ্দান্যায়ট এপ চি 
করিলে ব্রাহ্মণের ধন্মহানি হয় না এপ্রকার মন্ড থা গিকানিল 
পরিচ্ছেদেও সমর্থিত হইয়াছে । থাপি কবিগুরু ববীন্দ্রনাথ শর সুক্ষাল 
আনন্দ করিয়। বলিয়া থাকেন যে, “শতাব্দি অতীত হইল, উরু বং আআ তলত 
প্রতি হিন্দ্ুসমাজের বিদ্বেষের তাপ প্রশমিত হইল না, ঈহ্ভাতি ইল: 
জলন্ত প্রতিভার পরিচয় ।” মহাপুরুষের প্রতি এভাবে আদা চি হদিশ 
নিবেদন আমরা প্রশংস। না করিয়া থাকিতে পারিশ্না। শ্রান্াসমাতজজব 
সকল প্রকারে রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বকে পুশুনীয় করিবার গং! 
আমাদের সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন লাভ করে, কারণ ইহা আসাদের খদেশ 


১১৫ ন্লব্বীজক্র কঞ্থা 


বাসীদের যুগযুগাস্তরের স্বাভাবিক প্রবণতা ও সাম্প্রদায়িকগণের চিরস্রন 
রীতি। বৈষ্ণবপন্থীর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি যেমন ধর্মজীবনে আবশ্যক, নবীন 
ব্রহ্মবাদীদেরও ধন্মজীবনে তাহাদের ধর্মপ্রবর্তক আদিগুরুর প্রতি বৎসরে 
বসরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তেমনি আবশ্যক। তাহাদের যে সে বিষয়ে শৈথিল্য বা 
নিষ্ঠার সক্কীর্ণতা এযাবৎ হয় নাই, ইহা! আনন্দের বিষয়। *ভট্টাচাধ্যের 
সহিত বিচারে” রাজ বলিয়াছেন “ব্রহ্মকে সগুণ করিয়াও কহা যায় না। তবে 
যে তাহাকে আটা, পাতা, সংহর্ত। ইত্যাদি গুণের দ্বার কহা যায় সে কেবল 
প্রথমাধিকার বোধের নিমিত্ত ।৮ দেবেন্ত্রনাথের মতে রামমোহন 
দ্বিতীয়যামদগ্ন্য; বিচারকুঠারহস্তে ধন্মারণ্যে প্রবেশপুরর্বক কুসংস্কার উদ্মলন 
ও পৌন্তলিকত। ছেদন করেন। ব্রাহ্মঘভার গৃহের জন্ ট্রাষ্টডীডে লেখা 
হইয়াছে যে কোনরূপ বাহক প্রতীক তথায় ব্যবহৃত হইবে না--“7৪8৫ 
1১0 ৫1851) 1707850 01: ০2%178 07 0018001)5 ০02 021:17)83 0£ 
8725 101) 10৩ 06100716650 0061610,৮ সুতরাং গেঁদাফুল ও পত্র দিয়া 
দয়ালগাত্রে ও রচনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও চলিতে পারে না। 

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকা'র 

সে বিগ্রহে কহ সত্বগুণের বিকার ? 

শবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ড 

সদশ্থ অস্পৃহ্ঠ হয় সেই বম । 

বেধ শ। মানিয়া বোদ্ধ হয়ত নান্তিক, 

বৈদঅমে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধ'তে অধিক। 

কাতংপ্রমাণ বেধ সতা যেই কছে 

এক্সণ! কৰিলে খতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে । 

ইত্যাদি 
( চরিতামূত মধ্যলীল! ) 
এ শিবা রামমোহন বিদিত গ'কিল “পাফ$৮ শব প্রয়োগে নিন্দা 

পপ না ক্রিয়া শ্রাঘা বোধ করিতেন। কারণ, তাঁহার ধর্মের নব 
এলোচনা ও তদনুযায়ী উপাসনাতে তাহার মূল কথ! ছিল *শ্রীবিগ্রহ না 


হাত বঞ্। ১১৬ 
মীনা” বা অপৌত্তলিক নিরাকার ব্রন্ষোপাসনা, যাহাকে চৈতন্তদেব 

বলেন “বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক ।* ইহা শঙ্করাচার্য্ের 
ভাষ্যের প্রতি কটাক্ষ আর রামমোহনের মন্দিরে সমবেত উপাসনার 
ভিত্তি ছিল তৎকালীয় সাধারণ হিন্দুদের স্বপ্লপপঠিত শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত- 
বাদ। “ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে” রাজা লেখেন £-- 

“ত্রন্ম সর্বশক্তিমান বলিয়া মৃত্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও 
শান্্রবিরদ্ধ। তিনি আপনার স্বরূপের নামে শক্তিমান নহেন। স্বভাবতঃ 
অমুস্তি ব্রহ্ম সমৃত্তি হইলে তাহার স্বরূপের বিপর্জয়, অর্থাৎ পরিমাণ এবং 
আকাশাদির ব্যাপ্াত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধন্ম সকল তাহাতে উপস্থিত 


হইবেক ।” 

অথচ তিনি 'ব্রক্মোপাসনা' পুস্তিকায় উপাসকদের ব্যবহারার্থ মহানিববান 
তন্ত্রের ৩য় উল্লাসের পঞ্চরত্ব স্তোত্রটি নির্বাচিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে 
ব্যবহৃত শব্ষের কোনরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকতা মনে করেন নাই । 


উক্ত স্তোত্রে আছে 


“ত্মেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং 
ত্বমেকং জগতকারণং বিশ্বরূপং |”) 
“নমস্তে শতেতে সর্ববলোকাশ্রয়া়, 
নমন্তে চিতে বিশ্বরূপাত্ুকায়।” 


তিনি হয়ত অদৃশ্য অথচ প্রত্যক্ষ “গতিঃ গ্রানিনাতশ পদক ই 
সাক্ষিরপং” সেই জগদ্বহিভূতি “অনিদ্দেশা সর্কে থিয়াশদ ৮1 ৩৮ 
“তদেকং ম্মরাম স্তদেকং ভজাম” বলিয়াই সাধন-তৃপ্রি লাভ করিতে উপ 
কিন্ত “ভবাস্তোধিপোতং শরণং “ত্বমেকং জগতকর্তপাতৃস্রহত্ত । তর, 
ভগ্মং ভীষণং ভীষণানাং পাবনং পাবনানাম্” কি করিয়া সে ৮৮৮ 
উচ্চারিত হইতে দেন ভাহা বুঝা যাঁয় না। “শিবে সান্থুকশ্পে জগ, 
ব্যাণিকে বিশ্বরূপে” সমূর্তি ত্রচ্থাকে বাদ দিয়া, 'দর্বং খপিদং ব্রহ্ম -এও 


১১৭ ভীত আজ্ঞা 


সাকার সগুপভাব কেমন করিয়া অসুত্তি ব্রহ্মতে উপাসক প্রয়োগ করিতে 
পারেন, তাহা সমাধানের ব্যবস্থা রাজ! করেন নাই। 

“জগন্তাসকাধীশ” ভূতনাথের পৃজ। যে “ভৃতাত্মা ভূতভাবন'রূপে করিতে 
হইবে তাহা! ব্যাখযানে ও পুস্তকাবলীতে রাজ! প্রচার করিলেও কেন যে 
তিনি রুদ্রযামলের “ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষত্রিয়ো বিরাট” এর 


নামমালায় 
“অভীরুর্ভৈরবোতীরু ভূতপঃ যোগিনী-পতিঃ। 


ধনদে। ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভানবান্‌॥' 
প্লোকের সমদর্শিতা ও ঈশ্বরে সকল বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ উপেক্ষা 
করিয়াছেন বলা কঠিন। প্রতিভাশালী রামমোহনের বৈদাস্তিক মনকে 
উহ]! স্পর্শ করিল না, কারণ তিনি জগদীশ্বরের সহিত মানবের রাজা -প্রজা 
সম্বন্ধে অভিবাদন ব! প্রণতিটাই অবশ্যকর্তব্য মনে করিতেন, তদতিরিক্ত 
জীবোদ্ধারণ ত্রতে আস্থাবান ছিলেন না। বোধ হয় ভোগবিলাসী 
'আত্মকেন্দ্রীর পক্ষে ইহ! তুচ্ছ, কিন্তু দীনদরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া 
সকল ধনম্মের প্রচারকের আদর্শস্থল বলিয়! প্রশংসিত ও প্রচলিত আছে। 
£য়তো রাজ! তদৃদ্ধে গিয়াছিলেন। সাধনমার্গে তিনি তৎকালে স্ব-স্থানের 
অবকারী হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাহার সার্ধজন্লীন ভাব ও 
সার্বাভেম উপাসনার প্রচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধ। সুদূর বিলাতেও লোকে 
«  সম্প্রদায়তুক্ত বলিয়া তাহাকে ধরিয়া লইতে কুষ্ঠিত বোধ করিত না । 
২৩:,5:9॥ জন্বন্ধে তিনি ইউনিটেরিয়ান হইয়া খুষ্টীয় সম্প্রদায়ের একীকরণ 
পয়সা দলভুক্ত ছিলেন । অশেষ শান্তরজ্ঞ পঞ্ডিত বলিয়া সর্বস্থানে তিনি 
নন পাইয়াছেন, কিন্ত ধনবিদ্ভাগৌরবে আচ্ছাদিত হইয়া তাহার ব্রহ্ধজ্ঞান 
হান লক্ষীভূৃত পগ্ডিতের সংজ্ঞায় তাহাকে স্থান দিতে পারে নাই। 
'ণবদ্যাবিনক্বসম্পন্নে ব্রাঙ্গণে গবি হন্ডিনী 


শুনিচৈব শ্বপাকেচ পত্তিতাঃ সমার্শিনঃ ॥৮ 
গীতা। 


বঙ্কিনচন্দ্রের বিষয়হুন্ধি ও তীক্ষ দৃষ্টি এরূপ আদর্শবাদী লোককে 


ননী গা ১১৮ 


ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছে কিন্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা ও সমাদর দিতে 
পারে নাই । তাহারা সংসারে অকেজো । রাজ! সীতারাম রায়ের মন্ত্রণা- 
দাতা সর্ববকর্ম্মদক্ষ চন্দ্রচুড় তর্কালঙ্কার তাহার কল্পিত আদর্শ। ব্যবহার- 
জীবী রামমোহনের সংস্কারবুদ্ধিও সম্ভবতঃ এইরূপ কোন এরুট৷ পার্থক্য 
কল্পন। করিয়া থাকিবে । কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পরছ্ঃখকাতর সহদয় মন- 
ভূলোকের জনসাধারণের অপাপবিদ্ধ সাংখ্যের নির্বি্বকার পুরুষ ঈশ্বরের 
কল্পনায় বা খালি কঁহার সাত্বিক ভাবের কীর্তনে রাজার প্রবন্তিত উপাসন। 
প্রণালীতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে নাই । তিনি সাবিত্রি খকের শেষ ছুইটি 
পাদ “ভর্গোদেবস্য ধীমহি” ও “ধীয়ো। য়ো নঃ প্রচোদয়াত”কে আকড়াইয়। 
ধরিলেন। ঈশ্বরের ক্রীয়াশীল রাজসিক চেতনাকে উপনিষদের পুষ্পময়ী 
ভাষায় পুজার করিলেন। ক্রমে ত্রেলোক্যপালক বিষ্ণুর সর্ববব্যাপকতা, 
আকাশতুল্য অনিমেষ আখি, এবং যে অবিনাশী সাত্বিক প্রভাবে অম্ৃত- 
ক্ষরণ দ্বারা সব মধুময় ও মধুবৎ বোধ করাইতেছে ও করিতে থাকিবে, 
তাহাও নিত্য উপাননার অন্তর্গত করিলেন। তাহারই স্মরণে “আনন্দ- 
রূপম অস্বৃতং যদ্ধিভাতি” নব ধর্দ্ের বীজ শ্রেণীমধ্যে সংস্াস্ত করিয়। তাহাধঠ 
ভাবচিস্তায় সকল ছুঃখ কষ্ট মলিনতার আবরণ শ্যজণ করিলেন । “ধীয়ে। 
যে! নঃ প্রচোদয়াৎ” এর মধ্যে আমাদের সকল প্রয়োজন ও কাব্য পাতা দত 
দেখিয়া, যাবতীয় তামজিক প্রকাশ ও ভাব এবং তাহ হইতে টার 
লাভার্থে প্রার্থনা আর স্বতন্ত্র ব্যক্ত না করিয়া ইহারই গর্ভে কবলিত 

দিলেন। জগতে যখন আছে তখন সহিতেই হইবে। জন্মান্তুর 7, এ 
পুণ্যের বিচার অপ্রাসঙ্গিক । তাহা কাটাইয়া উঠিবার বুদ্ধিটুকু ঘযকিিঃ 
যথেষ্ট এবং তাহা যাহাতে অবিকৃত ও অবিচলিত থাকে তাশ্রার নিন্দিত 
“প্রচোদয়াৎ” প্রয়োগ । কিন্তু ব্রহ্মের ভাব বৈলক্ষণা, কত রুই নঙ ও 
অবস্থা সম্পূর্ণ স্বীকার করতঃ উপাসককে প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন, 


শি 


£€ রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম 1 
কিন্তু অনুবন্তাদের চরম লক্ষ্য ফি থাকিবে তাহাও সিদ্ধান্ত করা শু যোজন, 


১১৯ ন্ান্নীজ্র কঙ্ধা 


তাই স্থির করিয়। দিলেন স্বর্গ নয়, ত্রহ্মলোক প্রাপ্তি,_-অর্থাৎ অনন্ত 
অবিকৃত চৈতন্যের মধ্যে সময় নিরপেক্ষ অবাধে কালযাপন। রাজার 
প্রণালীতে রুদ্র বা দক্ষিণ মুখ উক্ত করিলে পৌত্বলিকতার ভাব আসে, 
তাই তাহার তৎকালীন মনোভাবের সহিত এঁক্য রাখিয়া বিষ্ভাবাগীশ 
মহাশয় ব্যাসকৃত নিয়ে প্রদত্ত স্তবটি প্রত্যেক উপাসনার প্রারস্তে পাঠ 
করিতেন, 
“রূপং রূপবিবঞ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদবর্ণিতং 
স্্ত্যাইনির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোরূরীরুতা যন্ময়া। 
ব্যাপিত্ব্চ নিরাকৃতং তগবৰতো৷ যৎ তীর্ঘযাত্রাদিনা 
ক্ম্তুবাং জগদীশ ! তদ্িকলতাদ্দোষত্রয়ং মৎকৃতম্‌ ॥% 
হে অখিল গুরো ! তুমি রূপবিবর্জিত,। অথচ ধ্যানের দ্বারা আমি 
তোমার রূপ যে বর্ণন করিয়াছি এবং স্ততির দ্বার! তোমার যে অনির্ধচনীয়তা 
দূর করিয়াছি ও তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার সর্ধব্যাপিত্বকে যে বিনাশ 
করিয়াডি,--হে জগদীশ ! চিন্তবিকলতা হেতু আমি যে এই তিন দোষ 
করছি তাহা ক্ষমা কর। 
পনিমাহন রাষের স্থাপিত আত্মীয়সভাকে তৎকালীন লোকের! ব্রহ্ম 
৮ ললিত | রাজাব জীবদ্দশায় এই সভার বাধিক অধিবেশনকেই ব্রহ্গ- 
সপভের ধা।ধক উৎসব বলা হইত, এবং তাহ] প্রতি ভাদ্র মাসেই হইত। 
"৯,লাকের সমাগম না অধিবেশনকেই, মুনলমানী মজলিস্‌ বা আধুনিক 
2৮ কলক।রেন্দ (00062121706 ) বলে। সেইরূপ সাম্বংসরিক উৎ- 
সপ'র্থে মিলিত লমবেতমণ্ডলীকে তংকালে ব্রহ্মসমাজ আখ্যা দেওয়। হইয়া- 
হলঃ নতুবা একধন্মাবলম্বী নরনারীর স্থায়ী সঙ্ঘ সন্বংসর ধরিয়া ক্রিয়াশীল 
* খুঁঝষান্থুকরমে বিশিষ্ট নিয়ম ও আচারমণ্ডিত জনমগ্লীকে আধুনিক 
1ল আমরা যাহাকে সমাজ বলিয়া থাকি সে অর্থ তখন ছিল না। শুধু 
টপাসনা নয়, একত্রে পানভোজন ও বৈবাহিকবন্ধনে পরস্পর আদান প্রদান 
এক-সমাজীয় লোকের বর্তমানে অন্যতম লক্ষণ । সমবেত উপাসনাকে 


াখ্বীতুর ককঞ্খা ১২৬ 
নব বিচিত্র বর্ণে প্রন্ষুটিত কর! ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উল্লিখিত লক্ষণা- 
ঘুক্ত একটি জনমগ্ডলীর স্থজণ করা এবং বাঙলার গ্রামে গ্রামে তাহার 
শাখ। স্থাপন কর! দেবেন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টার ও ক্ষয়ক্ষতির নিদর্শন । 
তাহা অধ্যবসায় ও বনু অর্থ ব্যয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, এই উপাসনা 
ভবনের সহিত দেবেন্দ্রনাথের সংযোগ ঘটার পরবর্তী কাল হইতে। রাজার 
বিলাতযাত্রার পূর্বে চিৎপুর রোডস্থ নব গৃহে ১৭৫২ শকের ( ইং ১৮৩০ 
খঃ) ১১ই মাঘ দিবসে এক শনিবারের অপরাহ্ধে আত্মীয়মভার কাগজ- 
পত্র ভাড়াটিয়। বাটি হইতে আনীত হয়। শনিবার সমাজের উপাসনার 
দিন ছিল না এবং এ শনিবারে বিশেষ কোন উপাসনার উল্লেখ আমরা 
কোথাও পাই নাই। সুতরাং বু বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ যখন ১১ই মাঘ 
তারিখটিকে সম্প্রদায়ের সকলের স্মরণীয় করার মানসে উৎসবের প্রচলন 
করেন, উহাতে কোন অর্চনার স্মাতি সজীব রাখার উদ্দেশ্য ছিল না। 
মন্দির-প্রতিষ্ঠা বা! এস্থলে গৃহ্প্রবেশের তারিখটির পুণ্যন্থৃতি কেবলমাত্র 
বরণীয় ও রক্ষিত করাই অভিপ্রায় । 

দেবেজ্্রনাথের অল্লবয়স হেতু রাজার বিলাতযাত্রার পুনে 
তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বা ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা হইবার স্বমে!গ ঘট 
নাই। গঙ্জাতীরে মালপাড়া গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের সবঘকনিঈ 
পুত্র ও শাস্তিপুরের বিখ্যাত স্মৃতির অধ্যাপক রামমোহন বিগ্ভাবাচক্পহিৎ 
শিষ্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিষ্ভাবাগীশ ১৮১১ খষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন 
করেন। রামমোহনের আহ্কুলো তিনি বেদান্ত তধায়” কািয়ু 
অধ্যাপনা কার্য্যে কলিকাতায় নিযুক্ত থাকেন এবং পরে ১৮১৯ সই 
সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন) ভ্ানার কে 2 
'স্হোদর মন্দকুমার বিদ্ালঙ্কার় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণান্ততর হবিহরানক্ষল ছি 
তীর্ঘঘাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজার রঙ্গপুর থাঁকাকালী» 
১৭৯৮।৯৯ খৃঃ তীর্থসামীর সহিত পরিচয় ঘটে । তাহার শান্দ্রজ্ঞান এ 
(উদ্দার মতাবলী রাজাকে আকৃষ্ট রে ও উভয়েছ় মধ্যে এত গাঢ় প্রণয় হয় 


১২১ বাহ্বীরক আঞা। 


যে রাজার বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত একাধিক দলিলাদিতে স্বামীর্জী সাক্ষী 
হন। রামমোহন তখন একজন ক্রিয়াবান তান্ত্রিক উপাসক বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন। কলিকাতায় লোকে হরিহরানন্দকে রাজার ধন্মোপ- 
দেষ্ট৷ বলিয়া জানিত, কারণ রামমোহনের মানিকতল! বাসভবনে তাহাকে 
এই বামাচারী অবধূতের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতে ও গোপনে কিছু 
কিছু ক্রিয়া করিতে শুনা যায়। হরিহরানন্দের চতুর্থ ভ্রাতা উক্ত রাম- 
চন্দ্রের নিকট দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ মধ্যয়ন করিতেন । তাহার সাহায্যে 
ইং ১৮৩৮ হইতে ১৮৪৪ সাল মধ্যে এগারখানি প্রধান প্রধান উপনিষদীয় 
দর্শনগ্রন্থের পাঠ সাঙ্গ করেন। এবং তাহার বিষদ আলোচনার জন্তু তত্ব- 
বোধিনী সভা ও তত্ববোধিনী পত্রিকা স্থাপন করিয়াছিলেন। কালে এই 
সভার কর্তৃপক্ষ রামমোহনের উপাসনা ভবনের সাপ্তাহিক উপাসনার 
পরিদর্শন ৪ পরিচালনভার গ্রহণ করেন। পরে নিজেদের স্থিরীকৃত 
প্রতিজ্ঞাপত্র অবলম্বনে “বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধন্ম” ব্রত স্বরূপ গ্রহণের 
সন্কল্প এক নির্দিষ্ট দিবসে ২০ জন বন্ধু সহ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 
সমক্ষে সসন্ত্রমে উচ্চারিত করেন। ইতিপুব্বে এক “অভিষেক' উৎসব 
সন্ষ্টিত করিয়৷ পণ্ডিত মহাশয়কে আচার্য্য ও পুরোহিত পদে ব্রতী 
কন লিখিত প্রতিজ্ঞা পাঠ ও অঙ্গীকার করাটাই দেবেন্দ্রনাথ তাহার 
দগ্িদীধানের দীক্ষাবপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বিশেষ তিথিটি 
লী! সালের সৌর মাহা পৌষের সপ্তম দিবস হওয়ায়, তিনি ইহার 
« ২সাঁপক প্রতাবর্তনে বিলাতি প্রথামত তারিখটি লোকের মনে উৎসব 
বখ' জাগরুক রাখিতে যে সকল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা 
আমর! পরে বলিব । 

মতবাদ ও অনুষ্ঠানের মধ্য যে সকল বৈষম্য ছিল, তাহা তীক্ষধী রাজ। 
ইমমোহনের অগোঁচর ছিল না। দূরগত বিশেষ লক্ষ্য না থাকায় বা 
মনগ্িগত ব্যক্তিগণের তাহার প্রবর্তিত সাধনা অভ্যাসের কলে তাহাদের 


নিজেদের বা পরিজনবর্গের মধ্যে কি পরিণতি লাভ করিল এবং সাধারণ 
৯ 


বাজনীতব আগ! ৃ ১৯২ 


হিন্দুভাবাপর লমাজের মধ্যে পরিপাষে কিরূপ আকার ধারণ করিবে ব! 
করা উচিত. সে সম্বন্ধে রাজা মলোযোগ করেন নাই। তবে তাহার সহিত 
বর্তমান ব্রাহ্মসপপ্রদ্ণায়ের যোগস্থাপন করিতে .হইলে এই জমাজগৃহ বা 
মন্দির এবং তাহার একটি বাক্যকে ইছার উপাসনা-প্রণালীর বীজরূপে 
ধরিতে হয়। 

রামমোহন রায় “বেদান্ত দর্শনের” ব্যাখ্যায় একম্থলে লিখিয়াছেন-_ 
“পরমেশ্বর এরং তাহার জনের সহিত অন্ুবন্ধ অর্থাৎ গ্রীতি, আর 
তাদ্িখ্য অর্থাৎ গ্রীত্যন্নকুল ব্যাপার, এই ছই পরম মুখ্য উপাসনা হয় 1 
দেবেন্দ্রনাথ ইহাকেই কেন্দ্রে রাখিয়া ত্রাহ্গধর্্মবীজ স্থষ্টি করিয়াছিলেন। 
পরলোকগত রাজনারায়ণ বন্থ লিখিয়াছেন যে পত্রাহ্গধর্ম্মবীজ চতুষ্টয়ের 
মধ্যে নিয়লিখিত বাক্যটি সকল অপেক্ষা সুন্দর এবং মহান-_ 

“তন্মিন্‌ প্রীতিস্তন্ত প্রিয়কাধ্যসাধনঞ্চ তছুপাসনেব” 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লক্ষৌয়ের বিখ্যাত রাজা দক্ষিণারঞ্রন 
মুখোপাধ্যায় এই বাক্যটির অত্যন্ত প্রশংসা! করিয়াছিলেন এবং বেদোক্ত 
মনে করিয়াছিলেন । বন্থু মহাশয় তাহাদিগকে জানাইয়া দেন যে উহ! 
বেদোক্ত নহে, মহত্বির রচনা । তত্ববোধিনী ১৮৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের 
সংখ্যায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্বনিধি লেখেন “একমাত্র এই বীজ 
চতুষ্টয় দৃষ্টিকরাই তাহাকে “মহধিটর আসনে অবিচলিত রাখিবে বলিয়া! 
আমাদের বিশ্বাস। রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলীতে এইভাবের কথ! 
. খাঁকিলেও এই ভাবটিকে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিকরা এবং বীজমন্ত্রের আকা? 
তাহাকে একট! বিশুদ্ধ গঠন দিয়। সমাজের মধ্যে পতিজিত করতেন 
ভারতের ধর্মজগতে দেবেন্ত্রনাথের আসন অচল প্রতি হয়া শি 
বীজ চতুষ্টয়ের অন্তান্ত, বাক্যগুলি এই-__ 
289. তাং জ্ানিমগন্তং ব্রন্মা। 
৮1২. আননারপসযৃতং বঙ্গিভাতি। 
740. শাস্ং দিবমঘৈতং। 


১২৩  ম্জজীআক কঙ্থা 


অক্ষয়কুমার দত্ত তাহার "বাহ্াবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির মন্বন্ধ বিচার' 
-এর দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন - “বিশ্বপতি যে সকল শুভ- 
কর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন তদমুযায়ী 
কার্ধ্যই তাহার প্রিয় কার্য, এবং তাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশপুরর্বক তৎ- 
সমুদয় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম ।” তিনি বীজগণিতের 
সমীকরণ প্রণালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয়, তাহ। নিয়লিখিত রূপে 
দেখাইয়াছিলেন-_- 

“পরিশ্রম শসা, 
পরিশ্রম + প্রার্থনা - শস্ত 
, প্রার্থনা »০ 

প্রার্থন1 দ্বার কৃষাণের কম্মিনকালেও শস্তলাভ হয় নাই ।” তিনি ব্রাহ্গ- 
ধর্মকে বৈজ্ঞানিক তত্বমূলক ডীজম্‌ (16192) করিবার জন্য একাস্তভাবে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহধির ভক্তিভর৷ প্রাণ তাহার অন্তরায় হইয়াছিল । 
তিনি ব্রাহ্মসমাজে তাহার গুরুভাইয়ের এই মতের প্রচার দমন করেন, 
কিন্তু শ্রীযুত অক্ষয় দত্তের সঙ্গত্যাগ করেন নাই। দত্ত মহাশয় শিরপীড়ায় 
কাতর হইয়। সমাজ ও তত্ববোধিনী পত্রিকার কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। তত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইতে অক্ষয়কুমার ইহার সভ্য 
ছিলেন। তিনি মহধির সহিত একই দিনে রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশ মহাশয়ের 
শিকট “বেদান্ত প্রতিপাগ্ভ ধশ্মে” দীক্ষিত হন ও উহাকে যাবজ্জীবন ব্রত- 
রূপে রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করেন। তাহার বাঁটির বিবাহাদি 
সিন পৌত্তলিক কায়স্থসমাজের রীতি অনুসারে পরিচালন করিতেন, 
আচারের পরিবর্তন করেন নাই । তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান লেখক- 
রঁপে দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার 
প্রমুখ কয়েকজনকে লইয়।৷ মহধির বাটিতে জ্ঞানরিজ্ঞান আলোচনার জন্য 
তিনি একটি খণ্ড সভা! প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নামকরণ হয় “আত্মীয়- 
সভ11” রামমোহনের আত্মীয়মভা৷ বহু পুরে উঠিয়। যায়। তাহাদের 


স্ান্ষীরর খা ১২৪ 
আলোচনার ধরণ ধারণ মহতধি পছন্দ করিতেন না ও “ব্রহ্মগোল” আখ্য। 
দিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে ভাহাদের “নাস্তিক” বলিতেন। তাহাদের 
সচেতন করিবার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়। কহিতেন “নাস্তিকত। অপেক্ষা 
পৌত্তলিকত। বরং ভাল.” আবার সকল ত্রক্মগোল” ও 'বিতণ্তাও 
থামাইতেন। সমাজীয় উপাসনায় দত্ত মহাশয় যোগ দিতেন এবং কর্তৃ- 
পক্ষের মুখপত্র স্বরূপ মাঘোৎসবেও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ইং১৮৫১ 
সালের অধিবেশনে তিনি সমাজের পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন “বিশ্ব- 
বেদাস্তই বেদাস্ত।” উক্ত বক্তৃতা.হইতে নিয়ে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। 
. “অত্যুজ্জল জ্যোতির্শয়ী মসী দ্বারা লিখিতবৎ বিশ্বরূপ মূল গ্রন্থের 
এক এক পত্র স্বরূপ স্ৃর্য্য চন্দ্র গ্রহ ধূমকেতু যাহার অবিনশ্বর অক্ষর স্বরূপ 
প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। আমাদিগের 
আপন প্রকৃতিই আমাদিগের এক এক পরমশাস্ত্র স্বূপ। যে নক্ষত্রের 
মনোবং দ্রুতগামী কিরণপুঞ্জ পৃথিবীমণ্ডলে উপনীত হইতে দশলক্ষ বুসর 
অতীত হয়, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। আবার যে অতি সুক্ষ শোণিতবিন্দু 
আমাদিগের হৃদয়াভ্যস্তরেই সঞ্চরণ করিতেছে তাহাও আমাদের শাস্ত্র 
সমগ্র সংসারই আমাদের ধর্মশান্ত্র, বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচ।ধা 1 
রামমোহনকেও তিনি তাহার স্বপক্ষে টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাহা 
বিশ্বাস সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন “বিশ্বরূপ বিশাল পুস্তক মাত্রই 
ঈশ্বরের প্রণীত ধর্মশান্ত্র বলিয়৷ তিনি (রাজা) প্রত্যয় করিতেন ।” শক 
প্রস্তাবে ধরিতে গেলে নবানুষ্টিত ব্রাহ্মধন্ম বেদ-বেদান্তের বণিত হিন্দু টিং 
ধারা হইতে মুক্ত হইয়া যে-দিন স্বীয় পক্ষ বিস্তার পূর্বক মনিকা লে 
মহাকাশে উত্তোলন করিল, তাহাই তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার দিন! 12: 
এ ্লিনের স্মৃতি. উৎসব যেমন ফরাসীদের স্বাধীনতা, দিবস ১৯হ জলাঠ 
ধার্য আছে, মাফিনদের স্বাধীনতা দিবস (:206156023206 427) এ 
বর ৪ঠা জুলাই (১৭৭৬ ইং সাল হইতে ) অনুচিত হয়, তেমনি উপযু্জ 
শিশ্তাপরস্পরার দবার। অগ্নুঠিত ত্রান্ষীধর্দের সমাজের জন্মভিথি উৎসব গ্রত্ভে ক 


১২৫ ্লববীজক্র হঞ্া। 


বৎসর হওয়া সমীচীন, কিন্তু রামমোহনের মন্দির স্থাপনার দিন ও বংসর 
ইং ১৮৩০ সাল স্মরণীয় তিথি ও বৎসর ন৷ হইয়া ইংরাজি শুভ ১৮৫১ সাল 
হইতে নব ধর্মের বৎসর বা ব্রাঙ্মাব্দ গণনা করা বঙ্গবাসীগণের কর্তব্য। 
এই পরমোক্তি ১১ই মাঘে উচ্চারিত হওয়ায় সর্ধ্বসম্প্রদায়ের ত্রদ্মবাদীদের 
পক্ষে মাঘোতৎসবটি প্রকৃত মহোৎসবরূপে অক্ষুঞ্ন রহিয়া গেল। কিন্তু যখন 
এই সম্প্রদায়ের ব্যবহারার্৫থ বীজ চতুষ্টয় দেবেন্দ্রনাথ ধাধ্য করিয়া দিলেন ও 
ব্রাহ্মধন্ম গ্রন্থে ধর্মযাধীরা নব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়। বেদাস্তিষ্ট স্‌ পরিবর্তে 
রহ্মজ্ঞানী সংজ্ঞা পাইলেন ও তাহাদের বিশ্বাসের চত্বরভূমি গণ্ডিবদ্ধ হইল, 
তাহা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সম্পূর্ণ অন্থমোদন করিতে পারেন নাই। 
তাহার কারণ, ভাবপ্রবণতা৷ অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ইহার মন ও 
লেখনী কাধ্য করিত। মহধির পত্রাবলীতে প্রকাশ যে “ঈশ্বর বিদ্ভাসাগর 
ও অক্ষয়কুমার দত্ত ছুজনেই আধ্যাত্মিকত। অপেক্ষা নৈতিকতাকেই বড় 
বলিয়া জানিতেন।” সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিন্ত অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, 4736 5 06 101661160658] 11690. ০06 ০0৫: 98229), 
91112 1075 10000] 25 0)০ 50176081 17990. অর্ধাৎ আমাদের 
সমাজে জ্ঞানচচ্চায় মাতব্বরপ্রধান ছিলেন অক্ষয়কুমার আর আধ্যাত্মিকত। 
৬ প্রগবতত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আসন ছিল আমার পিতার । 
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“২18 "জীবনী-সংগ্রহত বা. “319£180171081 755855» গ্রন্থে ৮৩ পৃষ্ঠায় 
খাশিধন্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 2 
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বনী তরে আরব ১২৬ 
. 205158০0250 69১০ 05805 56” পুর্্ববন্তাঁ বিবরণ 
হইতে পাঠকেরা বুঝিবেন রাজ! রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথের গুরুবলা 
কতটা সঙ্গত এবং কেশবচন্দ্র দেবেক্দ্রের শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়াও 
মহত্ধি প্রদত্ত “তরহ্মানন্ব* উপাধিতে গৌরবাদ্বিত হইয়। গুরুদত্ত মন্ত্র 
সমূহ ভাবধারা ও ব্যক্তিত্বর অভিব্যঞ্জনা কি পরিমাণে উত্তর পুরুষের 
জন্ক অক্ষুনভাবে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে 
পাঠক সম্যক অবগত হইবেন। যদি অল্পদিনের মধ্যেই নবানুঠিত ব্রাহ্গ- 
ধর্ম ও ব্রাঙ্গ উপাসনা-পদ্ধতি ও ব্রাহ্মসমাজ খণ্ড বিখগ্ডিত হইয়। চার পাঁচটি 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তাহ! হইলে অব্যাহত প্রবাহিনী নদীর মত তাহার 
জীবমত্রোতের উপমা! কিরূপ উপমানের সহিত তুল্য তাহাও বিবেচনা- 
যোগ্য। সাগরাভিমুখী গঙ্গার ব-দ্বীপের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার মত 
তখনকার বাঙালীদের দর্শনচচ্চা ও ভগবততত্ব অনুসন্ধানের প্রবল 
আগ্রহের সাক্ষ্য ইহ! দিতেছে, তথাপি পিতৃদেবের আত্মচরিতের ইংরাজি 
অনুবাদ প্রকাশকল্পে পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবতরনিকায় এই 
বিভেদের একটু ইতিহাস ও অন্তনিহিত কারণের নির্দেশ দিয়াছেন তাহা 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখিতেছেন-_ 
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মহধিদেবের যে উক্তিসংগ্রহ তীহার প্রিয়শিষ্য প্রিয়নাথ শান্জী 
দিয়াছেন তাহাতে আমরা দেখি যে ১৮১৩ শকের ১লা কান্তিকে সমাধি- 


ধরতে আগ! ১২৮ 


যোগে প্রাপ্ত ঈশ্বরের বাণী যাহ তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, তাহ। এই-_ 
“তোমার দেহ অবসান হইলে আমার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিবে এবং 
নিত্যকাল আমার সহচর হইয়া থাকিবে । হা ঈশ্বর ! তোমার একি 
: করুণা ।” ইহা! সামীপ্য মুক্তি কি সাযুষ্য ব্বারপ্য মুক্তি তাহ! চিন্তাশীল 
পাঠক বুঝিবেন। এই সকল উক্তি হইতে 'দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নব- 
ধর্মের কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। 

১৭৬১ শকে ২১ আশ্বিন রবিবার (৬ই অক্টোবর ১৮৩৯ খুঃ) কৃষ্ণা 
চতুর্দশী তিথিতে দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভ। স্থাপন করেন। ইহার 
আ?গকার নাম ছিল তত্বরঞ্জিনী সভা! ও প্রতি মাসের প্রথম রবিবারের 
সায়াহ্কে এখানে কেবল উপনিষদের চর্চা হইত মাত্র । দ্বিতীয় অধিবেশনে 
রামমোহন রায়ের সভার বক্তা! শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে এই পাঠ- 
চক্রের আচার্য্য নিযুক্ত করা হয় ও জোড়াসাকোর বাটির একতলার ঘরে 
ইহার অধিবেশন হয়, ইহার সভ্য মাত্র দশজন ছিলেন। পরে রাজা 
দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায়ের ৫৬নং স্থৃকিয়া স্বীটস্থিত বাটিতে ( এক্ষণে ইহ? 
লাহাবাবুদের বাড়ী ),একটি ঘর ভাড়া লইয়। অধিবেশন হয়, তখন অক্ষয়- 
কুমার দত্ত ইহার সহিত যোগ দেন। তৃতীয় বৎসরে ৩০শে ভাদ্র তারিখে 
সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, সমারোহ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত “জন্মতি থে 
উৎসব” সম্পন্ন হয়, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্তৃতা করেন । উচ; হট; ৮ 
কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি, “আপনার ধর্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রঙ্গান্ট৭ 
না পাইয়া ও বেদাস্তের প্রচার অভাবে ইংলতীয় ভাষার আলোচনার টিগ্ভানে 
বৃদ্ধি হইতেছে ও শিক্ষিতগণ অন্ত ধর্মাবলদ্বিদিগের শাস্ত্রে ব্রক্মজ্ঞান এত 
সন্ধান করিতে যায়, কিন্তু যদি এই বেদান্ত ধন্মপ্রচার থাক ভি 
আ্বামাদিগের অন্ত ধর্দে কদাপি প্রবৃত্তি হয় ন!। আমরা এই পন।৫ 
আমাদিগের হিন্দুধর্ম রক্ষায় যত্র পাইতেছি।” রামমোহন রায় ক্িগ্ঠ এক? 
স্বাতন্ত্রতা অধলম্বনে - হিন্দুধর্পোর .বিশিষ্টতা রর্দনে প্রয়ানী ভিলেন নং 
একাকার-করিঘা মিশ্নীকারের উপাসনা) শুধু ধর্দের, দিকেই ঝকিয়াছ্িলেন। 


পট 


১২৯ রি স্যাব্বীজক কআখ্ধা 


১৮৪২ খৃঃ অব্দে এক বুধবারে দেবেন্দ্রনাথ রাজার সভা দেখিতে যান। 
বুধবার জন্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, “রবিবার ও শনিবার, “রাম- 
মোহনের সহযোগীদের আমোদের দিন, থাকায় উহা পরিত্যাগ করিয়া 
তখন 'আত্মীয়সভার' বৈঠক ও উপাসনা বুধবারে হইতেছিল। রাজা 
থাকিয়াই এই/দিন ধার্য করেন। মহধিও সেইজন্য পরে ইহাই তাহার 
সমাজীয় উপাসনার দিন ধার্য করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে দেবেজ্জনাথের 
উক্তি--“সেখানে এক ঘরে ঈশ্বরচন্জ্ স্তায়রত্ব, রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশ ও আর 
ছুই তিন জন ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া! এক দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের উপনিষদ 
পাঠ শুনিতেছিলেন। আমি শৃদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই 
দেখিয়। শুনিয়া, ব্রাঙ্মলমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম, তত্ববোধিনী 
সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। নির্ধারিত হইল, তত্ববোধিনী 
ব্রাহ্মদমাজের ও উপাসনার তত্বাবধান করিবে । সেই অবধি তত্ববোধিনী 
সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া, তাহার পরিবর্তে প্রাতঃকালে 
( সমাজগৃহে ) ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসন.ধার্য্য হইল। এবং ২১শে 
আশ্বিনের তব্ববোধিনীর সাম্বাৎসরিক সভা পরিত্যাগ করিয়। ব্রাঙ্মসমাজের 
প্রতিষ্ঠা দিবস (1) %১ই মাঘ সাম্বাৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে প্রবন্তিত 
হইল । ১৭৫০শকে ভাদ্রমাসে প্রথম ব্রাহ্মমমাজ সংস্থাপিত হয় এবং এই 
ভাদ্রমাসে তাহার যে সাস্বাংসরিক সমাজ হইত তাহা আমার ব্রাহ্মমমাজের 
সাঁহত যোগ হইবার পূর্বেই ১৮৩৩ খৃষ্টার্দে উঠিয়া গিয়াছিল” ( মহর্থি 
এদবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ওয় সংস্করণ ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। বাঙলা- 
দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে মন্দির-প্রতিষ্ঠার দ্িবসই সাম্প্রদায়িক 
উৎসব তিথি বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু তাহার সহিত আগছ্ঠান্তে মহতী পুজা ও 
দরিদ্র নারায়ণের সেবার স্মৃতি বিজড়িত থাকে । উক্ত 'আত্মচরিত' পুস্তকের 
সম্পাঁদক খিদিরপুর ব্রাঙ্মসমাজের আচার্য্য সতীশচজ্্র চক্রবন্ী মহাশয় 
তাহার সংস্করণের ( বিশ্বভারতী ) ৭২পূঃ লিখিয়াছেন “মাঘোৎসব ও 
ভাপ্রোথসব এই. ছুইয়ের মধ্যে ভাঙ্রোংসবই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের 


৭ 


সহী আঃ ১৩, 
সাম্বাংসরিক, তাহাই রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রাচীনতর। মাঘ- 
মাসে সান্বাসরিক ব্রাঙ্মসমাজ কয়! দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সাল হইতে আরম্ত 
করেন” আমরা দেখি যে তত্ববোধিনী পত্রিকাখানিও সমসাময়িক 
, ১৮৪৩ খৃঃ অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতায় ভাদ্রমাসে প্রথম সংখ্য! 
প্রকাশিত হয়। যাহাতে ঈশরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, 
তজ্জন্য শঙ্করভাম্ের পরিবর্তে নৃতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি লিখান হয়, 
এবং দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং সংস্কৃত ভাষাতে বৃত্তি প্রস্তত করেন ও বাংল! অনুবাদ 
সহ তাহা! এ পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল। ইহাই ব্রাহ্ম 
ধর্শের ভিত্তি। ১৮৪৯ সালের ১১ই মাঘের পুর্ববে রামমোহনের উপাসন! 
ভবন বা! সমাজগৃহের তেতাল৷ নির্মিত হয়, এবং উনবিংশ (1) সাম্বাৎসরিক 
ত্রা্মমমাজ উপলক্ষে মহাসমারোহে মাঘোৎসব রাত্রিতে উহা! উদ্ঘাটন 
হইল। বিখ্যাত ফরাসী 11613 চ6176107; সাহেবের রচিত 321007) 
রাজনারায়ণ বন্ধু স্থনিপুণ অনুবাদ করেন। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌ 
বাক্য ষোগ করিয়া সভাস্থলে পাঠ করেন, শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবে মগ্ন হইয়া 
অশ্রম্পাত করে। আত্মজীবনীর ১৯০ পৃষ্ঠায় তাই দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়া- 
ছেন-_” ইহার পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার ভাব কখনঈ দেখা যায় নই 
পুর্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্রিতেই ত্রন্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেম- 
পুষ্পে তাহার পুজা হইল।” এই আনন্দ হইতে উত্তরোত্তর দীক্ষিত ব্রাঙ্গের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে উপাসনার ও সঙ্গীতাদির প্রেমপূর্ণ ভাব 
অধিকতর বিকশিত হইয়া পৌত্তলিক সমাজের ধর্ম্মানুসন্ধিৎু বাক্তিগণকে ৪ 
আকৃষ্ট করিতে লাগিগ, সেইজন্য উপাসনা-প্রণালী ছুইভাগে বিভক্ত কখ। 
হুইল। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে সমাজগৃছে গুরুগন্ভীর ভাবের স্তোব্রগপ্গ নি 
গীতি ও ব্যাখ্যান দ্বারা উপাসনা হইত এবং অপেক্ষাকৃত তরল ও 
প্রেসানুভৃত্ির বিষ্কার মানসে লঘুধরণের ব্যাথ্যান শুর গান প্রভৃতি 
যোজিত সংক্ষিপ্ত উপাসন। নুর্ধ্যান্তের পর হইতে লাগিল; তাহাতে, সমাজ” 
প্রতহস্থার সংকূলান না হওয়ায়, দেবেজানাথের জঙ্রীসল্িত বিস্তৃত প্রাঙ্গন, 


১৩১ স্বাহ্ীতুক্র ককঞ্জ 


, দালান ও ছুই পার্থর রক ব্যবন্থত হইয়া লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। 
১৮৬২ সালের প্রাতরুপাসন। কিন্তু জোড়াসণাকোর বাড়িতে হয় ও তথায় 
মুদ্রিত “ত্রাহ্মধন্মন গ্রন্থ” বিনা মুল্যে বিতরিত হয়। তাহার পরে কোন্‌ সাল 
হইতে সান্ধ্য বৈঠক হয়, সে বিষয়ে কোন সাক্ষ্য আমাদের হস্তগত 
হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে তাহার পিত্রালয়ে এই উৎসব' 
সমারোহ দেখিয়! উত্তরোত্তর আনন্দ লাভ ও কর্মের প্রেরণ! পাইয়াছেন। 
নবধর্মমযাধীদের বাধিক তিথি বিশেষ ১১ই মাঘ ব্রাহ্মদিগের “মাঘোৎসব' 
পুণ্যতিথির প্রচলনের ইহাই ইতিহাস। 

মহত্বির পিতামহ রামমণি ঠাকুরের সময় হইতে তাহাদের পরিবারে 
্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি। মহরধির মধ্যমা 
পিসি এবং লেখকের বৃদ্ধা প্রপিতামহী রাসবিলাসী দেবীর একখানি পুথি 
হইতে জানা যায়, খড়দহ গ্রামের বৈষ্ণবীর৷ তাহাদের অস্তঃপুরিকাদের 
বৈষ্ণব স্তবাবলীর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। উক্ত রাসবিলাসী দেবী 
মহাশয়ার হাতবাক্সে রক্ষিত শ্রীমদ্রূপ গোম্বামী রচিত “হরি কুসুম স্তব' 
এর একখানি পুথিতে দেখিতে পাই যে কাল অক্ষরে সংস্কৃত প্লোকটি 
লিখিত এবং প্রত্যেক শব্দের উপরে লাল অক্ষরে তাহার বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া আছে। দেবনাগর ছোট অক্ষরে লেখা আছে “লিখিতং শ্রীকিশোরী 
বৈষ্ণবী সাকিম্‌ গ্রীপাট খড়দহ গ্রাম” । পু'থিতে কোন তারিখ নাই। 
আমার খুল্পপিতামহ ৬গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন যে 
ইহার পিতামহী রাঁসবিলাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে বিবাহের 
পর ভুই তিন বৎসর বৈষ্ণবীর নিকটে মেয়েদের সংস্কৃত শিখিতে হইত। 
রাসবিলাসী দেবীর বিবাহ দশবংসর বয়সে (ইং ১৮০০।১৮০১) হইয়া 
ছিল। এই পু'থির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই সঙ্গে দিলাম। 

ইং ১৮৫০ সালের ৬ই নবেম্বর অপরাহ্তে কলিকাতা শিমল! পল্লীতে 
একটি নারীশিক্ষা-মন্দিরের ভিত্তি সমারোহের সহিত স্থাপন বরা হয়। 
গভর্ণমেন্টের ইংরাজি কর্মচারীর! ও সন্ত্রস্ত বাঙালীদের অনেকে উপস্থিত 


আলতা কা ১৩২ 
: ছিলেন এবং কলিকাতার ফিমেস্নর! ব্যাড বাজাইয়৷ একটি অশোক, 
গাছের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নিকটে ভিত্বি-প্রস্তর অনুষ্ঠান পূর্বক, 
প্রোথিত করেন ও বীটন্‌ সাহেৰ অশোক গাছের পাত। ছি'ড়িয়। ভূম্বামীর 
নিকট হইতে জমি ও ভিতের দখল লন। ভূমিখণ্ডটি দান করেন পাথুরিয়৷ 
ঘাটার নূর্ধ্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র স্বনামধন্য বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখো- 
পাধ্যায়। সিপাহীবিজ্রোহের পর ইনি রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া 
_ জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং ইংরাজ সরকার কর্তৃক লক্ষৌ-এর তালুকদার 
শ্রেণীতে উন্নীত হন। তদানিস্তন লাট কৌনসিলের আইনসচীব ([.৫ 
0061706: ) মাননীয় জন ইলিয়াট ডিষ্কওয়াটার বীটন্‌ (0012; 5110 
[00018667 750১0১6 ), বাংল! ভাষায়, বেখুন সাহেব স্ত্রী-বিগ্ভালয়ের 
পক্ষপাতী ছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর ইহার নাম বেখুন ইস্কুল ও পরে বেথুন- 
কলেজ হয়, কিন্ত সেদিন তাহার নামকরণ হয় “হিন্দু ফিমেল স্কুল” । 
্ত্রীশিক্ষার জন্য আগ্রহযুক্ত তরুণদের চেষ্টায় যত্বে ও অর্থে ইহার উদ্ভব হয়, 
তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন অন্যতম | নারীশিক্ষার প্রতীকম্বরূপ অশোক- 
তরু স্থাপন, দক্ষিণারঞ্জনের সৌন্দর্য্য বোধ (0:5076610 ০01501051)953) 
উদ্ভূত করনা । পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্ক!- 
লঙ্কার ইহার স্বপক্ষে ও উপ্নতিকল্লে আত্মনিয়োগ করেন। “সংবাদ ভাঞ্ধরের” 
সম্পাদক 'গুড়গুড়ে ভটচাজ” (পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ), ও ইহ।ন 
বিশেষ পোষকতা! করেন । পণ্ডিত মদনমোহন সম্বন্ধে আমরা বেথুন সা 
বের উক্তিতে পাই যে তাহার ছই-কন্তাকে শিক্ষার্থে এখানে তিনি কন 
রুরেন ও স্বয়ং শিক্ষকতার ভার অবৈতনিক ভাবে গ্রহণ করেন দে? 
পাঠ্য পুস্তক রচনা! করেন | “36 200 0015 52106 05 চৈ0 09021৩7, 
০, 056 5০001 1006 1395 ০০0৫15360 60 966900৫2115 (0 ২১৮০ 
8:88280005 20560000000 01105 2 090891% ৪2৭ 
87031002045 16196 005 10 828. ০0020018607 ০8 2. ১০ 
08182067527 98224813 0১০৩ 2০: 0361 53০১ শ্বারুবি মদন. 


১৩৩ বাজী আআ 
মোহনের “বাসবদত্ত” অনেকের পরিচিত, কিন্তু তিনি যে বিভ্ভাসাগর 
মহাশয়ের “বর্ণ পরিচয়” রচনায় অগ্রগামী ও ব্বল্পপরিচিত তাহার “শিশু- 
শিক্ষা? গ্রস্থাবলী রচনার হেতু যে এই নবস্থাপিত বিষ্তালয়টি তাহা৷ আমর! 
উপরোক্ত মন্তব্য হইতে জানিতে পারি। পাঠ অভ্যাসের জন্য অন্তান্ 
ত্বরবর্ণ বর্জিত করিয়া কেবল অ-উচ্চারণে শিশুদের জন্য পাঠ রচনা করিয়া 
পদ্চ ব্যবহার করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত । নিয়ে উদ্ধত কর! গেল :-_ 
“খরতর বরসর হত দশবদন । 
খগচর ফনধর নগধর শয়ন ॥ 
জগদঘ অপহৃত ভবভয় শমন। 
পরপদ লয়কর্‌ কমলজ নয়ন ॥ 
এই হিন্দু ফিমেল স্কুলটি প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপিয়৷ ক্রমোন্নতির ফলে 
আমাদের অন্তপুরিকাদের মধ্যে আলোক বিস্তার করিয়া আসিতেছে, 
কারণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে ১৮৫১ খুঃ হইতে ইহার কাধ্য আরম্ভ হয়। 
অভিজাত সম্প্রপ্ধায় তখনও ঘোর পর্দানসীন্‌ ও ইহার বিরোধী ছিলেন; 
সনাতন রীতিতে মা, জেঠাইমা, দিদিমাদের সংসারাশ্রমে শিক্ষিত ভক্তি- 
পরায়ণ গৃহস্থালিপটু ছুহিতা৷ বনিতার পক্ষপাতী ও অধিক শিক্ষা বিস্তারের 
কোন প্রয়োজন স্বীকার করিতেন না । 
ইহার ধু পূর্বেও কলিকাতা নগরীতে বালিকাবিষ্ঠালয় ছিল। 
,নকগুলি পাঠশাল। প্রতিষিত ও বালিকাদের পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা 
হয, ই রা কমিটির €(90150901 0020001006০ ) তত্বাবধানে পরি- 
লত হইত। সার এডভার্ড রায়াণ প্রভৃতি সুপ্রীম কোর্টের বিচার- 
সতিরা ও ৪ বঙ্গবাসী এই কমিটির সভ্য ছিলেন । শোভাবাজারের 
জী স্তার রাধাকাস্ত দেব ও পাথুরিয়াঘাটার বাবু নন্দলাল (ওরফে 
উম্বানন্দন ) ঠাকুর বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে 
'এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন ও মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা পরিচালনা 
করিতেন। উমানন্দন ঠাকুরের বাটির সামনে বালিকাদের ব্যায়াম ও 


[ননী হত ১৩৪ 
"ক্রীড়া করিবার একটি স্থান ছিল। সেকালে নারীশিক্ষায় উৎসাহদান 
মানসে রাজ। রাধাকাস্ত দেব “শ্তরীশিক্ষা” নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ 
করেন, যদিচ তিনি সনাতনপন্থী “হিম্ুসভা” দলের নেতা ছিলেন । বিবি 
. উইলসন আর্করাইট প্রভৃতি কতিপয় সদয় মেম সাহেবের বঙ্গভাষ। 
শিক্ষ1 দিবার ইস্কুল এবং কয়েকটি মিসনারিগণ পরিচালিত ইন্কুল সহরের 
শিক্ষার অভাব মোঁচনের জন্য স্থাপিত হয়। লাট ডালহোসীকে (101 
:7081508516 ) বেধুন সাহেব ২৯শে মার্চ ১৮৫০ এক আবেদনপত্র 
দেন ও সরকারী সাহায্য দান 'ও কতৃত্ব গ্রহণের সম্বন্ধে এক প্রস্তাব 
করেন, তাহাতে লেখেন-- 

£[1)6 181]0016 0৫6 6৮০1: 86621006 60 1000006 19910600216 
11201562500 5200. 0061: 081051)625 60 ৪. 14115519139 5০1)001) 
8180 036 00110001) 15101] 1595০ 0086 0০ 55362100 ০0 
(0৬017276776 501909019 15 1256 0৪100196650 01 19:005017)5 
৪. 191010 2180 59170002:5 2750০6 1) 0319 ০0010005, 1100099. 06 
€0 2502191151) 105 301)001 017. 012 5210) 10111010120 93:01001175 
8010, 16 81] 16115610005 (5801)11)6,” 

সকাউন্দিল গভর্ণর জেনারাল তাহাদের ১১ই এপ্রিল ১৮৫০ এক 
অধিবেশনে স্থির করিয়! ইস্তাহার দ্বারা ইহার যাথার্য ত্বীকার করেন ও 
নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করেন £-- 

“0০ 0০081001106 7000261010 0085 22 101907090708511 
15:102106:001810 00 00107510017 115 18100072575 60128 
036 5006201)0615021)02 0 750৮5) 1200215 900090012 2770 
8564 ম713016591 25 0199091507, 5 90 উঠ (6 80৮০৭ 
চট 868৮19 207812 50)0901, 16 111 102 1৮5 ৫৮5 চে গছ, 
হজ 8] 9059116 নানি 800 (0 20৮00 661 
9182810৩৬৩5 ৬৫. 
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১৩৫ স্াব্বীতে কঞ্খা 
মহাত্মা বেথুন তাহার চরমপত্রে উইলনামায় তাহার একজিকিউটার- 
দের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া যান £- 

“81০ 005 ০8119595 2:00. 150525180৬7 0390 ৪৮ 16 [7610816 
5০1)001 17 0815905 60 0০ 5856 [0019 0022091)5 1০ 1006 
12160. 200 0560. 601 00০ 1901009595 0৫ 0০ 3910. 9০1)001. 

161৬০ 8100 095152 21] 105 11)021956 18 002 191505, 08110- 
1055 2100. 00061 19:00615 10 0981086620৬ 11002002060 1১2 
0920. 210 00০910160. 29 ৪. 1212216 501900]1 0 06 7:25 118019 
0010021)ঘ 2170 0617 50060699015 2150 2:5515195 101 5৮5 10 
[0 1:200.291 039: 065 11] 200জ/৮ 0০ 5810 11756100002 23 
৪ *+0210916 501001” 17, 02:096019, 200 1901001018015 ০0121০০ 
701০160 00০10810650 880. 12081517212101217 10০০0৮০0066 
1 1)019001:1016 66550100015 06 0015 580 6610102 2 006 
00050. 

ইস্কুল প্রতিষ্ঠার পর সন্ত্ান্ত ঘরের মেয়েদের আনিবার জন্য গাড়ির 
ব্যবস্থা পণ্ডিত মহাশয়দের পরামর্শে সাহেব করিয়াছিলেন, কিন্তু তত্রাচ 


অনেকেই বালিক। পাঠাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। জনমত গঠন অভিপ্রায়ে 
পপ্ডিত মহাঁশয়রা নিয়লিখিত স্ুভাষিত শাস্ত্রোক্তি গাড়িগুলির গাত্রে 
লিখাইবার ব্যবস্থা করেন £₹-- 
“কন্তাপ্যেব পালনীয় শিক্ষনীয়াতি যত্রতঃ, 

প্রকৃত শিক্ষার সহিত যে মেয়েদের স্বাধীনতা ভোগের দাবী আসিবে, 
এই আশঙ্কাই পুরাঁতন সমাজকে বিচলিত করে। সকলেরই যে তখন 
অতান্ত রক্ষণশীল মন ও প্রবৃত্তি । ইংরাজি প্রভাবান্বিত ধর্মহীন শিক্ষা যে 
আমাদের গৃহের শ্তী ও শাস্তি হরণ করিবে, একথা “সংবাদ প্রভাকর” 
প্রভৃতি কাগজে সর্বদাই চক নিনাদিত হইত। প্রতিভাঁশালী কবি ঈশ্বর- 
চঞ্্র গুপ্ত অসঙ্কোচে লেখেন-_ 


একা বেধুন্‌ এসে শেষ করেছে 

আর কি তাঁদের তেমন পাঁবে 
পড়ে পেতে আর কি তা 

সাঝ সেঞ্জুতির ব্রত গাবে? 
ও ভাই আর কিছুদিন বেচে থাকলে 

পাবেই পাবে দেখতে পাবে 
এরা আপন হাতে হাকিয়ে বগী 

গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে। 
গোটা কতক বুড়ো য দিন 

ত দিন কিছু রক্ষা পাবে 
তারা মলেই দফা! রফা। 

হি'ছুয়ানী অক! পাবে।” 


তৎকালীন এই অম্বাস্থ্যকর সাধারণ মনোভাবের প্রতিবাদকল্পে 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ তাহার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কম্তাকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতুদ্পুত্রীকে 
বেধুন ইস্কুলে পাঠার্থে প্রেরণ করেন। তিনি থাকার শিক্ষার সম্পূর্ণ 
পোষকতা৷ করেন, শিক্ষার উৎকর্ধতার জন্য যত না হউক, তথায় ধাইবেল- 
ঘটিত শিক্ষার কোন উৎপাত ছিল না বলিয়া । 

কেবল উপাসন! পদ্ধতির সুশৃঙ্খল স্থাপন করিয়াই মহধি ক্ষান্ত হন 
নাই; অস্তপুরিকাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলেন । মহঘি উহার 
পরিবারতুক্ত মেয়েদের জন্য কিরূপ শিক্ষার বাবস্থা করিয়াছিলেন, তাহি। 
আমর! তত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৫৪শক, ইং ১৮৩২ আধা, ৯০ পুস 
মুদ্রিত ্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনস্মতিতে দেখিতে পাই । 

. “আমি শৈশবে অস্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একট। অন্তরা 
(খিয়াছি। মাতাঠাকুরানীও কাজকর্মের অরসরে দারূদিনই একখান। 
বইতে থাকিতেন, আর কোন বই ন! পাই শেখে অভিথানখানাই 
ঞ্ুধিয়া পড়িতে বসিতেন। 'বড়দাদা মহাশয়ের তত্ববিগ্ভার মজার 


জত লি 
ক ইক তত 


১৩৭ ব্হ্নীতক্র কক 


তাহার মত আর কেহ ছিল না। মামীম!' (যশোহর চেঙ্গোটিয়৷ নিবাসী 
»ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পত়ী ), দিদিরা, বধুঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীন দল 
অবশ্য কাব্য উপন্তাসের অন্ুরাগিনী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি 
আমাদের মামীমাতাঠাকুরাণীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি 
পড়িয়া শুনান আমার একট। বিশেষ কাধ্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে 
মালিনী বই বিক্রী করিতে আপিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম 
হইয়া উঠিত। সে বটতলার যতকিছু নূতন বই, কাব্য, উপস্তাস, আষা়ে 
গল্প__অন্তঃপুরে আনিয়৷ দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিত। ঘরে 
ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলনা, বস্ত্রাদি থাকিত, 
তেমনি সিম্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।” মহধি তাহার অন্তঃপুরিকাদের 
সশিক্ষার জন্ত প্রথমে একজন মিশনারী মেম নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাহাতে 
আশানুরূপ ফল না পাইয়া তাহার স্থানে ব্রাক্ষমভার আচার্য্য পণ্ডিত 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে নিযুক্ত করেন। তীহার নিকট মেয়েরা 
বাংলা ভাবা, ব্যাকরণ, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় 
অধ্যয়ন করিতেন। অল্প বয়সেই (১১ বৎসরে বিবাহের পূর্বেই ) ন্বর্ণ- 
কুমারী দেবীর রচনাঁশক্তির বিকাশ হয়।' তাহাকে মহধি স্বয়ং এবং 
উহার দাদার! র5নায়ু বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মহর্ষি তাহার একটি 
রচনা পড়িয়া তাহার পার্থে লিখিয়। দিয়াছিলেন২-ত্বর্ণ, তোমার 
লেখনীতে পুষ্পবৃষ্টি হউক 1” আমরা জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন- 
স্মন্চিতে দেখিতে পাই তিনি লিখিয়াছেন-_ 

"এই সময়ে আমার সেজদাদা ( হেমেন্দ্রনাথ ) মেয়েদিগকে “মেঘনাদ 
ব্ধ” প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। &*%*& আমি 
সগ্ধাকালে সকলকে একত্র করিয়৷ ইংরাজি হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জম! 
করিয়া শুনাইতাম-_াহারা সেগুলি উপভোগ করিতেন। ইহার অল্ল- 
দিন পরেই দেখি, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকৃমারী দেবী 
কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি 


সি 


শনাইিতেন। জামি তাকাকে খুব উৎসাহ দিতাম । তখনও তিনি 
অবিবাহিত ।” 

'আ্বস্তঃপুরিকাদের জন্ত সঙ্গীত ও চবি শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। 
এই সময়ে সত্যেন্্নাথের সহপাঠী কেশ্বচন্ত্র সেন ব্রান্ষধর্টে দীক্ষিত 
সগয্ায় তাহার পৈত্রিক বাটি হইতে সম্ত্রীক বিতাড়িত হন। মহত 
তাহাদের উভয়কে নিজবাটিতে স্থান দিয়! সাদরে নিজ পরিবারভূক্ত 
করিয়া লন। ব্রাক্গধর্মপ্রচারে মহুধির পুত্রজ্য় ঘিজেক্্রনাথ, সত্যেন্্নাথ 
ও হেমেজ্জনাথ এবং কেশবচন্ঘ্র -সেন মহাশয় বক্তৃত। ও প্রবন্ধাদি ও ব্রহ্ষ- 
সঙ্গীত রচনার দ্বারা মহধধিকে উত্সাহ ও আগ্রহের সহিত সাহাষ্য করিতে 
লাগিলেন। অত্যেন্্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ তাহার বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ 
রুরিভেন, পরে ইহু। ব্রাহ্মধর্শের ব্যাখান নাম দিয়! পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। নবীন ব্রাহ্মলমাজকে খুশ্চান মিশনারী সম্প্রদায় এবং পৌত্তলিকতা- 
রাদী হিন্দুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একখানি পত্রিকার 
আভাব অন্ধুভূত হইতে লাগিল। মহষি [73019 [10:0: পাক্ষিক পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠা করিয়৷ মনমোহন ঘোঁষেরও পরে কেশবচক্র্রের হাতে পরিচালনার 
ভার দিলেন। মহধির সহিত মতদ্বৈধের ফলে যখন ত্রহ্মানন্দ কেশবচন্র 
মহুৰিকে ত্যাগ করিলেন এবং ব্রাহ্মসমাঁজ দ্বিধ। বিভক্ত হইয়া আদি ত্রাক্ম- 
সাঙ্গ ও ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মলমাজ নামে ছুইটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল, 
তখন কেশধচন্জ্র [1501918 71:01 লইয়! গেলেন । পরব্বীকালে [10121 
71170 ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপত্রের বিশিষ্টতা ত্যাগ করিয়া রাড 
পরিষ্ঠালিত একথানি উচ্চাঙ্গের ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয় 
ছিল। নত্যেন্রনাথের আর একজন সতীর্থ নবগোপাল মিত্র আছি 
'সন্গানদাজতৃত হইয়া যখম জাতীয়ত! উদ্বোধমার্থ 86:07751 295 
প্রবর্তন করেন, ভখন মহতি তাহার ব্যয়ভার বন্ছদিন বহন ফরিগ্লাছিলেন 
এবং উক্ত ফাঁগজধানি ব্াক্মসমাঞ্জের কাগজ, বলিয়া তৎকালে- কির 
ছিল 


১৩৯ গ্রহ এ 

কর্নার লহিভ গঠন কুশলতার সংমিশ্রণ ( 00125000056 170961172- 
00 ) দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ । তাহার পিতা! থারিকা- 
নাথও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতে এই গুণবৈশিষ্টোর পরিচয় দ্দিয়া- 
ছিলেন । ডাহার কল্পনা ছিল, ইংরাজের সহযোগিতায়, ইংরাজের সাহচরধো, 
ইংরাজের আদর্শে নব্য বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধন 
করেন। এই কল্পনা কার্যে পরিণত করিধার জন্য ইংরাজি ভাষায় সংবাদ- 
পত্র পরিচালন এবং ইংরাজি বক্তৃতাদি প্রধান উপায় বলিয়! স্থির করেন। 
এইজগ্যই প্রথম বার বিলাভ যাইয়া! পালামেণ্টের মেষ্বার জর্জ টমসনকে 
ইং ১৮৪৩ সালে কলিকাতায় সঙ্গে করিয়! লইয়া আসেন। তারা্টান 
চক্রবস্তাঁ, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু কলেজের নব্য যুবকবৃন্দকে 
রাজনীতির আদর্শ ও আলোচনা-প্রণালী শিক্ষা ও অভ্যাস করিবার 
স্বযোগ দিবার জন্ত ফৌজদারী বালাখানায় ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্তের 
(1). 0০095 ) দাওয়াইখাঁনার ঘ্িতলে দ্বারিকানাথ (ঠাকুর ) মহাশয় 
96059] 1169 [0018 ৩০০০সে স্থাপন করেন' ও তথায় টমসন্‌ 
সাহেবের কতিপয় বক্তৃতার আয়োজন হয়। পরে তিনি 080৫9 
[75010750755 28404755595 নামে সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া 
প্রচারিত ও বিতরিত হইবার ব্যবস্থা করেন। সঙ্ঘবন্ধ হইয়! কাধ্য না 
করিলে এখনকার দ্রিনে কোন জাতিরই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব- 
পর্ন নহে বুঝিয়া, ইহার পুর্ধেই ্ধারিকানাথ ০০৮৮ মুঠ সাহেবের ও 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদকতায় জমিদারের স্বার্থরক্ষ। কল্পে ইং ১৮৩৮ 
সালে 90789] 17015010015 48550০19001 নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন । রাজনারায়ণ বন্থুর “সেকালে' অর্থাৎ হিন্ফুকলেজ 
গ্রতিষ্ঠার পূর্বে যে কয়েকজন বাঙ্গালী ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়! 
জনমত গঠনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, দ্বারিকানাথ তাহাদের অগ্রণী। 
উত্তরকালে যখন কেবলমাত্র জমিদারশ্রেণীকে লইয়া কাজ করিলে চলিবে 
না, নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তাহাদের সহিত অধিকতর মিলাইয়া বার্ধ্য 
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করিতে হইবে বলিয়! প্রসন্নকুমার ঠাকুরের. উপলব্ধি হয়, তখন তিনি উভয় 
সভাকে যুক্ত করিয়া ১৮৫১ সালে ৩১শে অক্টোবর 70091) 1001812 
£889০৫39%০1. নামে একটি নূতন সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রথম 
সভাপতি ছিলেন রাজা স্তার রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর এবং প্রথম সম্পাদক 
ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কয়েক বসর কার্ষ্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথ 
অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্ভাপি এই সভা! বিদ্যমান, কিন্তু দেবেন্দর- 
নাথের বংশধরের! ইহার সহিত যোগ রাখেন নাই। মহধির আদর্শ 
কিন্তু, তাহার পিতৃ অভিপ্রায়ের অন্থুবূপ ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
যে বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে, তাহাকে 
ইংরাজের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের সংস্কৃতি গড়িয়। 
তূলিতে হইবে । সেই কারণেই, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা ও আচার ব্যবহারে 
ষে প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে হইবে,_-তাহার প্রধান অবলম্বন দেশীয় 
ভাষার ব্যবহার হওয়া উচিত। তাহার এই আদর্শ অনুসারে নিজ 
পরিবারেই তিনি কার্ধ্য আরম্ত করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত 
ধর্মসম্প্রদায়েও তিনি কেবলমাত্র আচার, অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক জীবনের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। চলেন নাই। তিনি বেদিতে বসিয়া ধর্্মব্যাখ্যানের 
সহিত সমস্ত জনহিতকর অনুষ্ঠানে যথাসম্ভব সহযোগীতা ও পোবকত। 
করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া উপদেশ দিতে যত্ববান ছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ধন্মে 
ও তাহার অনুসরণকারী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ধর্মসন্প্রদায়ের ইহা একটি বিশিষ্টভ। : 
আমরা জোতিরিক্দ্রনাথের পিতৃস্থতি হইতে জানিতে পারি যে, একবাও 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছুতিক্ষক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যকল্পে ত্রক্ষ উপাপন। 

মন্দিরে ব্রাহ্ম উপাসনার পর মহধি এরূপ হৃদয়গ্রাহী বক্তুত! জা লি 
য়ে, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের! ধাহার কাছে যাহা ছিল তাহাই দিতে উদ্। 
হইয়াছিলেন ? টাক! সঙ্গে না থাকায় অনেকে ঘড়ি, বোতাম ইত্যাদি দিয়া 

ছিলেন। কালীগ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাহার বন্ুমূল্য শাঙ্গখানি এ উদ্দেকে 
মহ্ধির নিকট জমা-দেন। আমাদের আলোট্য 'জীবনকথায় রবীন্্নাথের 
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এই গঠনকুশল কল্পনা ও কাধ্যক্ষেত্রে তাহার ক্রিয়া ও মিশ্র অভিব্যক্তির 
পরিচয় যথাস্থানে উল্লেখ করিবার বাসন। আছে। 

উত্তরকালে বোলপুরে মহধি শাস্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করিবার পর 
তাহার নিজের দীক্ষার দিবসকে স্মরণীয় করিবার জন্য তথায় একটি মেল৷ 
বসান। এখনও বোলপুরে ৭ই পৌষের. মেল! বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি 
চলিতেছে । ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (সন ১২৫০ সাল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ) 
বৃহষ্পতিবার অমাবশ্তা তিথিতে বেলা! ওটার সময় মহধি বেদাস্তমতে 
অপৌত্তলিক ব্রন্মোপাসনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কুড়ি জন বন্ধু সহ ৬'রামচন্র 
বিদ্তাবাগীশের নিকট দীক্ষিত হন। ইতিপুর্রবে তিনি এই প্রতিষ্ঠাপত্র বা 
3121)710 00521291 প্রস্তুত করেন ও অদ্যাপি ইহ। ব্রাঙ্মপমাজের 
মেরুদণ্ড স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ধরিতে গেলে ইহাই 
ব্রাহ্মসম্রাজ প্রতিষ্ঠ।। নুতরাং এখান হইতেই ত্রহ্গাব্দ গণনা! করা উচিত 
এবং আদিম সকল ব্রন্মবাদীর দীক্ষা ও শিক্ষাগুর পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যা- 
বাগীশ, যিনি ১৮২৯-১৮৪৩ পর্য্যন্ত পনের বৎসর কাল রাজার প্রতিষ্টিত 
মন্দিরে নিরাকার ব্রন্মোপাসনার দীপশিখাটি “তপসোজ্বলস্তাং” করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, ভীহাকেই ওই ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতা বলিলে সত্যের 
সধ্যাদা অক্ষু্ন থাকে । ত্রাহ্মদের বিশ্বীস্ত বস্তৃগুলি ধাধ্য হইয়া সনাতন 
হিন্দুসমাঁজে একটা 1005001/690156 শাখা বা অননুবর্তী সম্প্রদায়ের 
ভ্ুদয় হইল । ইংরাজি-শিক্ষিত বিবেকপন্থীদের আচরণাতিশয্যে ও 
পৌন্তলিক সমাজের চাপে শীন্রই উৎসাহশীল যুবকদের আপন আপন 
পরিধারে অস্তভুক্তি থাকা কঠিন হইয়। উঠিল। অনেক ধর্মমপিপান্তু হিন্দু 
এন্তিজ্ঞা-পত্র-প্রস্তরে ঠেকিয়া স্বীয় সমাজে ফিরিয়। গেলেন। কাজেই 
দবেন্্নাথ, “বেদাস্ত প্রতিপাদ্য ধর্মে” নব দীক্ষিতদের উচ্ছম্থলতা৷ নিবারণ 
করিতে ও অপৌত্তলিকবাদী আত্মাগুলিকে মিথ্যাচরণ হইতে রক্ষা করিতে, 
একটি স্বতন্ত্র দলের স্থষ্টি করিয়া তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর 
হইলেন। শিত্তগণকে খুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিশিষ্ট উপাসনা-প্রণালী 


 শ্বীত্ খা ৮৪ 
. বিধিবদ্ধ হইল। গার্হস্থ্য জীবনযাঁপনৈর জগ্ত ঘাদশটি সংস্কারের ও অস্ত্যোটি- 

ক্রিয়ার ও আাদ্ধের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এধং নীতিমাল! রচনায় দেবেজ্্- 
মাথ মনোধোগী হইলৈন। প্রতিজ্ঞাপত্রশ্ুলির বারবার অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে, ভাহাতৈ ভাহাদের মানসিক সংশয় ও আন্দোলনের পরিচয় 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ভ্রম আলোচনার স্থান এ নহৈ। মোটের 
উপর পূর্ব ব্যহত সকল নাম পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে ব্রাহ্ম ও 
প্রার্থিকানামের চলন হইল। আগে ইহাদিগকে ভেদাস্তিষ্টস্‌ (ড৪৫9- 
6465 ) ্রশ্থীবাধী, ত্রশ্জাসভার দল বা “বেদ্ধোজ্ঞানী” বলিত। দেবেন্দ্রনাথ 
ইহাকে জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত আজীবন ইহার সেবা 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের হিতার্থে সংস্কত ভাষায় “ব্রাহ্ম 
ধর্ম” প্রণয়ন করেন। প্রথম খণ্ডে উপাস্য ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান, দ্বিতীয় খণ্ডে 
ব্রতধারীদের নীতিমূলক জীবন ও উপাসন! অনুকুল মনঃশিক্ষার ব্যবস্থা 
নাঁনা-হিন্টুশান্ত্র হইতে সংকলন করেন, তাহার পর '্রাঙ্গধর্মের বাংল! ভাগ 
এবং 'ব্রাহ্মধর্শের ব্যাখ্যান্ নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। ব্রাহ্মধন্ম গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ড ১৮৪৮ সালের শেষ ভাগে হয়। দেবেন্দ্রনাথ তাহার “আত্ম- 
জীবনীতে” এই সময়ের কথ! লেখেন “আমার এখন ভাবনা হইল থে 
ব্রাঙ্থদের এক্যস্থল তবে কোথায় হইবে? তন্ত্র, পুরাণ, বেদাস্ত, উপনিষদ, 
কোথাও ব্রাহ্মদিগের এক্স্থল, ত্রাহ্মধর্ট্মের পত্তনভূমি দেখা যাঁয় না । আদি 
মনে করিলাম যে ব্রাঙ্গধর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজম্র 
্রাঙ্মাদিগের এক্যস্থল হইবে । তখন ১৭৭৭ শক (১৮৪৮ খঃ) আগার 
বয়স ৩১ বংলর। তাহার কৃপায় আমার হ্দয় আলোকিত হইল, “স্ট 
আলোকের 'সাহায্যে আমি ব্রহ্গধর্মের একটি বীজ দেখিতে গাইল[ম, 
একটি কাগজে লিখিলাম। তাহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সতা সক 
আমার হয়ে ধাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, জাঁমি ভীহা উপনিষদের 
গুখে দদীর শ্রোতের সায় সহজে সড়েজে বলিতে লাগিলাম এবং 'অক্ষয়- 
কুমার (দত্ত) তাহা-তখনি লিবিয়া-বাইতে লাগিলেন । আঁদি দেখিলাম 
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যে পূর্বে কেবল এক অজ আত্মা পরব্র্মই ছিলেন আর কিছুই ছিল ন!। 
তিনি অজ্বর, অমর, নিত্য ও অভয়। তিনি দেশকাল কার্য কারণ, পাপ 
পুণ্য কার্য্যের ফল সকল আলোচন। করিয়! এই সমুদয় যাহ! কিছু স্থানটি 
করিলেন ও তাহা হইতে মন প্রাণ ইন্দ্রিয় আফাশ বাঘু জ্যোতি জল ও 
সকলের আধার এই পুথিবী উৎপন্ন হইয়া, তাহারই অন্থুশাসনে সকলই 
শাসিত হইয়া চলিতেছে । এই প্রকারে তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্্ম- 
গ্রন্থ হইজ়্া গেল। ইহাতে আমার পরিশ্রমের ঘর্মবিন্থ নাই কেবলই 
হৃদয়ের উচ্চাস। আমার কেবল এক মনের টানে তাহার পদধূলি লাভ 
করিলাম এবং সেই ধুলি আমার নেত্রের অঞ্জন হইল। ইহার নিগুঢ় 
অর্থ বুঝিতে আমার সমস্ত জীবন চলিয়া যাইবে, হয়ত অস্ত পাইব না। 
লেখা হইয়া গেলে তাহা আমি ষোড়শ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম। 
এইরপে ব্রাহ্ম বিষয়ক উপনিষদ, ব্রাঙ্মী উপনিষদ প্রস্তুত হইল। ইহা 
কেহ মনে করিবেন না যে আমাদের বেদ ও উপনিষদকে আমি একেবারে 
পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংশ্রব রহিল না । 
এই সকলের সার সত্য লইয়াই বেদরূপ কল্পতরু অগ্রশাখার ফল এই 
্রন্মধন্্ন সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল । তাহাই 
এই 'ব্রাহ্মধন্মের প্রথম খণ্ডে সমিবেশিত হইয়াছে ।” 

১৭৭১ শকে (১৮৫০ খুঃ) সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 
নার অব্যবহিত পরেই ১৮৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্য। তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
ঈহার তাৎপর্যা ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬৯ 
সালে ডিসেম্বর মাসে তাৎপর্য সহিত সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বহুবিধ 
পুস্তিকা, ত্রাঙ্গ সঙ্গীত, নীতি-মাল। ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং পরিশেষে স্থীয় 
শাধ্যাত্বিক অনুভূতির পরিচায়ক "্বরচিত জীবনচরিত” তিনি. প্রণয়ন 
করিয়া ৬প্রিয়নাথ শান্ত্রীকে প্রকাশের অন্গমতি দেন। তিনি দেহত্যাঞগের 
পূর্ব আরও ছুখানি উপাদেয় গ্রন্থ বরহ্মপন্াজ বা তাহার আদরের . হিস্ছু- 
সমান্জকে দিয়া গিয্বাছেন। একখানি প্জ্ঞাম ও ধর্মের উন্নতি” অপরটি 
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"পরলোক ও মুক্তি” প্রথমটিতে তুষ্টীয় প্রতিপাদ্য মানবের স্বাধীন-ইচ্ছা 
বা 26০ 11] এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ $০12106 270 
[6115102. বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের আদিম 
জাতির ইতিহাস বেদ 'হইতে কিরূপে সঙ্কলিত. হইতে পারে, তাহারও 
আভাষ তিনি দিয়াছেন। দ্বিতীয় পুস্তকে ধর্্ান্ষ্ঠানকারীগণের আবশ্যকীয় 
এই দুইটি চিত্ত! সম্বন্ধে তাহার পরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফল ও অভিমত 
পাওয়া যাইবে। ইহার একটি শ্লোক শ্বেত প্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়। 
বোলপুর শাস্তি-নিকেতনের উদ্ভানের দ্বারদেশে সংসারভার প্রপীড়িত 
মানবকে গন্তব্য পথের সন্ধান দিয়া থাকে। কিন্ত দেবেন্দ্রনাথের হিন্দৃত্ 
ও রক্ষণশীলতা। নবজ্ঞানলব্ধ ব্রাঙ্মদিগের তৃপ্ত রাখিতে পারিল না। ফলে, 
১৮৬৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে অষ্টত্রিংশৎ সাম্বসারিক 
মাঘোতসবের দিনে মেছুয়! বাজার গির্জার ভিত্তি স্থাপন হইল ও কেশব- 
চন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজের স্ঙ্টি হইল। ক্রমে 
দাক্ষিণাত্যে ও এমন কি সুদূর ইংলগ্ড আমেরিকাতেও একেশ্বর উপাসনার 
নবদলের ধ্বজাপতাকা রোপণ হইল । পরে ২২শে মার্চ ১৮৭৮ সালে 
সেন মহাশয়ের কন্তা সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাঁজার 
বিবাহ উপলক্ষ করিয়৷ ব্রাহ্মমন্দিরে মিটিং ডাকিয়া 'ব্রহ্মানন্দের' বিকদ্ছে 
৬০০০ ০% 52199016 পাস্‌ করিয়া তাহাকে আচাধ্যপদ হইতে মুক্তি দেওয়' 
হইল। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় (10. 0. €, [২০5 ) প্রেসিডেন্সি 
কলেজের দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষ (70707010910 পঞ্জিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, সিভিলিয়ান কৃষ্ণগোবিন্দ 
বরাহনগরের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাই প্রভাপচন্দ্র মজুমদার প্রতি 
এ শাখা পরিত্যাগ পূর্বক সাধারণ ত্রাঙ্দগসমাজের গ্রতিষ্ঠা করেন এ 
কালে কর্ণওয়ালিস দ্রীটে তাহাদের উপাসনা মন্দির নির্সিত হয় । তিল 
বৃত্ধর পরে কলিকাত। টাউন হলে সভা. ডাকিয়া রামের উচ্চ 
ভস্কানিনাদে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে “নরসংহিত” বা 06639£ 088.0৩. 


১৪৫ | ন্প্থীশুর খা 
0 ০ 10150058602 প্রচার করিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন, 
“1 (0755015 0১০ 9০1606 ০৫ 200 110) 62110066060 211, 
চড (50861 15 0১6 105৩ 0৫6 90৫ আ110) 92566 4১11, 
15 12685015116 17) 000. 01310 15 20063511916 €0 211, 
15 01210815 0086 10705151016 1078002000৫ 300. 
1) 1710) 15 1] 000 4811 10৬০, 4১1] 00110535, 
এই “নববিধানই” ব্রাহ্গধর্মের তুঙ্গ-শিখর। ছুঃসাহদিক মানবদের 
অভিযানের জন্য 472100000৫6 2685017 2150 ৮810) ০61065০6101 
810 1000, ০£ ০৫9 2150 13128106% যেখানে সদা বন্ধৃত, “সেই 1৩ 
010010 0 00152158] 13000607900) 112০ ০886১ ৯০০৮ 
211810150 ৪10 1001905 1256 20 018০9” যেখানে অবস্থিত, সেই 
ছুরধিগম্য দেবালয় ৮৮1)6 01810) ০৫ 016 01076 5001:2106৮ এ 
সকল সম্প্রদায়কে স্বীয় স্বীয় আরাধ্য গ্রন্থ, আপ্ত বাক্য, ও নমস্য তীর্থস্কর 
ও পীরগণ সহ আশ্রয়দাীনের জন্য মুক্তদ্ধার হইয়া সদা! আহ্বান 
করিতেছে । মোটের উপর দেখা যায়; যে শ্রীমনমহা প্রভূ চৈতন্তাদেবের 
প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপাসনা-প্রণালী ভিন্ন গত্যতস্তর নাই-_ 
“আদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাৎু। নান্য পন্থা বিস্ততে অয়নায় |” 
সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের সহিত প্রত্যক্ষ মিলিত হইবার আকাঙ্গা 
সিটাইতে হইলে ও ঘনিষ্ঠতা করিতে হইলে মহাভাবের অধিকারী 
প্লীগৌরাঙ্গের প্রদণিত 15500 31088110 বা অধ্যাত্ব-প্রণয়-পরিচর্ধয। 
এবলম্বন ও মিলনক্ষেত্র। রামমোহনের অনুষ্ঠিত উপাসনার নির্ঝর 
বিস্তৃত আয়তনে পরিপূর্ণযৌবন! নদীতে রূপাস্তরিত হইল। 
মঠাদ্ঞানাস্বেী শৃস্তবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ না হইয়া, ভাববাদী প্রচ্ছন্ন বৈষ্ঃবহের, 
বরং ভাবে ভাষায়, একটি হাফ মরক্কো বাধা বিলাতী রাজসংস্করণ ; বিশেষ 
যখন অশ্রু, স্বেদ, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ, কীর্তন, ভাবসমাবেশ, ও নর-পূজা 
প্রভৃতি বৈষাবের সাত্বিক লক্ষণীর দ্বার! ইহাদের উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্তিক 


ম এ 
রঃ সত নি উল ৯--1- 


অবস্থার মানা মিরপিত হইয়! থাকে । যদিচ দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মগোর্ঠীর 
সহিত আন্ত সন্প্রদায়গলি ধারণা, বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান ও উপাসনা 
প্রণালীতে বনুধা বিভিন্ন, তথাপি তাহার নিত্য আশীর্বাদধারা সকল 
সম্প্রদায়ের “্রহ্মবান ও ব্রহ্মবতীদের” পরে অন্জঅ্র বধিত' হইয়াছে। 
ইহাই তাহার ধীরতা, উদারতা, লোকপরিচালন! ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের 
অসাধারণ ক্ষমতার নিদর্শন । তাই সকল সম্প্রদায়ই ১১ই মাঘের 
উৎলবকেই দেশব্যাপী সাধারণ উৎসবে পরিগণিত করিয়া তাহার গোষ্ঠী 
পড়িদ্বের সম্মান অক্ষুঞ রাখিয়াঁছেন, কিন্তু তাহার দীক্ষাদিবসের কোন 
্মরনীয় উৎসব রাখেন নাই। ভগবানকে প্রিয় হইতে প্রিয়তর গণ্য 
করা ও তাহারই প্রিয়কার্ধযে রত প্বাকা, ও উপাসনাকালীন যথেষ্ট সম্ভ্রম 
রক্ষা! করিয়। ব্রন্মে আত্মসমাধান করাই তিনি সাধনা করিয়া গিয়াছেন ও 
করিতে বলিয়াছেন। ঈশ্বরের করুণ! লাভের অন্য কোন উপায় নাই, 
কেবল “ব্রহ্ম কপাহি কেবলম 1” 

ইংলণ্ডে খুষ্ঠীয় ধর্শালোচনার ইতিহাসে দেখা যায় যে ত্রয়োদশ 
পতাকিতে একুইন্যাস ([1107095 4১51085 ) প্রমুখ পণ্ডিতগণ গ্রীসীয় 
দার্শনিক স্বনামধন্য এযারিইটলের €(41150002 ) তথ্যাবলী, নীতি ও 
সত্য দ্বারা বাইবেলের খুষ্টীয় বাক্যাবলীর গর্ভস্থিত অর্থের নিদ্দেশ 
কৃরিতেন। তাহাতে অক্সফোর্ড (039: ) বিশ্ববিগ্ভালয়ের একজন 
রূড়ী ছাত্র ও পরে অধ্যাপক ডান্স্‌ স্কোটাস্‌ ()01910765 1001)7 
8৫০9) প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করেন ও এই মর্সে যুক্তি দেন 
*15601085 72505 02 5810) 880 910 15106 57020815055 10৮ 
25000812020 0৫6 111” তিনি স্বাতস্্যপন্থী হইলেও সনাতন 
রীতির সমর্থক। ধর্মশীস্্র ও ধস্মাোচনা বিশ্কাস ও আদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত, 
সার বিশ্বাস বা তং প্রন্ৃত ভক্তি, দার্লানিক মতুরাদ বারের. বন হইতে 
গানে মা ভাহাকে মানবের প্রয়ো্জনোপযোদী প্রি্ারে বাবিতে ' হইবে 
(ধিষ্ধাগ হাখবই ভাবুফতা। নয়, উহা একটি সুরিরদিন্ট ক্রিয়া, _ইচ্ছাশক্তির 


১৪৭ হাহ তগ' আঞ্া 


বহিমু্ধী কর । ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কবি মিল্টন (]. 111160) 
বলেন--“85116£ 15 2 10962: 0৫6 0109106) | 06116৮6 10304 
১০০৪056 [ 0009 00, 500 4199611656 1 [নৃঠাত। 1608056 ৩০৫ 
013056 0০.৮ “আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যেহেতু আমি তাহ! ইচ্ছা করি ; 
তুমি অবিশ্বাস কর, যেহেতু তৃমি তাহাই ইচ্ছা কর।” দেবেজ্্রনাথই 
ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সর্বাগ্রে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে এই ইচ্ছা! 
প্রাপ্তির জন্য সদ্বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রীর্ঘনালভ্য। ব্রদ্ষদমাজের পঞ্চ, 
বিংশতি বর্ষের পরীক্ষীত 'বৃত্বাস্ত” নামক পুপ্তিকার ২৭-৩৩ পৃষ্ঠায় দেবেজ্- 
নাথ এই ভাবের পোষকতা! করিয়াছেন”। একস্থানে বলিয়াছেন “আমাদের 
ইচ্ছা নাই, গ্বীতি নাই, এইজন্যই তাহার প্রেম উপলদ্ধি করিতে পারি না)» 
আর উপলব্ধিই ধর্মচর্চার মূল উদ্দেশ্য ও সাধনের লক্ষ্য। তবে, বিশিষ্ট 
মত রক্ষাকল্ে তিনি কিরূপ সাবধানী ছিলেন তাহা তাহার একজন 
প্রচারক শিষ্যকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখিবেন। “ক্রাক্ম- 
ধর্মকে তিনটি বিস্ব হইতে রক্ষা করিতে হইবে । প্রথম বিশ্ব পৌত্তলিকতা, 
দ্বিতীয় বিস্ব খৃষ্টধর্মম, তৃতীয় বিদ্ব বৈদাস্তিক মত। আমি দেখিতেছি যে, 
তুমি বেদাস্তিক মতের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়৷ মস্তিফ আলোড়ন 
করিতেছ |» 

আর একট! দ্বিক হইতে তাহার নবরোপিত বোঁধন-বিন্ববৃক্ষটিকে 
সবত্বে রক্ষা করিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন । নববিজ্ঞানের আন্বাদনে, 
ব্রহ্মগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধাহারা মনে করিতেন, বিশ্বব্রদ্ধাগুকে 
ইবজ্ঞানিক তথ্যের দ্বারা বুঝিয়া লইলে বুঝি জ্ঞানের, অথ পরম ও চরম 
জ্ঞানের, পরিচয় সহজলভ্য হইবে । এই দলের নেতা ছিলেন অক্ষয়- 
কমার দত্ত । দেবেন্দ্রনাথের মনে উদয় হইয়াছে কতবার *শ$06 26 
01016 0007765 2 80151562521) 2130 62107201500, 0220 26 
07621060৫17 5০0 01110900125.” কিন্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে ইহা 
ব্যস্ত করিতে পারিতেন না। কেমন করিয়া বুঝাইবেন যে জগতের 


বার তডন ৬) ১৪৮ 


'ল্রত্য নির্ধারণের একমাত্র পদ্ধতি কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ নয় 
কিংবা. নির্ভরযোগ্যও নয়। আর অন্ত পুরাণাদিতে উক্ত পৃথিবীর 
বাহিরে প্রাণের ক্ষরণ বা প্রাণের ধর্ম, বা জ্যোতি ব্রন্ষাণ্ত-সমারোহে 
প্রাশলীলায়ে একেবারে অসম্ভব, উপরস্ত যাহা কিছু দৃশ্তমান তাহ। 
মসাগর! মেদিনীর পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ, এই ধরদীধামই কেবলমাত্র 
প্রাণোৎসবে মোহনীয় ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন দোষের নহে । যদিও 
দার্শনিক চর্চা হইত, কিন্ত তাহা অন্তহীন কাল ও সীমাস্তহীন আকাশে 
ষ়্ালীর মত বোধ হইত। বিশ্বতথ্য ভূমিকার মধ্যে শৃঙ্খল! দেখাইয়া 
বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের জ্ঞান ও কল্পনার আপাততঃ যে বিস্তারসাধন 
আনয়ন করেন, তাহাতে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া অনেকেই মনে করিতেন 
যে তাহার! বিশ্বত্রদ্মাণ্ডের যে ছক্‌ কাটিয়াছেন সেই ছকই নির্ভরযোগ্য, 
রাফি সব উড়ে। কথা, কবি-কল্পনা। কিন্তু কালবশে দেখা গেল যে 
রুয়েকটি গুণে-পাওয়া ও মেপে-দেখ। তথ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিকের যে 
্রজ্মাণ্ডের হ্ৃষ্ঠিরহস্ত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, জৈবলীলার বিশাল 
সত্যভূমিকার মধ্যে তাহার পরিসর স্বিস্তৃত নয়। আরও অনেক কথা 
অব্যক্তের গর্ভমধ্যে আবিষ্কৃত হইবার অপেক্ষা করিতেছে | “51235 
800 211681১5” নামক পুস্তকে 41361190৮ জন্বদ্ধে এ্যালডুস্‌ হক্চিলি 
(41985 705165 ) একটি অধ্যায় লিখিয়াছেন। আমাদের বিয়' 
লইতে হইবে যে [7931 পরিবারে একাদিক্রমে তিনপুরুষ ধিজ্ঞান 
চ্চার ফলে একটি বংশধরের চিস্তাধার। বিংশ শতাব্দীতে মোড় খুনিচত 
ও তাহাকে সন্দিহান করিয়াছে যে বাস্তবিকই বিজ্ঞানবিদেরা কোন 13), 
চলিতেছে, 039০ 80151 12107518065 ৮০০ 0৯ দ 
প্রকৃতির সহিত বাহাবস্তর সন্বন্ধস্টা কি হইবে ও হয়) উঠিত 
সিচ্ধান্তের চেষ্টা করিয়াছেন । “০0110%/2:5 ০৫ 5012706 2 টিন ও? 
868 ০0135118050. 092 100 0086 06501275016 9000 ০8 
2৮৮91 809090201) £:002199110 15 0 01০৮ 2 25৮০ 


১৪৯ স্যাহ্হাঙ্ আঞ্াা 


25 2. 19016 2150 0386 0)61:26016 00০ 0110 15 আ100006106218- 
176 0 5৪10. কিন্তু ধর্মযাজকের। এই ব্রহ্মাণ্ডে সুশৃঙ্খল ও অবিচলিত 
নিয়মকে পরম কারুণিক পরম পিতার শক্তি এন্বধ্যের চরমবিকাশ অর্থপূর্ণ 
ও মানবের নৈশ্চত্যবোধের আশ্রয়স্থল বলিয়া ঘোষণ। করিয়া মানবের মনকে 
ভগবৎ উপলব্ধির দিকে টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতে থাকেন। 
অথচ দেখ! যায় যে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার ও নিয়ম সকল আবার অন্ত 
বৈজ্ঞানিকের আবিষ্ষারে অল্পকাল মধ্যেই বদলাইয়া যায়। সাধারণ মনে 
মানুষের ধারণ! জগতে ভাবনুগ্ত অতশীস্র বদল হয় না কিন্তু 71815 
1006110009]দের কথ! স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক অদলবদল প্রায় 
তাহার দশগুণ বেগশালী ও দ্রেত। তাই [70516 লিখিতে 
বাধ্য হইয়াছেন--“1/096 15070181702 15 ড1751016  18110121)06, 
৬৬০ 001৮610020৬ 0258052 আ০ 00170 ৪10 00 1000. 1019 
০01 ৮৮11] 086 0601095 170৬ 8170 01002 ৬1086 5001205 6 
31781] 052 001 11021116010, 001095০ 10 026206 10 10092101775 
1) 00৩ ৬0119) £0018115 00 90, 06080056, 107 006 198501) 
১৮730970115 50105 01321 09915 0৪৮ 076 আ০110 90০0010 
[0 07081381৩5১ সুতরাং গোলকধশাধার ভিতর হইতে বাহির 
»চবার কোন পথ আপাত) দৃষ্টিতে না পাইয়া এবং শ্রষ্টার স্থষ্টিকৌশলের 
সত নিজে মনকে শান্ত ও সমাহিত করিবার কোন সন্ধান, যাহা 
পুন দাশ নকগণ (10001050175 ) অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহাতে 
জা নিন ভক্তি ভাবটাকেই প্রবল ধরিয়া তাহার অন্তস্তঙ্গের নিগুঢ় 
₹ঃরণগুলিকে উদঘাটনে বিরত থাকা সমীচীন মনে করিতেন, সেরূপ 


'বক্ফিষ মনের অনির্ধবচনীয় শখের প্রত্যাশী না থাকায় হাক্সলি বর্তমান 
ঈচারোপীয় ম মনেজিগতের একটি সংক্ষিপ্ত যথাযথ বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত 
চইরছেন। ৬৩৪1০115105 20, 1106 10. 06451101005 117 


(52085100 87১08060. 15 206 9225545065585 ০ 5021)06, 


সানীর অঃরণা ১৫০ 
00 ঠা 2 0061 গড 10020422665 10৫) 16 1085 069০0006 
80779108003 5086 (01010017916 80126512085 00106 17৫00 
60 15 00 11010056006 100921)3 10৫ 20101651086 01310700550 
6: 8০0821]5 0600008660 ১৪৮ আমরা বর্তমানে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতেছি একট! বিশেষ অবস্থার মধ্যে । ইহা ঠিক সে সুমধুর 
মাদকতা নয়, যাহা বিজ্ঞানের পূর্বধাবস্থার ক্রমান্বয় সিদ্দিলাভে সংগঠিত 
হইয়াছিল, বরং ইহ! নেশার সমাপনে পরপ্রাতে যখন ঘোর সম্পূর্ণ কাটে 
নাই অথচ নেশাচ্ছন্নও বলা যায় না, সে অবসাদগ্রস্থ আধা-চেতন অবস্থা 
ভোক্তার পক্ষে ভীতিজনক ও. অনুখকর অসচ্ছন্দতা। সকলের নিকট 
এইটা এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে বিজয়ী বিজ্ঞান এ যাবত যাহা 
কিছু সম্পাদন করিতে পারিয়াছে সে কেবল উপায় মাত্র, হয় লক্ষ্যবস্তর 
অনুন্নত বা কোথাও কোথাও প্রকৃত অপকর্ষতর ভাবের পরিবর্তন 
সাধনের জন্য। 

' আমাদের শান্ত্রান্সারে এই ভিন্নরূপে ভেদজ্ঞানকে শ্ীবিষুণর মায়া 
বল। হইয়াছে এবং তাহা! হইতে পুজকের উদ্ধারকল্পে বিশেষভাবে 
জ্ঞান আশ্রয় কর! কর্তব্য তাহাও বল আছে। আচাধ্য বা শাস্ত্র হইতে 
সংগৃহীত যে আত্মন্‌ সম্বন্ধে নিজের উৎপত্তি ও লয়, এবং কাধ্য কারণ 
ক্রিয়া প্রভৃতি নিত্যতত্ব সম্বন্ধে যে বোধ জন্মায় তাহাই জ্ঞান। অর্থাং 
উপদেশজ অবগতি বা পরোক্ষ অঙ্ুভূতি আর “বিশেযতস্তাদনু' ভব” 
অর্থাং জ্ঞানের অপরোক্ষ যে ফল ভাবুকের সংক্কারে উদ্ভব হয় 
তাহাই বিজ্ঞান । প্রথমটি শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞানি আর দ্বিতীয়টি 
«“বিশেষেন জ্ঞায়তে অনেন” অর্থাৎ “ব্রহ্ম অস্তি” ইত্যাদি শতিবাক) 
হায়্লম করিয়া তদ্বারা বিংশতি সংখ্যক জনি ছারা বোধ হস্তে 
অধস্থিতি মানে উপবাস বা উপালনা। সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রান্তি সাধনের 
দৃঢ় সহ এবং মর্ধা্বদ্পন যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া গুদে ই সম্বন্ধ কারগগাপ 

যাক কর্ণ উদ্চূলিত করিয়া প্রত্যক্ষ অঙ্ধাবৈধন। ইহারই 'আতষে 





১৩ বাহবা রর ওহ। 


সার ফ্র্যানসিস বেকন (51 ঢাওস28 83০০1 ) দার্শনিকদের সতর্ক 
করিয়া বন্তকাদ (11902158115) ) এর ভিত্তিস্থাপন করিয়া নববিজ্ঞান 
আখ্য। দেন, কিন্তু পরিভাষা বিচারের প্রসঙ্গে দেখেন যে মানুষের উচ্চারিত 
শকের সহিত মনে মনে বিশেষ বিশেষ ছবি এরপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত 
যে দার্শনিককে বাক্যপ্রয়োগের পুর্রে অর্থ সুনির্দিষ্ট কর! প্রয়োজন । 
গ্রীক দর্শনের প্রতিমা বা আইডল (10019 ) বাদ দেওয়া যায় না, তাই 
জাতি কর্ম ব্যবসায় গৃহস্থালি ও বিচার সক্রাস্ত মনোভাবের চারিটি শ্রেনী- 
নির্দেশক কথিত ভাষার বিভাগ করেন-- 
10019 0: 00০ 0106, 17062061711 82150. 70101, 

সুতরাং মননশীল ব্যক্তির পক্ষে একেবারে অপৌত্তলিক বা রূপবিবর্জিত 
চিন্তা বা বাক্য বা 8%501065 ৪১908061069. ভা10১0 11986 
কল্পনার বহিভূতি মনে করিয়াছিলেন । ওদিকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের 
আবিষর্ভী গণিতবিদ বৈজ্ঞানিক সার্‌ আইজেক্‌ নিউটন (5: 1589০ 
্বিওছ0 ) তৎকালীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারীদের সতর্ক করিয়া দেন 
136৬21:2 ০ 0121195001১” দার্শনিক চিন্তাকে সাবধান, বৈজ্ঞানিক 
তথ্যকে কলুষিত করিয়া অন্যরূপ দিবে। আত্মস্বরূপ প্রকাশক বৃদ্ধি- 
বৃদ্ধির সাহায্যে বিবেকপ্রতায়রূপ ভক্তি প্রসাদন্সেহাভিষিক্ত ভগবৎ- 
ভাবনায় অভিনিবেশ ও নিষ্ঠাপূর্রবক *জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বন” হইয়া 
প্রজ্ঞ। বর্তিক। জ্বালাইয়া রাখা,--ব। ক্রহ্গচর্য্যাশ্রিত ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাই 
দেবেন্দ্রনাথের দূর লক্ষ্য থাকায়, তিনি বেদান্তের ভাষা ও তাহার 
আবুত্তিতে যে ভাবসমূহ অন্তরে জাগে তাহাতে তৃপ্ত রহিতে পারিলেন 
নম তাহা পরিপাক করিয়। তাহার অতীত যে অস্তিত্ব সেই অবাংষনস- 
:গাচর ভাবের ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন, মহাধ্যানপরায়ণ বিশ্বকল্যাণ যে-মহা- 
প্রাণ, তাহার পুণ্যময় অস্তিত্বের সহিত যে তাহার অস্তিত্ব অচ্ছেগ্ত ভাবে 
জড়িত, সে বোধ তাহার সহিত যুক্ত রাখিতে জনবিরল স্থানে প্রয়াণ 
করিয়া তিনি সচেষ্ট রহিলেন। প্রাপক লক্ষণ ধ্বনি, আলোক, গতি, 


. চাঞ্চল্য, ভাবের বিচিত্র প্রকাশে ব্যক্ত হয়, তাহারই একাগ্র ধ্যানে 
পিমলা-শৈলের. নিকটবর্তী প্রদেশে অসনবসনের পারিপাট্য ও বিলাস 
বঙ্জিত হইয়া পদত্রজে ভ্রমণ করতঃ দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 
: পরে. একদিন এক পার্বত্য-নির্বরের আোতন্ষিনী 'কায়া ও ফেনোচ্ছল 
ব্যাকুলত! তথ্ময়চিত্তে দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল যে, সাধনলভ্য 
জ্ঞানকে এ তটিনীর মত নিয়গামী ও প্রাস্তরপ্লাবী করিয়। উষরতামোচন 
ও সমতল দেশকে রসাভিধিঞচন করাই ধর্মের উদ্দেশ্থা, ও ঈশ্বরেচ্ছা । 
452100129 117 56011952120 6090915 11) 170111115 10:0015 এর 
ইহ! একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

তখন দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান আশ্রয় করিলেন ও ষ্াহার 
অস্তরে' আগমন বাণী প্রেরণ, কর্দের নির্দেশ দান প্রভৃতিতে মনোযোগী 
হইয়া চ91৮3 230 ড/111এর উপর বেশী জোর দিলেন ও মণ্ডুলীকে সেই 
পন্থায় অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিলেন। ফলের প্রতীক্ষায়, নীরব 
ধ্যন ধারণা ও নিধিধ্যাসন সহযোগে প্রতীক্ষা অবলম্বন শ্রেয় সিদ্ধান্ত 
করিলেন। তিনি ডান্স্ন্কেটামের মত 81 ৪00 ৬7111 ধরিয়া 
বেদাস্তের শুধু কথা ছাড়িয়া ভাবের দ্বার! স্বাধীন চিন্তা ও মনের বাণী বা 
(001250161502এর উত্তেজনা . ও সহজ-ত্ঞানে তাহার ধন্ধকে স্থাপন 
করিলেন। তিনি যে রামমোহনকে পরশুরাম" বলিয়াছিলেন, ভাভি 
স্বার্থকতা তাহাতেই বেশী পরিমাণে প্রমাণিত হয়। রাজার ধর্থ্ে রানচগ 
বিষ্ভাবাগিশ মহাশিয় যে অদৈতবাদী বেদান্তের ভাব দিয়াছিলেন, সে 
সব গোলঞ্, বাকড়1, আগাছ! কিছু কিছু পরিষ্কার করিয়া ধন্ধার কাটি 
্ রূপ দিলেন। 

১৮৮৮ সালে মহবি যখন চুচুড়ায় গঙ্জার তীরে অবস্থান করিত 
একরার মাঘোৎসঘ উপলক্ষে ১৭ই মাঘ পূর্বাহ্ন ৮টিকারুসময়ে দেখ: ঘ' 
যে দাদাপ্রকায় নিশান ও ফুলপত্রে সঞ্জিত একধানি জাহাজে গুণ প্রা 
গশো আাক্ষ ও রাধিকা! বন্দসংবীর্ন করিতে করিতে-স্টাহার- আশার 


দিকে অগ্রসর হইতেছেন। স্থলপথেও বহু ব্রাহ্ম ও ব্রান্ষিকা তথায় 
সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাদের মুখপাত্রন্বরপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এক লিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন, 
তাহাতে দেখা যায়-_“আর্ধ্য, ব্রাঙ্মসমাজের সেবাতে আপনার সময়, অর্থ 
ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়। ইহার অবসন্ন দেহে জীবন সঞ্চার 
করিয়াছেন। আপনার আগমনের পুর্ধে ব্রাহ্মদমাজের আধ্যাত্মিক 
অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। ইহার চেষ্টা প্রধানতঃ কতকগুলি কুসংস্কারের 
প্রতিবাদে ও কতকগুলি বিশুদ্ধ মত প্রচারে পর্যবসিত হইত। আপনিই 
সত্য-্বরূপের অর্চনা বিধিপূর্বক প্রবস্তিত করিয়া ব্রাহ্মদমাজে আধ্যাত্মিক 
ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সেই জীবনের উৎসের সহিত আমাদের 
আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার কার্ধ্য করিয়া- 
ছেন। 

আপনিই সর্বাগ্রে ত্রাহ্মধর্মের অপৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে গারস্থ 
অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ; আপনিই সর্বাগ্রে বিশ্তুদ্ধ উপাসনা 
প্রণালী প্রণয়ন পূর্বক তদনুসারে নিজে সাধন! করিয়া অধ্যাত্মষোগের ভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন । অতএব ব্রাহ্ম সমাজ আপন।র নিকট চিরদিনের 
জনা গণী।৮ 

'দবেন্দনাথের নিকট কেবল খণ্থেদ সংহিতার “আনীদবাতং স্বধয়া 
০:দ৭২, ভন্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস,” একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম কাণ্ডারী- 
রূপ রহিলেন। ইহা খক্‌ ১০/১২৯।২ মন্ত্রের শ্লোকের শেষ অংশ ও সার- 
+% ' বন্ধুবর শ্রীষৃক্ত ফটিক লাল দাঁস, বি, এ ইহা এইরূপ অন্বয় করিয়া- 
ইস [আনীত অবাতম্‌ স্ধয়া তৎ একম্‌। তম্মাং হ অন্যৎ ন পরঃ কিঞ্চন আস] 
একমার সেই ব্রহ্ম মায়ার সহিত বায়ু না থাকিলেও নিশ্বাস ফেলিয়া- 
হলেন (অর্থাৎ স্বশক্তিতে জীবিত ছিলেন) তণ্তিন্ন তখন স্থষ্টির পর 
নর্ধমান অন্ত যা কিছু আমাদের এই ভূতভৌতিকাত্মক জগৎ ছিল না। 
আমাদের মনে হয়, এ বাখ্যায় কিছু উপনিষদীয় দর্শনের মিশণ আছে 


নী 


গমন কখ্তা ১৫৪ 


ভাই রমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুরা শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ 
পাদটিকায় দিলাম ।& 
কিন্ত কেবলমাত্র ভগবানের অস্তিসত্বা লইয়াই আমাদের হুঃখময় 

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা চলিতে পারে না, ভাই “আনন্দাধেব 
খবিমানি ভূতানি জায়স্তে আনন্দেন জাতানি জীবস্তি আনন্দং সংপ্রবিসস্তি” 
ভগবানের পুর্ণ ভাতির রূপ আমাদের যথাসাধ্য নিত্য-অর্চনায় গ্রহণ 
করিতে হয়। আনন্দ হইতে ভূত সকলের স্থ্টির উদ্ভব হয়, জন্মের পর 
জীব আনন্দেই বাঁচিয়া থাকে এবং আনন্দেই শেষে প্রবেশ করে, অর্থাৎ 
লয় হয়। পরমেশ্বরের এই আনন্দন্বরূপ ভাব-প্রকাশের উপরে ভিত্তি 
করিয়। দেবন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে প্রেমের ধর্ম করিলেন ও ঝক্‌ সংহিতার 
১*ম মণ্ডল। ১২১ শুক্তের দ্বিতীয় খক্টি উপাসকের আশ্রয়স্থল ধার্য্য 
করিলেন। 

“য আত্মদা বলদা, যস্ত বিশ্ব 

উপাসতে গ্রশিত্তং যস্য দেবাঃ। 

যন্য ছায়ামৃতং যন্য মৃত্যুঃ 

কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? 
বঙ্গান্থবাদ--ধিনি আত্মদাতা বলদাতা,_- 

বাহার বিধানকে বিশ্বসংসাঁর উপাসনা করেন 


* খখ্বেদ । দশম মণ্ডল | ১২৯ মুক্ত । ২য় মন্ত্র 
ন মৃত্যুরাসীদ মৃতং ন তরি 
ন রাত্রা! অহ আসীত গ্রকেত: ৷ 
আনীদবাতং শ্বধয়৷ তদেকং 
তন্মান্ধান্ঠর পর: কিঞ্চনাস । 
মেশে দত্তের বলাজবাদ 
তখব মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও জিনের প্রজেদ হিল সু; ক 
সেই-একবার বস বাষুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মদাজ অধ্যঙ্থন নিশ্বাস গ্রিখগিযূড 
দই জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত সার কিছুই ছিল না? 





১৫৫ বজ্র কঞ্খা 


দেবতারাও বাহার বিধানকে উপাসনা করেন 
অমৃত ধাহার ছায়া? মৃত্য ধাহার ছায়া 
তাহাঁকে ভিন্ন আর কোন্‌ দেবতাঁকে আমরা হবিদান করিব? 

মহধি তাহারই তাৎপর্য অবলম্বনে সাগ্রহে নৃতন ধর্ম প্রচার করিতে 
লাগিলেন। তিনি উৎসাহের সহিত খথেদের একটি ইংরাজি অনুবাদ 
ধারাবাহিকরূপে পণ্ডিতের সাহায্যে ১৮৪৮ সাল হইতে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত 
-২৪ বৎসরে প্রথম মণ্ডলের ১০৮ স্ুক্ত পর্য্যন্ত ১২৬৮টি খকের অনুবাদ তথ - 
বোধিনীতে মুদ্রিত করেন। যে পূর্ববার্ধ মূল ও ভাষ্য যাহা! তকালে তত্ব- 
বোধিনী সভায় সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা লইয়াই কাধ্য আরম্ত করেন 
এবং এই কার্যের জন্য স্বনামধন্য দেশনেতা৷ ৬স্ুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পিতা ডাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও 42810 [70127 008 
001195০এর 0806. 1). 1. £1017910501)এর ছাত্র, পরে বঙ্গসাহিত্যে 
সুপরিচিত রাজনারায়ণ বস্ুকে উপযুক্ত বেতন দানে সহকারী নিযুক্ত 
করেন । ১৮৪৮ সালে ফাল্গুন মাসের তত্ববোধিনীতে এই অনুবাদের 
তূমিকাতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-- 

“কূর্য্যের অন্তর্ধামী যে কোন পুরুষ তিনি ুর্য্যদেবতা। বায়ুর 
অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা। অগ্নির অন্তর্যামী যে কোন 
পুকষ তিনি অগ্নিদেবতা 1 ইহাতে বৈদিকের! বাহা জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে 
ঈউপাসন! করেন না, কিন্তু তাহার অন্তর্ধামী যে চৈতন্য পুরুষ তাহারই 
উপাসনা করেন।” এ পুরুষের প্রকার কিরূপ, অবয়ববিশিষ্ট, পরিমিত 
শক্তিশ।লী, ন। পুরমব্যে যে 10151726 0117)01916 বা বিশ্বের হিতকর শক্তি 
সদ! জাগ্রতভাবে থাকে) তাহা সুস্পষ্ট নয়। 

তত্ত্রপুরাণের দেবতা আর বেদের দেবত! ইহাদের অনেক.প্রভেদ, 
কিন্ত পাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদজ্ঞান নাই, তাই তাহাদের বিশ্বাস 
যে বেদে কালী ছর্গা কৃষ্ণ পৃজার বিধি আছে, সেই সকল ভ্রম দূরীকরণের 
জন্তাই এই কার্ধ্যে মহর্ষি প্রবৃত্ত হন, এবং পরবস্ভীকালে উপনিষদ, 


রালীতর নখ ১৫৬ 
আলোচনায় “গোপাল তাপনী” উপনিয়দ, যাহাতে মথুরাকে ত্রহ্মপুর ও 
শ্ীকয্ণকে ভগবান পরমেশর পরমত্রষ্ম বল! হইয়াছে, মহানারায়ণো- 
পনিষদ১ গোগীচন্দন উপনিষদ স্ুন্দরীতাপনী উপনিষদ) কৌলো- 
পনিষদ ফম্দোপনিষদ, প্রভৃতি আধুনিক গ্রস্থসকল পরিত্যাগ করিয়া 
টিপনিয়দের কণ্টকারণ্য হইতে বাছাবাছা৷ ওষধি সংগ্রহ করেন, কিন্ত 
তাহাতেও গোল বাধিল। যখন বৃহদারণ্যকের “সোইস্মি” ব৷ ছান্দোগ্যের 
“তত্বমসি' বা ৫ম প্রপাঠকের জন্মান্তরবাদে, পরিমিত কাল স্বর্গভোগ 
ও পুগরায় পুণ্যকলের সমাঞ্চিতে ধরাতলে জীব হইয়। জন্মগ্রহণ করা, 
ইত্যাদি ব্যাপারে জড়িত হইতে হয় ও শঙ্করাচার্যের ভাষ্টের অছৈতবাদে 
মোহং তত্বে অশ্রদ্ধায় পতিত হইবার ভীতি জন্মায় এবং “কন্মানি বিজ্ঞান- 
ময়শচ আত্মাপরেতব্যয়ে সর্ব একী ভবস্তি” (১) অর্থাৎ নির্বাণভাবে 
মানঘ-ন্ৃদয় পুর্ণ করিতে পারে না_প্রলয়ের আভাষ দেয়, তখন “এষ দেব- 
পথে। পুণ্যপথঃ”-র সন্ধানে মণ্ডঁক্যের ৩১1৮ “জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্তব- 
৮ স্তুতং পশ্যতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ” (২)-তে বাস। বাঁধিয়া ছানোযাগ্যের 
“আচাধ্যকুলাৎ বেদমধীত্য” (৩) ইত্যাদি আদর্শে 1 প্রকট 
পন্থাই বলিয়! নির্ধারণ করিলেন এবং “ত্রক্মলৌকমভিসম্পদ্ভতে” 8) 
স্থির হইয়। গেল। তখন ত্রাহ্মধন্মবীজে “শান্তং শিবমদ্ৈতভ মে 
করিয়। দিলেন। জাধন প্রণালীতে তিনস্থানে ব্রন্মকে উপলদ্ধি কপ 
শিশ্তগণকে চেষ্টা করিতে বলিলেন- অন্তরে, বাহিরে ও শ্রস্পুতে ) জং 
তাহার যোগ। উপান্ত-উপাসকের জন্বন্ধই ভ্রাক্সাধন্থের প্রুদি 
অবাতগ্রাণিত নিত্যজাগত পুরুষ, আপনাতে আপনি পিক 


পাদটীকা :_: 
১। কর্ধসমূহ এবং বিজ্ঞানময় আত্মা সকলেই অবিনাশী পথ একি ক 
,২ | ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি জ্ঞানের প্রসঙ্গত ছেতু সতন্ডদ্ি দঁডি কিহিছ) উনি? 
( অখণ্ড ) ত্বাহাকে (ব্রঙ্গকে ) দর্শন করিয়া থাকেন । 
৩।.গুরুকুদা হইতে বিশিষ্ট “ওস্‌,, লাঁত করিয়া... লোম ০1 1 
৪ । ব্রঙ্গলোক প্রাপ্ত হান। | 


১৫৭ শীত রগ 


অবস্থিতি করিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা! নিত্যই জানিতেছেন* ইহার 
ধারণা করিতে হইবে। “তিনি আমাদের অন্তরে জ্ঞানধর্মা প্রেরণ 
করিতেছেন আর বহির্জগতে শোভা সৌন্দর্য্য, কাম্যবস্তসকল বিধান 
করিয়া আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন” কেবলই ভাবিতে হইবে। গুরু 
নানক ধাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন “যুগ যুগ একে। বেশ* আর রাজ! রাম- 
মোহন রায় ধাহার মহনীয়তা অনুভব করিয়া বিরাট হিমাচল সদৃশ মহিমা 
ব্যক্ত করিতে কাতর হইয়া গাহিয়াছেন-_- 
“করিতে বাহার স্তৃতি. 
অবসন্ন হয় শ্রুতি স্তি দর্শন। 
কে করিবে তাহার বর্ণন।৮ 
মহধি বলেন, যে যোগী একই সময়ে তাহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান 
ও অবিচলিত চিত্তে তাহার শাসন বহন করিয়া তাহার প্রিয়কাধ্য সাধন 
করেন, তিনিই ব্রন্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
মহধিদেবের সেক্রেটারী ও প্রিয়শিষ্য ৬প্রিয়ন।থ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া- 
চন “ব্রান্মধন্মগ্রন্থের নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক-- 
“হা সুপর্ণ৷ সুজা সথায়? সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 
তয়োরণ্যঃ পিপ্নলং স্বাদবক্যনশ্রন্নন্তোভিচকাশীতি |" 
১১৬৪২ খকু। 
£ইতেই ব্রাহ্মাধন্মের সম্পূর্ণ লক্ষ্য অতি স্পষ্ট ও সুব্যক্ত রহিয়াছে। 
১১'হার। ব্রান্মধন্ম যে অদবৈতবাদীর ধশ্ম নহে, ইহাতে জীবে ও পরমেশ্বরে 
:£ উপাশ-উপাসক সম্বন্ধ, ইহার মুক্তি যে নির্বাণ নহে তাহাই মহধিদেব 
+ঙ্থাইয়াছেন। শ্রোকটির অর্থ এইরূপ “ছুই সুন্দর পক্ষী (জীবাত্বা ও 
নরমাত্বা ) এক বৃক্ষ (শরীর ) অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাহারা 
গঙ্ঘদ1 একত্র থাকেন এবং উভয় উভয়ের সখা; তন্মধ্যে একটি (জীৰ ) 
খেতে ফল ভোজন করেন, অন্ত (পরমাত্মা) নিরশন থাকিয়া কেবল 
দর্পন করেল ।*  ইহ। বৈদিক ভাব, ঝঞ্েদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ নুক্তে ২০ 


গ্ষক পরে “মত্ক্য' ৩১1১ ও “স্বেতাশ্বতর উপনিষদের' 81৬এ উদ্ধৃত হয়। 
ইহাতে অন্তর্বাসী ভোক্তা ভগবানের সন্ধান যেমন পাওয়া যায়, তেমনি 
“একং নিশ্চলং জগংসাক্ষীরপং কেবলম্‌ জ্ঞানংমুত্তিং বিবেকের জনয়িতা 
পরমেশ্বরের ধারণারও সুবিধা হয়, কিন্তু উপাস্ত-উপাসকের সন্বন্ধ, যে 
মিগ্রতা ও সখ্যরসের ভিতর দিয়! কেমনে অর্জন করিতে হয়, তাহা তাদৃশ 
পরিষ্কুট নহে। মহর্ষি এই ক্লোকটি বড় ভালবাসিতেন এবং ইহাতে 
তাহার মনের সকল সংশয় নিরশন করিয়া বোলপুরের শাস্তি-নিকেতনের 
সাধনকুঞ্জের শতপর্ণ তরুচ্ছায়ে .কত নবীন শিক্ষার্থীদের এই চিরস্তন 
তথ্যের ভিতর দিয় নবধর্মজীবনের প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। 
এইরূপে জাতির নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। তখন 

সাহিত্যে অনেকগুলি কবি ছিলেন, তাহারা কল্পনাকুঞ্জে বিচরণ করিয়া 
বঙ্গীয় ভাষাজননীকে নান! অলঙ্কারে ভূষিত করিতেছিলেন। ই'হাদের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। 
বাহার! মাইকেল মধুসুদনের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি, মাইকেল 
মধুন্দন তৎকালীন কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে সর্ধ্বোচ্চ আসন দির? 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন- *[£ [ 210 60 000 700 0813 0 22৬ 
09090৩170 32138917060 16 10056 1১6 €0 010 2000 178 
5৬/21)1801859810 8120 00 [70000 €196.৮ “যদি কোনও আধনিব 
বাঙ্গালী কবিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাকে টুপি খুলিতে ভয় হি 
হইলে কেবলমাত্র 'ন্বপ্নপ্রয়াণের কবির জন্য হইবে, অন্ধ কাহারও উছ 
নয়।” 

' ,ক্িস্ত নবজ্জাগরিভ জাতির সকলপ্রকার আশা, আকা; ল নও) 
জাতীয় ভাষায় উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিতে পারেন, এমন একক? 
শক্তিশাঙ্গী বাপীর বরপুত্রের অভাব দেশমাত। প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে 
ছিলেস। এবং ভগবানের চরণে প্রীর্ঘনা জানাইতেছিলেন ; ভগবান 


তাহা শুনিলেন এবং অচিরে সেই প্রার্থনা পুরণের ব্যবস্থা করিলেন। 
আমরা বে গুঞ্নরত মধুত্রতের কথ! এখানে লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি, 
তাহার কমলবন, স্থানকালপান্তর সমাবেশে, কিরূপ ছিল তাহারই 
কথঞ্চিং আভাষ দিলাম । এই বিচরণক্ষেত্র ছইতে তিনি যে রস সঞ্চয় 
করেন, তাহা তাহার জন্মকাল ১৮৬১ খৃষ্টাব্ব হইতে বয়ঃসন্ধি পর্য্যন্ত 
তাহার দেহমনকে পুষ্ট করে ; এমন কি উত্তরকালে তাহার জীবন ও চিস্তা- 
প্রণালীও ইহার প্রভাবমুক্ত হয় নাই। 

পূর্ববর্তী ও পরবর্তা বসরের কিরণ ছটায় উদভাসিত যে পটভূমিকা 
বিস্তার কর! হইল, তাহাতে এ গ্রন্থের বিষয়ীভূত নায়কের জন্মের 
শুভক্ষণ, স্থান, দেশ, কাল এবং আন্ুসঙ্গিক ঘটনাপুণত, ও পাত্রের জনক- 
জননী, ভ্রাতাভগিনী ও পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতির যথাযথ 
বিবরণ সন্নিবেসিত করা হইয়াছে । 

যুগসন্ধিকালের দশকের মধ্যে, কালমোহিনী কল্প-বিধোয়িনী পৃণেন্দি 
নিভাননার গৌরসুন্দর ললাটফলকে, বঙ্গা্ব ১২৬৮ সালটি (ইং ১৮৬১) 
শুত্র শিশুসোম লেখাবৎ প্রতিভাত হইবে। তাহার অস্কে শোভমান 
নবজাত শিশুটির কর্ণুগলে স্বয়ং ভারতী জননী যে আশীর্ব্বাদী কুণগুল 
পবাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচী ও প্রতিচী দিঙমগুল সমকালে 
আলোকিত হইল। কলিকাতা মহানগরীর মুখমণ্ডল, তথাকার ঠাকুরবংশের 
গগচছবি, বঙ্গের সধীনমাজের মুখারবিন্দ এবং 

“রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি 
মলিন মুখচন্দ্রমা ধাহারই” 

( দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ) 
পগাধীনতাপাশ বেষ্টিতা, অজ্ঞতার তামস বাম্পাচ্ছাদিতা সেই জননী 
ভারতের বদনসরোজও যুগপৎ কিছুদিনের জন্য নবালোকে নবগ্তী 
পারণ করিল। সেই নাতিবৃহৎ আগন্তকের প্রাণধারণ লীলায়, ঘটনার 
খাতপ্রতিঘাতে ধূর্ত বিশ্বজননীর অপার করুণা ও আনন্দাশ্রর আবির্ভাব 


সজনী আঞ্বণ ১৬ 
আমাদের গৌটরে আসিয়াছে। সেই নবজাতকের অরুণাধর নিস্যত 
“আসৃতং বালভাধিতং” বারা আমরা সে অনুভূতি কথক্চিং প্রকাশ করিতে 
“একবিন্দু নয়নের জল . 
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল 1” 
( রবীন্দ্রনাথের বলাকা ) 
সেই ১২৬৮ সালটিও তাহার সহিত অচ্ছেন্ সম্বন্ধে যুক্ত মানবকটি 
চিরদিন আমাদের ও ভাবী বংশধরদের স্মরণপথের শরণী আলোকিত 
করিতে থাকিবে। 
বালারুণচ্ছটায় তাহার প্রকাশ বাল্য, কৈশোর, যুবসদ্ধির মধ্য দিয়া 
শিক্ষা, দীক্ষার, প্রতিভার ফলে কোরক-রবীন্দ্রের উন্মেষ আমরা দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব। রবীন্দ্রের প্রস্ফুটিত দলবিলাস পরিচ্ছেদ- 
পরম্পরায় আলোচিত হইবে, তজ্জম্য পুর্ববান্ছে পাঠকদের ধৈর্য্য ভিক্ষা 
করি । 


ভতভীল্ম পন্থিজ্ছেদ 
রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল, শিক্ষা ও 
প্রতিভার বিকাশ 
গজ্জ্ল্যের আভাষ আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা 
থে বর্ষচক্রের আবর্তনে শশীকলার মত দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে, 
পক্ষভেদে দর্শকের দৃষ্িপথে কখনও অবলুপ্ত হয় নাই। প্রভিভা সংযোগে 
তাহার স্সিষ্ধ কিরণ বা দীপ্তির সমৃদ্ধি দৈববশে তাহার জনয়িত্রী গর্ড- 
ধারিণীর অবলোকন করা৷ ঘটে নাই বটে, কিন্তু ক্ষয়হীন পুর্ণচন্দ্োদয় 
তাহার জনক যে জীবিতকালে দেখিয়া গিয়াছেন, ইহা উভয়ের এবং 
ব্দেশের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি 
তাহ! হইতে দেখিতে পাই যে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬১ খুষ্টাকে দ্বারিকানাথ 
ঠাকুরের খণ পরিশোধ করিয়! তাহার যে আয় হইল, ভদ্বারা সংসার- 
ঘা নির্বাহের সুব্যবস্থা করিলেন । 
দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মানসম্ত্রম রক্ষা করিয়া চলা, তাহার বংশগত 
বাচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ, সামাজিকতা ও লৌকিকতা বস্তায় রাখ! 
গিড়'ত সকল দায়িত্ব হইতেই দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে ও তাহার পুন্রদের 
দু করিয়াছিলেন। সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারে ইচ্ছান্ুরপ 
পরিবর্তনে তাহার তখন আর কোন বাধা নাই। অতীতের সহিভ 
'ঘাগস্থতর যতটা সন্তব ছিল করিয়া ফেল! হইয়াছিল। রবীন্নাথের 
জ্ঞানোদয়ের পৃর্কেই দেবেন্দ্রপরিবারের জীবনযাত্র। ও চিন্তা প্রণালী 
শনি্দি্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে, এঁতিহোর বোবা রবীন্রদাথকে 


বহন, করিতে হয় নাই। 1207 0 086 1290) ০ 1285 29 
২. 


স্যাম কক ১৬২ 


08৪০৮ তাহার পিতার ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের জীবন বন্ধনমুক্ত। যে 
পরিবারে তিনি বদ্ধিত হইলেন তাহাকে একারনভূক্ত পরিবার বলা 
চলে না। তার পিতামাতা ও দাদাদিদিদের লইয়াই সেই 
পরিবার পিতার বর্তৃতবাধীনে চালিত হইতেছে। কাকা, কাঁকী, পিসি 
প্রভৃতির মত কৈর্ম্যের সম্ভাবনা বা প্রভাব পর্য্যস্ত বিলুপ্ত। মহর্ষি 
রাজনীতিক্ষেত্র হইতেও সরিয়া ধাড়াইয়াছিলেন। জমিদারী ষ্রার্টিদের 
হাতে থাকায় তাহার সহিত কাহারও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। মহ 
উাহার নব প্রবর্তিত ধর্পের -সুল ও ৃঙ্ম কথা ও তদন্ুযায়ী নিত্য ও 
পর্ধবোপলক্ষে উপাসনা-প্রণালী ও মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানের ক্রম সুনিশ্চিত 
করিয়া দেওয়ায়, পরিবারস্থ বালকবালিকাদের বিশ্বাস ও চিস্তাক্ষেত্রে 
অনাঁধগতির সুবিধা হয়। ছিন্নসংশয়ী রবীন্দ্রনাথের পরবন্তী জীবনে 
চিন্তার, বাক্যে ও কার্ধ্যে, চরিত্রস্কুরণে এবং সাহিত্যে ও ধর্মবিকাশে 
এই, উপজীব্য কিরূপ কার্ধ্যকরী হইয়াছে তাহ! সকলেই জানেন । মহর্ধির 
পরিবার যেন সিমঙ্গাপ্রবাসী উচ্চবেতন-ভোগী বাঙ্গালী রাজকর্মমচারীর 
সংসার হইয়া ফাড়াইয়াছিল। কর্তা পাহাড়ে থাকেন, কত্রী কলিকাতা 
সয়ে চাকরবাকরদের সাহায্যে নির্দিষ্ট আয়ে সংসার চালাইয়া থাকেন । 
দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর হইতেই মহুধি সকল দিকে বায 
মন্ধেচ করিয়া তাহার ভ্রমণ, ত্রাক্মসমাজ রক্ষা, ব্রান্মধর্শ গ্রচারের বঃছ 
স্্ুলান রুরিয়া, ছুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের ব্যবস্থা রাখিয়া, সংসাত 
গরিবারবর্গের ভরণপোষণের নিয়ম ও ব্যয় স্তুনিদ্দি্ট করিয়া দিয়ক ও 
যে. জাকজমক আড়ম্বরপুর্ণ জীবনযাত্তা 'ও উৎস্ব-পরম্পবার সি ও 
ছিজজ্জনাগ ও সত্যেন্্রনাথ বাল্যকাঁলে পরিচিত ছিলেন, ববীশুনি ; 
' ভাগ্যে তাহা দেখ! বা শোনার স্থুযোথ ঘটে নাই। 

-এস্কৃতরায তিনি সম্পর মধ্যবিত্ত গুহ ঘরের ছেলের মতই বদ্ধিত চন 
ল্রল জামাত, 'ভ্রীমতাং গেছে জনলান রিতা "বীমা, গেছে 
ারশাফনেখ্যাস্বোক্রতির পথে: পরিচাশিত হন-ও তাহা সাখম করিবার 





১৬৩ নানক আঙ্ধা 
অম্ল পরিবেশ সৌভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছিলেন । পূর্যব সমৃদ্ধি “ও 
অভিজাত্যের দরুণ সাধারণের সহিত সংমিশ্রণ ও ওঠাবস! তাহার পক্ষে 
সম্ভবপর হয় নাই। ব্রাঙ্গসমাজের শাখা প্রশাখ! বিভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, 
সাধারণ কলিকাতাবাসী সেই সকল দলস্থ ব্যক্তিদের সহিতও মিলিবার 
_ স্থযোগ ও অবসর সন্থীর্ণ হইয়াছিল । কাজেই রবীন্দ্রনাথকে আত্মকেন্ত্রী 
হইয়। পুস্তকের মধ্যে এবং নিজের অসামান্ত স্থপ্রি-নৈপুণ্যের অনথশীলনে 
ব্যাপূত থাকিতে হইয়াছিল । 

পাঁচবৎসরের পূর্বেই তাহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়; কিন্তু ঠাকুর- 
বাড়ীর প্রথা ও বঙ্গদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে শুভদিন দেখিয়! 
বাগ্দেবীর অগ্চনাপূর্বক বালককে হাতে খড়ি ধরান হয় নাই। অগ্থ 
কোনও প্রকার অপৌত্বলিক অনুষ্ঠানও এই উপলক্ষকে জয়যুক্ত করে 
নাই। তবে বাড়ীর পাঠশালাতে পরিবারস্থ অন্তান্য বালকদের সহিত 
গুরুমহাশয়ের নিকট রবীন্জনাথের নিয়মিত লিখন পঠনের শৃত্রপাত হয়। 

তখন ঠাকুরবাবুদের সকলের বাড়ীতেই একটি করিয়৷ পাঠশালা! 
থকিত। তীহার্দের বাটির নিকটবত্বরী আত্মীয়দের বাটির বালক- 
বালিকারা এবং প্রতিবেশীদের সন্তানেরাও একত্রে সেই পাঠশালায় 
পাঁড়ত। চার বংসর হইলেই বালককে অগ্রজদের সহিত পাঠশালায় 
যাইতে হইত এবং পাঠশালায় বসিয়া থাক। অভ্যাস করিতে হইত। 
গ্ররুমহাশয়ের৷ বলিতেন, আগে “আসনশুদ্ধি* হউক, পরে, লেখাপড়। 
₹ইবে। বালক গুরুমহাশয়ের অবাধ বেত্রচাঁলন। দর্শন করিয়া ও তর্জন 
গজ্জন শুনিয়া গুরুমহাশয়ের প্রতি ভয়ভক্তি অঞ্জন করিত এবং অন্যান্য 
বালকদের পাঠীবৃত্তি শুনিয়া মুখে মুখে কিছু কিছু শিখিত। তখন তাহার 
'শঙ্গণ* প্রতি কোন চেষ্টা করা অভিভাবক বা গুরুমহাশয় কেহই 
জাবশ্যক বোধ করিতেন না। পরে পঞ্চমবর্ষে পূর্বোক্লিখিত অনুষ্ঠান 
করতঃ বালকের হাতে খড়ি দিয়া তাহার রীতিমত বিভভাশিক্ষা আরম্ত 
হইত । শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ আষন হুরস্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক 


০ ১৬৪ 
কিছু শিখিয়্া ফেলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের নাম ছিল মাধবচন্ত্র 
স্ুখোপাধ্যায়। ইহার বাড়ী বর্ধমান জিলায়। 

. পাঠশালায় বিভালাভ কতটা হইয়াছিল বল কঠিন, তবে শৈশবকালেই 
তাহার সাহিত্য-রসাম্বাদন আরম্ভ হয়। বাল্যে তাহাদিগকে চাকরের 
শাসনে থাকিতে হইত। কলিকাতার অনেক সন্তান্ত পরিবারে তখন পুর 
“দাস রাজত্ব %।* কারণ ছেলেদের দোষক্রটির জন্য চাকরদের ইট হাতে 
করিয়া দাডাইয়া থাকিতে ও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করিতে হইত। আর 
তাহারাও ছেলেদের নানাবিধ উপায়ে শাসন করিত ও যাহাতে কোন রূপ 
অন্তায় আচরণ না করে তজ্জন্ত কড়া! নজর রাখিত। সেকালে বিস্তর 
বাঙালী চাকর পাওয়া যাইত। এখন তাহাদের স্থান হিন্দৃশ্থানী ও 
উড়িয়াতে অধিকার করিয়াছে । কচি বাঙালী খানসামা! দেখা যায়। 
জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়িতে ঈশ্বর” নামে যে তাহাদের চাকর ছিল, সে 
সন্ধ্যায় ছেলেদের হটগোল নিবারণের জন্য তাহাদিগকে লইয়। বসিয়! 
রামায়ণ ও মহাভারত শুনাইত। অন্যান্ত চাকরেরাও সেখানে আসিয়! 
বসিত। রবীন্দ্রনাথ একটু বড় হইয়৷ নিজেই পড়িতেন, তাহারা শুনিত, 
তখন আর ঈশ্বরের দরকার হইত না। পাঠশালার পাঠ্য কিন্তু অন্ভি 
অল্পই ছিল, যাহ ছিল তন্মধ্যে চাণক্যপ্লোক ও রামায়ণই প্রধান: 
পাঠশালার .সঙ্গে সঙ্গেকঈ.. ১২৭৩ বঙ্গাব্দে পাঁচ বশসর বয়সে রবীক্নাণ 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু বেশী দ্রিন সপ, 
থাকা হইল না। কর্তৃপক্ষ তাহাকে নর্দ্যাল স্কুলে ভর্তি করিয়ং দি 
সেই খানেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যযস্ত পড়িয়ছিতদেশ 
তখন এই বিষ্ভালয়টি জোড়াসণাকোতে তাহাদের বাটির লহিততট ০: 
গ্তামলাল মল্লিকের বাটিতে অবস্থিত. ছিল । 
** 02 ইংঘাজ-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১২০৬-১২$৬ একে 45755 1 
918৬: 0588558 ( “কুছুযুদ্দিন, রাজিয়া, নধিকুদিন প্রভৃতির বাঁক এ 
& ফৌতুকাধহ প্রয়োগ কবি গ্বরচিত 'দজীবশ্থৃতিতে, দিয়াছেন! 


১৬৫ নানীর বা 


রবীন্দ্রনাথের প্রাণে অস্তঃদলিলা ফন্তুর স্কায় একটা স্বর বহিয়া যাইত, 
সেটা সহজাত ; প্রথম ভাগে 'জল পড়ে” “পাতা নড়ে' পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 
সেই স্থুরে প্রথম বঙ্কার উঠিল। ইশ্বর যখন রামায়ণ পড়িত তখন সেই 
সুর বন্ধৃত হইত | কিশোরী চাটুধ্যের পাঁচালীর গানে সেই সর বালক- 
হৃদয় উদ্বেলিত করিয়! তুলিত। এই সুর ধাহার প্রাণে জাগে, তাহার 
গায়ক ও কবি হওয়া আশ্চর্য্য নয়, তবে. গানট। সহজেই আসে, কবি হওয়া 
অনুশীলন সাপেক্ষ। তখন বাড়িতে গানের হাওয়া চারিদিকেই বহিতে- 
ছিল। নাট্র্যাভিনয়ে গানের মহলায় গানের চর্চা চলিত। প্রসিদ্ধ গায়ক 
'যছুভট? € যছ্ুনাথ ভট্রাচার্ধ্য ) তখন তাহাদের বাড়ীর মাহিনাকর! ওস্তাদ 
ছিলেন। বাড়ীর সকলে গানের চচ্চা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্য 
রাজা রামমোহন রায়ের নিযুক্ত গায়ক, ভ্রাতৃযুগল কৃষ্ণ ও বির নাম 
তখন সহরে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর গুণপনা! সকলকেই আকৃষ্ট করিতেছিল। 
এমন কি, ১৮৭২ সালে যখন বাঙ্গালীর সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ম্যাশানাল থিয়েটার 
বিন স্ীটে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও বিষু। রঙ্গমঞ্চের ভিতর হইতে গান 
গাহিতেন। তথায় প্রথম পুস্তক 'নীলদর্পণের' অভিনয়কালে স্বনামধন্ত 
অভিনেতা ৬গিরীশ চন্দ্র ঘোষ সাধারণ রঙ্ালয়ে যোগদান করেন নাই। 
টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় এবং পেশাদারী নটজীবন তাহার মত- 
পিরুদ্ধ ছিল্এবং ব্যবসা হিসাবে ন্াশানাল থিয়েটারের সাফল্যে তিনি 
“ন্দিহশন ভিলেন । তাই, এ অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া একটি 
চি কবিতা রচনা করেন । 

$ সা রং রঃ 
*“তাতে পূর্ণ অর্ধ-ইন্দু কিরণ, সিঁদুর মাথা! মতির হার 
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কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান, 
অলক্ষেতে বিধুঃ করে গান, 


'ছাত্দীতড জা ১৬৬ 
7. 8.2... ববিলাণীসুনিখধি করছে বলে খান, 
55 -& সবাই মিলে ডেকে বলে “দীনবন্ধু কর পার। 
শী. রী ০ র্ঁ 
'হিলে যত চাষা করে জআশা।নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার। . 
ক ষ্ঠ ক 
স্থানমাহাত্তে হাড়িশু'ড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ।৮ 
... ই গানটিতে গিরীশচন্দ্রের বিদ্বেষ সুম্পষ্ট। তিনি তাহার 'নটচুড়া- 
মনি. অর্ধেন্দুশেখর' শীর্ষক পুস্তিকার একস্থানে লিখিয়াছেন; গানের 
শ্লেয় এই -ন্থানমাহাত্ম্যে হাড়িশুড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ।৮ এই 
অর্ধইন্দু নুপ্রসি্ধ অভিনেত! হাস্তরসিক ৬অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, 
ক্যাশানাল থিয়েটারের এযাসিস্টে্ট সেক্রেটারী ও ড্রাম্যাটিক ডাইরেক্টর 
ছিলেন। অন্তান্থ কম্মীর নাম “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” ব্রজেন্্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২য় মুদ্রণ ১২৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। বিষ্ণুর 
প্রসিদ্ধ আগমনী ও বিজয়ার গান এবং ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত কালোয়াতী ও 
অন্ান্ত গান ৬গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় একাধিকবার শুনিবার 
সৌতাগ্য অমাদের হইয়াছিল। বিষুর জীবনও অনন্যসাধারণ ৷ তাহা 
পিতার নাম ৬কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী । “ত্রান্মমমাজ স্থার্পনৈর প্রথন 
দিবসাবধি বিষুন্দ্র চক্রবর্তী ও তাহার অগ্রজ কৃষ্ণপ্রসাদ তাহার গযিক 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অল্লকালের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রসাদের যু 
তখন হইতে একা বিষ্ুুই আদি ব্রাঙ্মসমাজের গায়কের কাধা করিতেন 
তাহার চরিত্র অতি নির্মল ছিল, এবং সমাজের প্রতি তাঁহার অকু্িত 
শ্রদ্ধা! ও. অনুরাগ ছিল। ছারিকানাথের জীবদ্দশায় বিষণ ৪৯. 
বেতন পাইতেন। পরে নানা কারণে সেই বেতন কৃমিষা গিয়া - 
টাকায় পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু বেতনের হাস হওয়াতেও বিধুঃ অস্ত 
কাজ পরিত্যাগ করেন নাই। আদি ক্রান্মদাজ প্রকাশিত 'ব্মসঙ্গত 


পুস্তকের বষ্ঠভাগ পর্য্যস্ত প্রায় সকল গানেরই সুর বিষুঃর স্থজিত। 
তাহার সুকণ্ঠে সঙ্গীতের জন্ক আদি ব্রাঙ্মসসমাজের নাম ততকালে 
চতুর্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল ও লোক আকর্ষণ করিত। ১১ বৎসর 
বয়সে ত্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ৭৮ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত এই ৬৭ বংসর- 
কাল একাদিক্রমে তাহার গায়কের কার্য করিয়াছেন। শুনিলে অবাক 
হইতে হয় যে এই স্ুদীর্বকালের মধ্যে তিনি একটি দিনের জন্যও 
সমাজে অনুপস্থিত হন নাই (১৮৩০--১৮৯৭)। রাণাঘাট অঞ্চলের 
আন্দুলে কায়েত পাড়া? গ্রাম ইহার জন্ুস্থান। ১৯০১ সালে ৮২ বৎসর 
বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।” (শ্রীমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আত্মজীবনী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত পঞ্চদশ পরিশিষ্ট 
দ্রষ্টব্য । ) যদিও রবীন্দ্রনাথের সেই সব আসরে তখন প্রবেশাধিকার 
ছিল না, কিন্তু দূরে থাকিয়া সে সকল রসের আস্বাদনের স্থবিধা ও 
স্বযোগ তাহার যথেষ্টই ছিল। কাজেই গান গাঁওয়। রবীন্দ্রনাথের 
সহজেই আয়ত্ব হইল। আর পদ্ভ লিখিবার স্থযোগ একরপ অনাহুতই 
আসিয়া জুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের খুল্লতাত-ভগ্নীর পুত্র ছিলেন 
জোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধায়, রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়সে বড়। ইনি 
প্রসিদ্ধ শিল্পী যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা । রবীন্্নাথের বয়স 
খন ছয় সাত বৎসর,.তখন জ্যোতিপ্রকাশ বাংল! শেষ করিয়া ইংরাজি 
'পন্ডিতেন। তিনি একদিন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে পগ্ঠ লিখিবার প্রণালী 
শিখাইয়া দিলেন ও জোর করিয়া কয়েক ছত্র লিখাইয়াও লইলেন। 
*পীন্্রনাথ পয়ার বাঁধিতে শিখিলেন। তখন পদ্য লেখার চর্চা আর্ত 
হইল । রবীন্দ্রনাথ যখন নর্দ্যাল স্কুলে পড়েন, তখন তাহার পঞ্চ লিখিবার 
থা পণ্ডিতগণের অগোচর ছিল না। একদিন নর্খ্যাল স্কুলের শিক্ষক 
ডগকালীন প্রসিদ্ধ পাঠ্যপুস্তক “প্রাণী বৃত্তান্তেপ্র লেখক সাতকড়ি দত 
নিয়ে ছুই ছত্র কবিতার পরে কি লেখ! ঘাইতে পারে রবীন্দ্রনাথকে প্রস্থ 
করেন । 


ধান মক ১৬৮ 
| 'রবিকরে জালাতন আছিল সবাই 
বয়! ভরসা দিল আর ভয় নাই |, 
রবীন্দ্রনাথ মুহুর্ত মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর নে 


'মীন গণ হীন হয়ে ছিল সরোঁবরে 
এখন তাহার! স্থথে জল ত্রীড়৷ করে।” 


অগ্রজ সোমেম্্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাহা অপেক্ষা এক বৎসরের বড় 
ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার সঙ্গে বাড়িতে একই শিক্ষকের 
নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তাহাদের শিক্ষা পরিদর্শনের ভার রবীন্দ্র- 
নাথের তৃতীয় জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথের উপর ছিল। হেমেন্দ্রনাথ 
ছেলেদের ভাল করিয়৷ বাংল। পড়াইয়৷ ইংরাজি আরম্ভ করিতে মনস্থ 
করিয়াছিলেন। এই বাংল! শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের যে অশেষ উপকার 
হইয়াছিল তাহ! বলিতেই হইবে । হেমেন্দ্রনাথ বালকদিগকে নানাবিধ 
শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্বশীল ছিলেন । রবীন্দ্রনাথকে সুর্যযোদয়ের 
পূর্ব্ে প্রসিদ্ধ বাঙালী কুস্তিগীর অন্ধুগুহের গুরু হীরা সিং পালোয়ানের 
কাছে কুন্তি শিখিতে হইত । তাহার পরে বাংল! সাহিত্য, মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল অধ্যয়ন, তারপরে স্কুল। 
বাড়ী আসিয়াই চিত্রবিদ্কা ও জিম্নাসটিক, সন্ধ্যার পরে ইংরাজি ! রখি- 
বারেও ছুটি ছিল না, ওস্তাদের নিকট সঙ্গীতচর্চা এবং নি সংলগ্ন 
উদ্ভান মধ্যন্থিত পু্ষরিণীতে সম্ভরণ শিক্ষাও অভ্যাস করিতে হইত! হই 
ছিল হিসাবের মধ্যে, হিসাবের বাহিরে ছিল মাঝে মাঝে নী 
দত্ত তত্বভৃষণের নিকট প্রাকৃত-বিজ্ঞান শিক্ষা । রবীন্দ্রনাথের খন? 
অবঙ্ন্বনে উত্তরকালে যে “কঙ্কাল” আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছিগ্প। সে কোন 
বন্ধ জানিনা তবে তারে গ্রঘিত হইয়া একটা রুঙ্কাল তাহাদের বাটি 
| “ইসুল 'ঘরে”্র দেওয়ালে আলম্বিপ্ত ছিল, তাহার -লাহ্ধয্যে রবীপ্রানাথকে 
অস্থিষিকাও.লিখিতে হইত । ৩খন.সকল সন্ত্রস্ত পরিবারে বাহির মুলে 
বাররদের জন্ঠ তন একটি পড়িবার স্থান থাঁকিত, তাহাতে ঝোলান 





১৬৯ বািতাদ আজ 
চেটায়ের পাখা, ব্টাকবোড? মানচিত্র ও ছটি গ্লোব থাকিত (:2:65029] 
ও 05155091 ) অর্থাৎ ভূমগ্ডুল ও নভমগ্ডলের মানচিত্র । বাড়ীর লোকে 
. তাহাকে ইস্কুল ঘর বলিত। রবীন্দ্রনাথ যখন ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করেন, তখন তাহার সহপাঠী বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ 
একদিন মহত্ির কাছে একখান! বই চাহিতে গিয়া এমন সাধুভাষ৷ প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহারা আর কিছুদিন নর্মাল স্কুলে পড়িতে 
থাকিলে হয়ত বা! ক্রমে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা কহিবেন, যেন এই 
আঁশঙ্কাতেই মহবি তাহাদের বাংল! শিক্ষ! বন্ধ করিয়া দিলেন । সত্য- 
প্রসাদের সাধুভাষা প্রয়োগের কারণও ছিল। মহবির প্রকৃতিতে খেয়াল 
ব! ক্যাপ্রিসের (0810010৩-এর ) স্থান ছিল না । তিনি টিলেঢাল। ভাব 
পছন্দ করিতেন না। সকল জিনিষ বেশ সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ হওয়াই 
তাহার অভিপ্রেত ছিল। আচরণ) বেশভৃষা ও কর্ম প্রণালী সম্বন্ধে তিনি 
পুবেব উপদেশ দিতেন ও কার্ধযান্তে কিরূপ হইল তাহার বর্ণনা লইতেন, 
ব্যতিক্রমে বিরক্ত হইতেন। এই শিক্ষার ফলে আমরা দেখিয়াছি যে 
তাহার জ্যেষ্টপুত্র দ্বিজেম্দ্রনাথ, এমন কি ভাষার এলোমেলো! ব্যবহারে ও 
শমথ। প্রয়োগে, বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন। মহর্ষি যখন বাড়ী আসিতেন 
খন বাড়ীময় একট সাড়া পড়িয়া যাইত, বাড়ীর সকলের দৈনন্দিন 
আচার বাবহার ও বেশভৃষ। পরিবন্তিত হইত। সে সময় যেমন ধু'তির 
নভত: “দা'বজা (চাদর ) না থাকিলে পরিচ্ছদ ভদ্রোচিত হইত না, 
[সঈকূপ পায়জামা ও পিরহানের উপর জোববা (বড় চোগ! ) না 
থাকিলে, এবং বাহিরে যাইতে হইলে জরীর থোব! দেওয়া লাল মখ মলের 
টপি ৪ শুাড়তোলা লপেটা জুতা! পরিচ্ছদে অপরিহার্য ছিল। মহধির 
পরিবারে পুরুষেরা বাড়ীতে সাধারণতঃ ধুতি পরিতেন না, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম 
 ইপলক্ষে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পায়জামা! পরিত্যাগ করিয়া! ধুতি 
পরতেন । সেকালে পর্ব. উপলক্ষে নীল কোর দেওয়া তিন আঙুল 
 চগুড়া পাত্তের দেক্ট'ডাতের ধুতি ও জরী দেওয়া হাতিসিপাই পেড়ে 
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টাকাই ধুতি ' সকলকেই পরিতে হইত। সম্মানার্থ ব্যক্তির নিকটে যেমন 
শুধু পেন্টালুন ও সার্ট পরিয়া যায়৷ ইংরাজদের মধ্যে অসভ্যতা! বলিয়া 
পরিগণিত, সেইরূপ তত্কালে আটপৌরে টিলা! পায়জামা ও পিরাণ 
মহধি পরিবারে অভদ্রতা বলিয়া অমার্জনীয় ছিল। মহধ্ধির নিকট 
যাইবার সময় সকলেই মুখের পান ফেলিয়া জোব্বা পরিয়া যাইতেন। 
অন্দরে রবীন্দ্রনাথের মাতৃদেবী মহর্ধির আহারের তত্বাবধানের জন্ স্বয়ং 
পাকশালায় যাইতেন। হরকরা শুভ্র পাগড়ী ও চাপকানে সজ্জিত 
হইয়া অনুক্ষণ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। কাজেই সত্যপ্রসাদের মনে 
একটা দারুণ সম্রমের ভাব জাগিয়াছিল, বই চাহিতে গিয়া ভাষাতে 
তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। 

এইবার রবীন্দ্রনাথের রীতিমত ইংরাঁজি পড়া আরম্ভ হইল। প্রথমে 
তিনি “বেঙ্গল একাডেমি' একটি ফিরিঙ্গীপ্রধান স্কুলে ভন্তি হইলেন। 
সেখানে ইংরাজি বা ল্যাটিন বিগ্া যত হোক বা না হোক স্কুল-পালান 
বিষ্ভা যথেষ্ট আয়ত্ব হইয়াছিল । 

২৫শে মাঘ ১২৭৯, ইংরাঁজি ১৮৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার অগ্রজ 
সোমেন্দ্রনাথের উপনয়ন মহ্ষি-প্রবস্তিত নৃতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ন্তসালে 
সম্পন্ন হয়। 

মহধির সহযোগী ও নবাগত শিষ্যদলের মনে এই সংশর চিল 
তাহাদের সমাজে ব্রাঙ্গণের একটা বিশিষ্ট জাতিগত & আইভিজা 
চিহ্ধধারণ কর! উচিত কি না, এবং ধর্মের সহিত তাহাকে স্ু ঈডিছ 
একটি বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান ছারা প্রথম উপবীতগ্রহণ গ্ুচাল কল 
আবশ্টক কি না, এবং উপনয়নের পর উপবীত-সাহাফো গাজীজরদিন 
কোনও সার্থকতা আছে কি না। তাহাদের নিকট ইংরাজি ন্িল্ল চাল 
প্রবাহে এ সমস্তই আত্মসম্মানের অন্তরায়রপে করিত | মলে 
উপাসকের মধ্যে. এরূপ বৈষম্যত্জাপক চিইধারপ দ্রাতৃঘায ' সকবদ্ধীনের 
বিরোধী বলিয়া তাহাদের মনে হইয়াছিল.। এই: গরু আপত্তি মর্থিকে 


চক 


নি 


১৭১ ব্রীজ 
কিছুদিন ধরিয়া দোছুল্যমান অবস্থায় রাঁখিয়াছিল, পরে তিনি বিবেচনা 
করিয়া স্থির করিলেন যে এ সকল মত অগ্রাহা করিয়া জাতিবণের 
পোষকত! করাই ভাহার পক্ষে শ্রেয় এবং তাহার ধশ্মবিশ্বাসের পরিপোষক। 
তাই, বিবাহের মত উপনয়নেরও একটি অপৌত্বলিক 'সংস্কার পদ্ধতি 
প্রণয়ণ করিয়া উহ ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান-পদ্ধতির অস্তভূক্ত করেন। তিনি, 
উপাসনায় আচার্যপদে বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান কৃতবিষ্ত ব্রাঙ্ষণ বরণ করিয়া 
সমাজের কার্য চালাইতেছিলেন। পরে ন্নেহপরবশ হইয়া পুত্রতুল্য 
কেশবচন্দ্র সেনকে, ধর্মপ্রচারে বিশেষ সাহায্যকারী ভাবিয়া, 'ব্রহ্মানন্দ? 
উপাধি দানে বেদী হইতে বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা! করিবার অনুমতি দেন, 
এবং ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পৌরোহিত্য ও 
আচীধ্যপদে দেবেন্দ্রনাথ অনুষ্ঠান দ্বার! তাহাকে নিয়োগ করেন। ইহাতে 
তাহার পৃর্বাশ্রিত অনেক বিপ্রের ক্ষোভ ও অশ্রুপাত দেখা যায়। ১৮৬৩ 
সালে মহধির পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়নকালে রীতিমত 
অনুষ্ঠান করিয়া কাধ্য আরম্ত হয়, এবং তিনি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ 
প[কড়াশীকে বেদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য করিতে ও বালককে যদ্বিহিত 
উ-পদেশ দিতে আদেশ করেন। সাধারণ উপনয়ন-প্রথা হইতে তিনি 
স্বাধাণের এই আদি সাবিক্র্যোপাসনা দীক্ষাটিকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার 
সহত দেশিতেন। সেইজন্য স্থিরীকৃত দিনের পুর্বে আচার্য্যের কার্য 
২» বালককে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কয়েকটি মন্ত্র কণ্স্থ করান। উপনয়নের 
পবা কৃত দিবসে অনুষ্ঠান পুর্র্বক যাচ্কোপবীৎ ধারণ করান হয়। পরে তিন 
দিন এক কক্ষে বালককে নিজ্জনে রাখা হইত, এবং পরে আর একটি 
ন্ুষ্ঠান, যাহা সাধারণতঃ উপনয়নের দিনই হইয়। থাকে) সেই সমাবর্তন 
'ক্লয়া, আচার্যের উপদেশ, এবং বালকের প্রতিজ্ঞা দিয়া অপর. একটি 
বিশিষ্ট অনুষ্ঠান হইত। মহর্ধির এ ভাবের কখনও পরিবর্তন হয় নাই। 
'তশি সন্ক্যাবন্দনাদি গায়ত্রী ও স্ুর্য্যোপস্থানের উপর যথেষ্ট জোর দিয়াছেন, 
ব্য পৌন্তুলিকভাৰ বা ধারণা তাহা হইতে যথাসম্ভব বর্জন করিতে 
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বালককে বল! হইত। সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে সৃধ্যোপস্থানে যে মন্ত্র 
আছে তাহ ব্রাহ্গধর্্ম গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে, এবং রবীন্দ্রনাথ 
ব্যাখ্যানে ব্যবহার করিয়াছেন। 

“উদ্ত্যং জাতবেদসং দেবং বহত্তি কেতবঃ। দশে বিশ্বায় অুর্য্যং।” 

: জগতের প্রকাশনার্থে কিরণ সকল জেই হৃূর্ধ্যদেবকে উদ্ধে ধারণ 
করিতেছে । এই ন্ুর্য্য কেবলমাত্র জগতের আলোকদাতা মহৎ উক্কাপিণ্ 
নহেন, বেদের মতে, ইনি সকল জীবের মন ও ইন্ড্রিয়ের অধিপতি । তাই 
প্রতিদিন বলিতে হয় “সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্গ্যুপতয়শ্চ মন্ত্যুকৃতেভ্যঃ 
পাপেভ্যঃ রক্ষস্তাম্‌” ( যজ্ঞপতি ও ক্রোধপতি সুর্ধ্য, ক্রোধ এবং ক্রোধপতি 
ইন্দ্রিয়সকল ক্রোধকৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন )। 

মহধির এক শি্যকে লিখিত পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়। 
দিলাম, তাহ৷ হইতে এ অনুষ্ঠানটির প্রতি তাহার কিরূপ আগ্রহ ও তীক্ষ- 
দৃষ্টি ছিল পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। 

“সমাবর্তনের দিন বেদপাঠের পর “সত্যং বদ ধন্মঞ্কর' প্রভৃতি থে 
উপদেশ দিতে হয়, তাহা! তুমি দিবে ও তাহার পরে বালকদিগকে 
বেদীর সম্মুখে দাড় করাইয়া আমি-_-কে ও-_ কে যে উপদেশ (দিয়াছিল'ন 
তাহা পাঠ করিবে । ১৭৮৫ শকের বৈশাখ মাসের তন্ববোধিনী পত্রিক!র 
১৪ পৃষ্ঠাতে এই উপদেশ পাইবে । “তাছিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগ 
যে অধ্যায়ের প্রথমে আছে, সেই অধ্যায় সমাবর্তনের দিন বালক দি 
পাঠ করিতে হইবে । অতএব, এই অধ্যায়টি সকলে মিলিয়া তিইিঃঘ 
সমত্বরে যাহাতে কণস্থ করিতে পারে এমত শিক্ষা দিবে! উপমা 
দিন পাল। করিয়া সন্ধ্য| পর্য্যস্ত তাহাদের সম্মুখে ত্রান্মধর্্ী পাউ কি 
হুইবে। এই পত্র--কে দেখাইবে 1৮ 

_ উপনয়নের দিন গ্রঙিত অযোধ্যানাথ পাকড়ানী বেদীতে ৭ 
গ্রহণ করিয়া কার্ধ্য আরম্ভ করেম,। ভ্ৃক্ে চারা কেশাবচতুর জেন 
বিজয় ক, গোস্বামী প্রভৃতি কতিপয় -্াঙ্থ গ্রতিরাদ খবরগ দান 


১৭৩ বাজ্বীতক আঞ্ন। 


ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সে সময়ে শুদ্রের অসাক্ষাতে ব্রাহ্মণের এই 
দীক্ষ। দিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সম্ভবতঃ এই উপনয়ন-পদ্ধতি 
বা প্রণালী তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকরী সভা হইতে স্থিরীকৃত হয় 
নাই, এবং নিজগৃহে এই অনুষ্ঠানের জন্য মহধিও মণ্ডলীর মত লওয়ার 
আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। এই উপনয়ন নব্য ত্রাহ্মদের অন্থু- 
মোদিত হইল না এবং হিন্দুসমাজের সনাতন বিধি অনুসারেও হইল ন1। 
অথচ, একটা সামাজিক সংস্কার হিসাবে এ উপনয়ন ক্রিয়াকে ধর! যায় না, 
কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনায় পুত্রদের অগ্রসর করিয়া দিতে মহধিদেবের 
লক্ষ্য থাকায়, ইহাকে একটি গৃহ অনুষ্ঠান ও দ্বিজত্বদানের ব্যক্তিগত সংস্কার 
বলিয়া ধরিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রসিদ্ধ স্মার্ত, রখুনন্দনের 
পুত্রের উপনয়নের কথা মনে আসে । বঙ্গে নব্যস্থতির প্রবর্তক রঘুনন্দন 
উপনয়ন পদ্ধতির সংস্কার করিয়া নিজ পুত্রের উপনয়ন দেন। উপনয়নাস্তে 
নৃতন ব্রন্মচারীকে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পগ্ডিতদের অভিবাদন করিতে বলেন। 
ধনভট্ট রঘুনাথ শিরে।মণিকে বালক প্রণাম করায় তিনি প্রশ্ন তুলিলেন 
,ধঃ য্দে নবা পদ্ধতির উপনয়নকে যথার্থ পদ্ধতি বলিয়। ধরিতে হয়, তাহা 
হইলে ভিনি ও অন্তযান্ত সবাই অনুপনীত বিধায়, ব্র।ক্ষণবালকের অভি- 
২;দন গ্রহণে অধিকারী নন। আর যে পদ্ধতিতে তাহাদের উপনয়ন 
হইয়াছে, ভাহ। যদি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে নব্য উপনীতের 
এপসযন সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং সে ব্রাক্মণপদবাচ্য ব। প্রত্যাভিবাদন 
লগ) নয়। ইনি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বঙ্গের নব্য ম্যায়ের 
“ধনুক বলিয়। সকলেরই পুজাহ্‌ ছিলেন । কথাট! পগ্ডিতি রহস্তালাপের 
ধান দণ্য হইল, কোন দলাদলির স্থষ্টি করিল না৷ এবং রঘুনন্দনের 
পূ ঘে সদ্ত্রাঙ্মণ হইলেন তাহা জব্ববাদিসম্মত। তদবধি ক্রমশঃ 
ব্গদেশব্যাপী রখুমন্দনের পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায়, এক্ষণে অর্ধবত্র উপনয়ন 
ক্রয়া এ পদ্ধতি অনুসারে হইয়। থাকে। পরবস্তীকালে তাহারই কিঞ্চিৎ 
প্রিবন্ধন করিয়া) মহুধির পদ্ধতি অপৌত্তলিকদের জন্ক বিধিবদ্ধ হয় ও 


স্তর ১৭৪ 
ফেশবচন্দ্রের কলিকাত। ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়। নতুন সমাজ স্থাপন 
করায়, মহধি আদি ত্রাঙ্মাসমাজ গঠন করেন ও তাহার সদস্যবৃন্দের সহিত 
এ পদ্ধতি পুনরালোচন! হইয়া বাঁধাধরা নিদ্দিষ্ট নিয়ম প্রচারিত হয়। 
আমর! রাজনারায়ণ বন্থুর 'আত্মচরিতে' ইহার আভাষ পাই এবং নিয়ে 
তাহা হইতে কিঞ্িৎ উদ্ধত করিলাম। এ ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে 
ব্রাহ্মষসমাজের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আবশ্ক। সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার পিতার আত্মজীবনীর ইংরাজি অন্থবাদের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন._ 
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মহধি আবাল্য ব্রাহ্মণ শাসনমাস্থায়'তে অভ্যস্থ হওয়ায়, সাধারণের 
প্রতিনিধিমূলক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহার সমাজকে কি পুর্বে, কি 
পরে পরিচালিত হইতে দেন নাই । পণ্ডিত আচাধ্যগণের বাণীই ভাহা৭ 
সমাজের অনুশাসন বাক্য ছিল। ইহাই আদি ত্রাক্মসমাজের বৈশিষ্ট্য । 

“১৮৭৩ সালে প্রাচীন উপনয়ন পদ্ধতি যতদুর ব্রাঙ্মসমাজে প্রবন্তি ত 
কর্‌ যায় তাহা তিনি করিলেন। নূতন উপনয়ন পদ্ধতিতে গান্নত্রীদগ্রে 
দীক্ষাপূর্বক উপবিদ্‌ গ্রহণ করার নিয়ম প্রবন্তিত হইল। প্রথমে আমি মুল 
উপনয়ন প্রথার বিপক্ষে ছিলাম, কিন্তু এইরূপ উপনয়ন বাতীত অঃ: 
ব্রাক্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সব্বাবয়ব সম্পন্ন হয় না, ই (5, 
করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম । আমর! কেব্ল এই মার টক এ 
পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব না থাকে, যেহেডু জানরিনিক 424 
পরিরর্ভে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাঙ্গের পক্ষে নিবিদ্ধ-। নৃতন প্রবন্ি ত 
্রশ্ানুসারে দেবেজ্্রবারু সোমেন্্রনাথ ঠাকুর ও রবীক্্রনীণ ই রি: ই সাওহ, 
কাহার সরর্ধক নিষ্ঠ ছুই পুত্রের উপনয়ন দেন। পৌষ্জলিকতা' ছাড়া ভরঞ্ 


১৭৫ সযাহ্নীআছ ব্কঞ্খ। 


সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমি উপস্থিত 
ছিলাম, তবে যে দালানে ক্রিয়া হইতেছিল তথায় শৃদ্র বসিতে পারিবে 
না, এমন নিয়ম হইয়াছিল। পূর্ধেরবে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রকাশিত হয়, 
তাহাঁতে উপনয়ন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল 
ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে বালককে আনিয়া তাহার উপর বালকের ধর্ম্- 
শিক্ষার ভার অর্পণ করা ।” (রাজনারায়ণ বস্তুর আত্মচরিত । ) 


উপনয়নের সময় দেবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র সাবিত্রী-দীক্ষা পুত্রদের কর্ণে 
দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । তিনি তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও তাহার অর্থ এবং 
'্রাহ্মধর্ম' পুত্রদের বিশেষ যত্বসহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাজা রাম- 
মোহনের হ্যায় দেবেন্দ্রনাথেরও বাংলাদেশে প্রচলিত সংস্কৃত উচ্চারণ 
বিকৃতবোধে মনংপুত ছিল না । তিনি আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের 
পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদ ও বেদান্ত 
পুত্রদের শিক্ষা দেন। ভট্টাচার্য্য বি. এ. পাস করিয়া ইংরাজিতে কৃতবিদ্ 
হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে ইংরাজিও পড়াইতেন। দেবেন্দ্রনাথ বেদাঙগ ও 
হপরাবিগ্কা অর্জন পুত্রদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়। দিয়াছিলেন। 
পরাবিগ্ভার প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। কম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড 
সন্গদ্ধ কিছুই রক্ষিত হয় নাই, কেবল তত্বজ্ঞান নিফধাসন করিয়া তাহাই 
₹াছের জীবনের পাথেয় স্বরূপ প্রদান কর! হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 
এস্পভীবনের € সাধনার স্থৃত্রপাত। উপনয়নের পর হইতে তিনি নিষ্ঠার 
নহিতি নিত্য গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতেন । তাহার তরুণ মনে পূর্ব সুকৃতির 
ধপ শ্রদ্ধার বীজ সত্বরই অন্কুরিত হইয়াছিল এবং পিতার দৃষ্টাস্তে ও 
বকে? তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এমন কি অল্পবয়সে ভয় পাইলে 
হন্ষ্টে যজ্জোপবিদ্‌ জড়াইয়া গায়ত্রীমন্ত্রজপে সে ভয় দূর করিতেন। 
সাংসারিক ছুঃখ কষ্ট ছুর্য্যোগে ইঞ্টমন্ত্রে মনোনিবেশ পূর্বক সে ছুখ উত্তীর্ণ 
হওয়া যায়, এই বিশ্বাস তাহার ভক্কিমান পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। 
তারপরে একবার তাহাকে মহধির সঙ্গে ভ্ষণে বাহির হইতে হয়। ভ্রমণ- 


: সজনী 'আখখা ১৭৬ 
কালটা বেশ একটু লম্বা রকমের হইয়াছিল। ইতিপূের্ব একবারমাত্র 
রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। ডেঙ্কু্রের ভয়ে তাহাদের 
কিছুদিন ছাড্বাবুদের (প্রসিদ্ধ আশুতোষ দেবের) পেনেটার বাগান বাড়ীতে 
আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এবার মহধি তাহার কনিষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে 
লইয়া প্রবাসে গিয়াছিলেন। প্রথমে কয়েকদিন বোলপুরে থাকিয়া, 
তাহার পরে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েকদিন করিয়া 
কাটাইয়া অমৃতসরে একমাস থাকেন । অমৃতসরের গুরুদ্বারা ও স্ৃবর্ণ- 
মন্দির এবং জাতিভেদশুন্য শিখেদের তথায় দিবারাত্র আরতি, ভজনগান 
ও আরাধন! মহধির মনে দৃঢ় রেখাপাত করে। সেইরূপ বঙ্গদেশে একটি 
স্থান বা আশ্রম স্থাপিত দেখিতে তিনি উৎসুক ছিলেন, কিন্তু সম্যক কার্ষো 
পরিণত করিতে পারেন নাই । তথা হইতে ড্যালহাউসী পাহাড়ে তাহারা 
বক্রোটাশিখরে পৌঁছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে কিছু ইংরাজি, কিছু 
সংস্কৃত, সঙ্গে সঙ্গে কিছু গণিত, আর জ্যোতিষ পড়িতে হইত। মহ্তরি 
স্বয়ং তাহাকে পড়াইতেন। 

চারমাস বাদে রাঁজনারায়ণ বসকে লিখিত মহধষির একখানা পত্র 
(হিমালয় বক্রোটা শেখর ১৪ই আধা ১৭৯০ শক ) হইতে জানা যায় 
“রবীন্্রকে একটি জীবন্ত পত্রন্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠাইয়াড়ি, 
তাহার প্রমুখাৎ এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুম্বকরূপে জানিতে পারিয়াছ 
এই জীবস্তলিপিটি তাহার অনুচর কিশোরীলাল চট্রোপাধ্যায়েব জিনা 
কলিকাতায় ইতিপৃবেরে আপিয়া পৌছে। কলিকাতায় প্রভাবর্ত্ন করি 
রবীন্জনাথকে আবার সেই বেঙ্গল একাডেমিতেই যাইতে হইল, কিছু 
ফে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে সে বন্ধন মানিতে চাষ না! দীঘল 
: বন্ধন দশায় থাকিয়া পঙ্গু না হইলে পিঞ্জরফু্ত বিহৃগগমকে ধরিয়। আলিয়া 
পুনরায় পি্জরে পুরিয়! দিলে সে পলাইতেই টার রিরীতীগাগ স্কুগ চইডে 
পলায়ন নিষ্নমিত আরগ্ত করিলেন । অভিউঠরকশণ মে কথ বুঝি 
ভাহ্থাকে, ১৮৭৪ খৃষ্টান ফেন্টজৈতিয়ার কলেজিমেটি সুজি পাঠাইদেন । 


১৭৭ ব্রার্হিনহর আাযরা) 


১২৮১ সালের ২৫শে ফাস্তন রবীশ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময় 
ভাহার তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন কাহার বৌঠাকুরাণী জ্যোতিরিজ্ 
নাঁথের পত্রী কাদন্বিনী দেবী । ইনি কলিকাতার খ্যাতনাম৷ সঙ্গীত সুরসিক 
৬জগমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী। শিক্ষার গুণে ইনি একজন 
বিছৃষী বলিয়! গণ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ভাহার বিশেষ অনুরাগ 
ছিল। তৎকালীন যুগসাহিত্য প্রবর্তক কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর 
কবিতা ইহার প্রিয় থাকায়, ইনি কবিবরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। 
ই“হার স্বহস্তে প্রস্তুত আসন পাইয়। কবিবর বিহারীলাপ “সাধের আসন” 
লেখেন। ইনি রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের কবিতার আদর্শে কবিত। 
লিখিতে উৎসাহিত করিতেন । তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগী মাত্র 
ছিলেন না, তাহার স্বামীর উপদেশে অশ্বারোহণ বিদ্যায় নিপুণ। হইয়া 
ছিলেন । কলিকাতায় ও চন্দননগরের রাজপথে বিচরণকালে এই অশ্বারূঢ় 
দম্পতি তাহাদের সহৃদয় সামাজিকতার গুণে বন্ছু সন্্রান্ত প্রাচীনপন্থীরও 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নুতন স্কুলে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথের 
আচরণের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইল না। ব্যাপার বুঝিয়া কর্তৃপক্ষ 
অবস্থান্ুযায়ী ব্যবস্থা! করিলেন । রবীন্দ্রনাথের স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়া 
দিলেন। এতদিনে রবীন্দ্রনাথের মনোস্কামনা পূর্ণ হইল, তিনি পূর্ণ 
স্বাধীনতা পাইলেন । এই সময়ে তাহার শিক্ষকেরা তাহার অগ্যান্ত বিষয়ে 
পড়াশুনা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও 
সেক্স্পিয়রের ম্যাকবেখ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া তাহাকে গশুনাইতেন 
এব: তাহাকে অনুবাদ করিতে উৎসাহ দিতেন । ম্যাকবেখের কবিকৃত 
অনুবাদ পরবর্তীকালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র- 
শাখের স্কুলের পড়া এই পর্য্যস্ত। সাধারণ বালকেরও যাহ! সাধ্যায়ত্ব, 
রবীন্দ্রনাথ সেই ম্যার্টট্রকুলেশন্‌ (তখনকার এপ্টেস) পরীক্ষাও দিতে 
পাঁরিলেন না। কিন্তু এ বয়সে রবীন্দ্রনাথ অন্যপক্ষে কতটুকু লাভ করিয়া 


ছিলেন, দেখা যাক্‌। সেই, বয়সেই (বয়স তখন চৌদা বা পনের বৎসর 
৫ 


মাত্র ) অল্প ইংরাজি (তা অতি সামান্ত -বলিলেই চলে ), অল্প জ্যোতিষ, 
অল্প সংস্কৃত, সামান্য 'অন্থি ও স্থাস্থ্যবিদ্যা তিনি শিক্ষা করিয়াছিল, 
এ সব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে মাতৃভাষায় তাহার অসাধারণ 
ব্যুংপত্তি হইয়াছিল। তখন বাংল! ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে 
অতি অল্পই তাহার অপঠিত ছিল। বৈষুব কবিতা ও মহাজন পদাবলীর 
প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চু'চুড়া হইতে শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়চন্দ্র পরকার একটি সুন্দর সংস্করণ বাহির করেন। বালক 
রবীন্দ্রনাথ তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন ও স্বাভাবিক প্রবণতায় 
বিদ্যাপতি চণ্িদাস অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎ- 
ব্যতীত “বিবিধার্ঘ সংগ্রহে'র পুরাতন কয়েকখণ্ড এবং প্রতিমাসে প্রকাশিত 
'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', “অবোধ বন্ধুঃ "বঙ্গদর্শন" রবীন্দ্রনাথের মনের 
আহার যোগাইত। ইহ ভিন্ন সেই সুর--যে সুর প্রাণে বাঁজিয়া বাজিয়! 
তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিল--সেই স্ুরই 
তাহাকে শিখাইল সঙ্গীত, আর শিখাইল কবিতা-রচনা। গুণেন্দ্রনাথ 
প্রবর্তিত “নব নাটকে'র মহলা দিবার সময় বাড়ির বারান্দার রেলিং ধরিয়া! 
ধাড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া তাহার সঙ্গীতলহরী আয়ত্ব করিতেন । 
বালক. রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত শিখিতেন, পাঁচালীদলগঠনকামী পিতৃ-অনুচর 
কিশোরীর নিকট, পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ বাবু গ্রীক সিংহের নিকট, অগ্রজ জ্যোতি 
দাদার নিকট, অনিয়মিত ভাবে ক্রীড়ার ছলে, আর বেতনভোগী ওক্তাদের 
নিকট। তাহার উপর বড়দাদ। হারমোনিয়ম বাজাইতেন, জো(ভিদাদাও 
বাজান, কতলোক গান করে--ইহাতে নানাদিক হইতে সঙ্গীতে সাফলা, 
লাভ অপরিহার্য ৷ স্বভাবতঃ স্ুক্ রবীজ্রনাথকে স্ষল্নেই ৬ 
বগিতেন, তিনিও তাহাতে অগ্রস্তঙ্ড ছিলেন. না। ভীহার গান শুনি 
সকলেই ঠাহার প্রশংসা করিত । নয়দশ বসব বয়ম হইতেই চি 
বাঁটির মখাৎসবে গায়কদের: 'সিত গালে যোগদদি করিতেন ! তখন 
ডৈ". মৌলাবকস্‌ প্রভৃতি বিখাি ল্ভাদের 





১৭৯ ব্লক আঞ্খা 


গতিবিধি ছিল। সিপাহী-বিজ্রোছের পর লক্ষৌএর নবাব ওয়াজেদ 
আলিশ! সপারিষদ ও চিড়িয়াখানাসহ কলিকাতার অপর পারে মেটিয়া- 
বুজে সরকার বাহাছুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুন। তাহার আত্রিত বড় 
মিঞা, ছোট মিঞা প্রভৃতি ওস্তাদগণ এবং চিকিৎসাব্যবসায়ী হাকিমগণ 
কলিকাতার অভিজাত সমাজে বিশেষ সমাদরের সহিত আন্ত হইতেন। 
কবিরাজী ও এলোপ্যাধীর মধ্যস্থ তৃতীয় পন্থা! হাকিমী চিকিংসারও আদর 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর ওস্তাদি গানের মজলিসে প্রায় সকল বড় 
লোকের বৈঠকখানাই সরগরম ছিল। কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গীত শিক্ষা রবীন্দ্র- 
নাথের চিত্তে বিদ্রোহ জাগাইত। একদিকে যেমন স্কুল-গালান বিদ্যা 
অগ্রসর হইতেছিল, অন্যদিকে তেমনই ওস্তাদদের এড়াইয় চলার সাধনার 
অন্শীলনও চলিতেছিল। বিখ্যাত কালোয়াৎ যছু ভট্টের ইচ্ছা! ছিল যে, 
সক রবীন্দ্রনাথ যেন কানাড়া। রাগিনীতে তাহার ঘর এবং নাম বজায় 
রাখেন। সেদিকে ওস্তাদজির সকল চেষ্টা কিরপে তিনি এড়াইয়া 
চলিয়াছিলেন, সে কৌতুককর কবি-কাহিনী আমরা কবির নিজের মুখে 
একাধিক বার শুনিয়াছি। আর কবিতা রচনা ? কাগজে, প্লেটে কবিতা- 
রচনা অধিরাম চলিতেছিল-_যদিও তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্বববন্তাঁ কবিদিগের 
প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই-_যদ্দিও ছন্দবন্ধের কঠোর নিয়ম- 
পদ্ধতি নিজের মনোমত করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইতে তখনও বালক 
কবির সাহস হয় নাই। ললিত পদবিস্তাস, রচনা-চাতুর্য্য ও ভাষার 
মাধুধ্য অবধান করিয়াও কেহই কিন্তু বালকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া 
উচ্চাশা পোষণ করেন নাই) স্কুলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক মানদণ্ডে 
তাহার গৌরবভার অনেক কমিয়া গেল। 

বড়দিদি সৌদামিনী দেবী হতাশ! জানাইলেন, কেহ কেহ অনুযোগ 
করিলেন, খুরুজনেরা ভাহাকে তিরস্কার করা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন__. 
কফেঘল একজন তাহার আশা ছাড়িলেন না--ভিনি জ্যোতিরিজ্্রনাথ । 

জোর করিয়া রবীশ্রনাথকে কোন কাজ করান যায় না, ইছাই তাহার 
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প্রকৃতি। যতদিন তাহাকে জোর জবরদস্তি করিয়া চালাইয়া লইবার 
পন্থাগুলি অনুস্থত হইতৈছিস, ততদিন তীহার মন ছিল ভাঙ্গা! বেড়ার 
দিকে।--এখন পূর্ণ ধবাধীনতা পাইয়া তিনি সাহিত্যের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। যে অন্তঃপ্রেরণা তাহাকে কার্যে ব্রতী করিতে 
চাহিত, ছদয় মন তাহাকে যে পন্থা অনুসরণ করিতে বলিত, ষে সব 
বিষয়ে জানিবার জঙ্য, পড়িবার জন্য তাহার আকুল আগ্রহ জম্সিত, স্কুলের 
পাঠ্যপুস্তকের অবশ্য পঠিতব্যতায়, স্কুলের উপস্থিতির বাধ্যতায় সে সবই 
নষ্ট করিয়া! দিত। ফল হইত এই, এদিক ওদিক ছুর্দিকের কোনটাই হইত 
না। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিল। এখন ইচ্ছামত পঠন, 
ইচ্ছামত ভ্রমণ, ইচ্ছামত সবই হইতে লাঁগিল-_তবে মাষ্টার পণ্তিত এখনও 
ছিল। এই সময়েই মেট্রোপলিট্যান ইন্সস্টিটিউসনের ভূতপূর্বব স্ুপারি- 
প্টেন্ডেণ্ট ৬বাবু ব্রজনাথ দে ও এ বিগ্ালয়ের ভূতপুর্র্ব হেডপগ্ডিত ৬রাম- 
সর্ব্বন্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন! 

রামসর্ধ্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় কবিকে শুধু শকুস্তলা পড়াইয়া ক্ষান্ত হন 
নাই। কালে টোলে. শিক্ষিত পণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্রদের নিছ্িউ 
কাব্য যেমন পড়াইতেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অনেক উদ্ভট শ্লোক ও 
কৌতুকজনক অনেক সংস্কৃত গ্লোকও ছাত্রদের মুখে মুখে শিখাইতেন 
রবীন্দ্রনাথেও যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, সে পরিচয় কবি "রাজ 
রাণী'তে দিয়াছেন । রাজ! বিক্রমদেবর ও দেধদন্তের কথোপকথনের মাধে। 
ঘখন রাজ। বলিলেন-_ 

“কাল বলেছিলে তুমি 
পুরাতন কবি বাকা --'নাহিক বিশ্বাস 
রমণীরে'--আর বাঁর বল শুনি ।” 


তখন দেবদত্ত প্রথমে সংস্কৃত, উদ্ভট ওষ্জাঁক আরম্ভ করিতে তাজ 
বাঁধ! দেওয়ায় দেবদত্ত রহস্ঠ করিয়া বলিলেন... 


 ““অনুষ্থর ধ্নুঃত্বর নে, মহারাজ, 
কেবল টক্কার মাত্র ! হে বীর পুরুষ, 
ভয় নাই! ভাল, আমি ভাষায় বলিব। 
যত চিন্তা কর শান্ত, চিন্তা আরো! বাড়ে, 
যত পৃজ! কর ভৃপে, ভয় নাহি ছাঁড়ে। 
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে, 
শাস্ত্র নৃপ, নারী কু বশ নাহি মানে ।” 
স্কৃতের ললিত বঙ্গানুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের অগ্রজের! প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ স্থষ্টিনৈপুণ্যের অধিকারী 
হইয়াও অন্ুবার্দ বিভাগে ভ্রাতাদের শ্টায় যে অনম্থসাধারণ কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় এই সামান্ত অন্ুবাদেও যাহাতে 
পাঠকেরা পাইতে পারেন, তজ্জগ্য “রাজ বিক্রমদেবের” ভয়স্থান মূল 
সংস্কৃত বাক্যটি নিয়ে দিলাম-_ 
শাস্ত্রং হুচিস্তিতমপি প্রতিচি্তনীয়ং 
স্বারাঁধিতোহপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ | 
্বান্কে স্থিতাঁপি যুবতী পরিরক্ষণীয়া 
শাস্ত্রে বূপে চ যুবতৌ কুতো বশিত্বং ॥ 
সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত “নবরত্বমালা” গ্রন্থে সন্নিবেশিত কতকগুলি 
উট “শ্লাকের রচনা রবীন্দ্রনাথ কৃত ছন্দে অন্থুবাদ দেখ! যায়। এখানে 
একটা কথা বলা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের 'বাল্যকথা” হইতে জানিতে পারি যে, যখন গণেন্দ্রনাথ ও. 
খণেন্রনাথের উদ্চোগে ঠাকুরবাটিতে 'নবনাটক' অভিনীত হয়, তখন রাজা 
বিক্রমাদিত্োর সভাস্থ পণ্ডিতমগ্ডলী নবরত্বের নামসম্বলিত নিয়লিখিত 
আোকটি নাট্যমঞ্চের শিরোভূষণ হইয়াছিল 
ধস্তরি-ক্ষপণকা মরসিংহ-শঙ্কু 
বেতালভ্ট-ঘটকর্পর-কালিদাঁসাঃ 


রাব্দীরক জা 5৮২ 


ও খ্যাত বন্াহমিহিরে| বৃপতেঃ সভায়াং 
রদ্বানি বৈ বররুচি্র্ব বিব্রমন্ত ॥ 


'রাজ। ও রাণীর, দ্বিতীয় দৃশ্যে উত্তেজিত প্রজাবৃন্দকে শাস্ত করিবার 
উদ্দেশে দেবদত্তের মুখে একটি যমক অন্প্রাসে শ্লোক দিয়া কৰি 
দেখাইয়াছেন যে, মানুষ অর্থ না বুঝিলেও কেবল শব্দবস্কারে কিরূপে 
বিমোহিত হয়। এ গ্লোকটিও নিশ্চয় পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত 
এবং ঘমক অলঙ্কারের দৃষ্টাস্তরূপে রবির চিত্তে গভীর অঙ্কপাত করিয়া- 
ছিল। এই শব্দঝঙ্কার যথাযথ ফুটাইবার জন্য অভিনয়কালে এই 
ভূমিকার ভার লইয়াছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্লোকটি এই-_ 


“নসমানসমানসমানসমাগমমাঁপসমীক্ষ বসম্তনভ 
ভ্রমদত্রমদ্রমদভ্রমদভ্রমবচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ।" 


এই শ্লোকটি 'নলোদয়' গ্রন্থের ২য় সর্গ, ১৬ শ্লোক। এই 'নলোদয়, 
একটি অদ্ভুত কাব্য। আগ্োপাস্ত যমক অন্ুপ্রাসে চারি সর্গে রচিত। 
কি্বদস্তি এই যে, রাজ। বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের অন্ততম ঘটকপর 
কয়েকটি যমক অলঙ্কারবিশিষ্ট শ্লোকে রাজাকে আশীব্বাদ করেন এবং 
তাহারই একটি শ্লোকে গর্ব করিয়াছিলেন যে, তাহার অপেক্ষা কেহ 
যমক অলঙ্কারে শ্রেষ্ঠ রচনা করিতে পারিলে, তিনি ঘটের কপরে (কলস্যখ 
কাণায় ) জল আনিয়। তাহার পদধৌত করিয়! দিবেন! এই গবেবাক্তি 
কালিদাসের অসহ্য হওয়ায়, তিনি এই কাব্য রচনা করেন। আধুনিক 
পণ্ডিতের কিন্ত ইহাকে মহাকবি কালিদাসের রচনা বলয়; স্বীকার 
করেন না এবং কার্য হিসাবে ইহাকে নিকৃষ্ট স্থান দেন! তবে অধুন। 
মুদ্রিত কালিদাসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা স্থানি পাইয়াছে। ইনি কোন, 
কালিদাস বলা কঠিন। পাঠকদের কৌতুহন্দ. নিবপ্রগের জন্তক নিলে 
শ্লোকটির বাংল অর্থ দেওয়! হইল-_ 


.কামুকগণ ভ্রমণশীঙগ- যেধমালার জ্রান্তিজনক বিপুকমদছুক্ত এমরা- 


১৯৭৪ সানী শ্রক আও! 
বলি বিশিষ্ট বসস্তকালিক নভস্থল নিরীক্ষণপুর্বক মানসাভিমান বিশিষ্ট 
(বক্রীভাব প্রাপ্ত) বন্ধুর সমাগম লাভ করিয়াছিল 1 
(কালিদাস গ্রস্থাবলী, বস্থমতী সংস্করণ ) 
রবীন্দ্রনাথ সংসারে নিঃসঙ্গ ছিলেন । জননীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া 
তিনি জননীর স্বেহভাজন ছিলেন, সন্দেহ নাই। বহুসস্তানবতী জননীর 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের লালনপালনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ 
থাকা সম্ভবপর হয় নাই। সে ভার তাহার বড়দিদিকে লইতে হইয়াছিল। 
তাহার পিতার দিক হইতেও তাদৃশ সান্লিধ্যলাভ ঘটে নাই । বৃহৎ যৌথ- 
পরিবারের একজন হইয়া, এমন কি ২০ বৎসর পর্য্যস্ত €বাঠাকুরাণীর হাটের 
মাঝে থাকিয়াও সে পরিবারের সহিত সম্বন্ধ ভাসা ভাসাই ছিল। তাহার 
প্রায় ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সংসারের সহিত তাহার সন্বন্ধের কথা ম্মরণ 
করিয়া পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তিনি 
তখন সংসারে শেওলার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন, কোথাও শিকড় 
গাড়িতে পারেন নাই। স্ৃতরাং তিনি বাল্যাবধি বহ্থুর মধ্যে থাকিয়াও 
একা, চিত্ববৃত্তি স্কুরণের একান্ত অভাব বোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ 
নিঃসঙ্গ অবস্থাই তাহাকে অন্তমু্ধী করিয়াছিল । নিজের ভাব ও কর্পনায় 
বিভোর থাকাই তাহার পক্ষে সহজ ও প্রীতিজনক। তহুপরি প্রকৃতির 
সৌন্দর্য্য তাহার একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। সঙ্গীহীন রবীন্দ্রনাথ যেমন 
প্রীতির সহিত স্থগ্ভতা স্থাপনে যত্ববান হইয়াছিলেন, তেমনই নিজ 
প্রকৃতি অনুযায়ী পুস্তকপাঠেও অধ্যবসায়ী ছিলেন। এই সকল কারণই 
তাহাকে নিজের রচনার মধ্যে নিজেকে বিস্তার করিবার পথে প্রেরণ! 
যোগাইয়াছিল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল পারিপার্থিক 
আাবেষনই একজন রবীন্দ্রনাথ স্যগ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, ইহা। ভগবৎ কৃপা ও 
প্রতিভার অপেক্ষ। রাখে । তাই রবীন্রনাথ বলিয়াছেন যে, 
* ডুপ্রে কলেজের শিক্ষক বন্ধুর শ্রীযুক্ত ফাটিকলাল দাঁস আমার অঙ্গুরোধে যে সাস্কত 
বগি কিাছেন। তাহী সংস্কতামুরাগী পাঠকদের জন্ত (ও ) পরিশিষ্টে গ্রদত্ত হইল । 


ন্ন্নীররক আযাজধ ১৮৪ 
“কবিত্ব ও ল্যাজ” ভিতরে ন| থাকিলে টানাটানি করিয়। তাহাদের 
বাহির করা যায় না। 

কবিত! রচনা চলিতে লাগিল । হোক মেগুলি হ মাত্র উচ্ছাসের আবেগ, 
হোক সেগুলি কল্পনার অপরিক্ফুট প্রতিকৃতি, .হোক সেগুলি কায়াশৃন্ত 
ছায়ামুত্তি, কিন্ত ভাবের বাহন ভাষার উপর কবির অধিকার স্বতঃই বদ্ধিত 
হইতে লাগিল, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের 
পারমার্থিক কবিত। শুনিয়া মহধি হাসিয়াছিলেন। ভারতমাত। সন্বস্কীয় 
কবিতায় 'নিকটে'র সহিত “শকটের' মিল গুণেন্দ্রনাথ কোন ক্রমেই মঞ্জুর 
করিতে না পারিয়া হাসির ঝড়ে কোন অজানা পথে সে শকট উড়াইয়! 
দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনা সমান ভাবে 
চঙিতেছিল। আর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, 
তাহার পরিমাথ যে কত তাহা! কেহই জানিতে পারেন নাই যতক্ষণ ন 
জ্যোতিরিজ্্রনাথের 'সরোজিনী” নাটকের প্রুফ সংশোধনের সময়ে (১৮৭৫ 
সাল) রবীক্জনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া জহরব্রত পালনের দৃশ্যে 
জ্যোতিরিজ্্রনাথের লিখিত গদ্য বক্তৃতার স্থলে একটি গীত সন্নিবেশ করিয়। 
দৃশ্থাটির গাসীর্য্য ও সামগরন্য রক্ষা করিয়াছিলেন । অনেকেই বোঁধ হয় 
জানেন না যে 'সরোজিনী'র 

জল্‌ জল্‌ চিতা ছিগুণ দ্বিগুণ 
পরাণ স'পিবে বিধবা! বালা _-+ 

গীতটি রবীন্দ্রনাথের প্রস্থত এবং অতি অল্প বয়সেই ও অতাক্প সময়েই 
ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথকে জ্োতিরিল্নাখ 
নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। এই সময়েই জ্যোতিরিজ্নাথ পি! 
বাজাইয়! হিন্দি সুর ভাঙ্গিয়! নানারকম গণ প্রজ্ত করিতেন । সেই সময়ে 
ডাহার বন্ধু অক্ষয়চজ্র চৌধুরী এ রবীজরনাথ. হুইজনেই ভুইণাক্ছে বির 
সেই সকল গতের স্থুরে গান বাধিতেন। ইহারই.ফলে জোতিরিজনাথের 
মানময়ী' (পরে পুনর্বসম্ত লাগে প্রকান্দিত ) গীতিনািটর সুষটি। 


জ্যোতিরিজ্রনাথের কনিষ্ঠ! ভগিনী ন্বর্ণকুমারী দেবীও গতের স্থুরে কতক- 
গুলি গান বাঁধিয়াছিলেন। ইহাদের এই গান রচনার পদ্ধতিটি লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । সাধারণতঃ আগে গানের কথা রচিত হয়, পরে তাহাতে 
স্থর সংযোগ হয়, ই'হার! উপ্টা দিকে আরম্ভ করিলেন। আগে গং বা 
স্বর প্রস্তরত হইত, তারপর সেই স্তরের উপযোগী ভাঁষ! রচনা! করিয়া গান 
রচিত হইত। শুনেছি, ইহাই পশ্চিম ভারতের অনুমোদিত প্রথা । 
এইটাই ছিল ঠাকুরবাড়ীতে পরিবর্তনের যুগ | মহৰি নিজে স্বাদেশিক- 
তায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, কাজেই সকলেই সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতেন। 
মহধি মাতৃভাঁষারও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্বশীল ছিলেন। একবার তাহার 
কোন আত্মীয় তাহাকে ইংরাজিতে পত্র দিয়াছিলেন, মহধি সেই পত্রখানি 
অপঠিত অবস্থায় ফেরত দ্রিয়াছিলেন। তিনি যে নব ভাব উদ্বোধিত 
করিয়।ভিলেন, তাহা তাহার পরিবারস্থ সকলেরই উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। বেশভৃবায়, কাব্যে, গানে, চিত্রে, নাট্ে, ধর্মে, স্বাদে শিক- 
তায় সব্বপ্রকারে নানারূপ পরিবর্তন চলিতেছিল । শ্যাশান্তাল নবগোপাল,' 
নামে খাত নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বস্থুর পরিকল্পনা বাস্তবে 
পরিশত করিবার নিমিন্ত যে চৈত্র মেলা" (পরে নাম হয় হিন্দু মেলা) 
ঃপিত করিয়া স্বদেশী শিল্পে নৃতন প্রাণ জাগাইবার উদ্চোগ করিতে- 
ছি-পন, ঠাকুরবাডা সর্মতোভাবে তাহাতে সহায়তা করিতেছিল। সকল 
শল্গচান ও প্রতি্ানের নামের সহিতই স্যাশান্যাল” (জাতীয় ) আখ্য। 
প্রদান করিতেন বলিয়া, লোকে তাহাকে ণম্তাশান্তাল নবগোপাল 
খলিত । তিনি পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া জিমগ্তাসটিক 
চচ্চার আখড়া করিয়াছিলেন ও সব্দা বক্তৃতায় ব্যায়ামের উপযোগীতা 
'ঘধ্ণ করিতেন । ভাত, তাহাকে ফাদার অফ ফিসিক্যাল কালচার ইন 
বেঙ্গল ( 830)091 1 0055:08] ০010515 1 02107851) বলিত। 
বাঙালীর সত্বাধিকারত্বে স্ত্রীপুরুষে মিলিত বাঙালী খেলোয়াড়ের সাহায্যে 
তিনি সার্কাসের দল গঠন করেন, সেজন্য তাহাকে বাঙ্গালী সার্কাসের 


হী 


প্রবর্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি একটি অশ্বশাল! রাখিয়া 'রাঁইডিং 
স্কুল' ( ঘোড়ায় চড়! শিখিবার স্কুলে ) করেন। তাহাতে বিলাত যাইবার 
পুর্বে সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করেন। নবগোপাল পরে 
কলিকাতা মিউনিপ্সিপ্যালিটির লাইসেন্স অফিসার রূপে বহুদিন কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন। | 

আমর! যে সময়ের কথ। বলিতেছি, তখন সত্যেন্ত্রনাথের পতী শ্রীমতী 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সায়া, সেমিজ, 
জ্যাকেট, পাপ্সিসাড়ী ও এ দেশীয় ভাবে কৌচ৷ দিয়! সাড়ী পরিবার 
প্রথা, প্রডৃতির সাহায্যে বঙ্গমহিলা'র বেশভৃষার মনোজ্ঞ পরিবর্তন আনয়ন 
করিতেছিলেন। আবার ওদিকে তাহার পুরে মহবি বাঙ্গালী পুরুষের 
দরবারি পোষাক আগুলফলম্তবিত “জোববা'কে, আজানুলম্বিত “চোগা"য় 
রূপান্তরিত করেন । 'নব নাটকের অভিনয়ে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমাঁনন্দন 
ঠাকুর প্রবর্তিত বৃহদায়তন শামলার পরিবর্থে দিলীর হালকা উজিরী পাগন্ড়ীর 
নকলে, যে পাগড়ী প্রচলন করেন, তাহাই আজও দেওয়ান সাহেব, রায় 
বাহাহুর ওদেশীয় পোষাকের পক্ষপাতী ডেপুটিবাবুদের শিরোভূষণ । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দি সুর ভাঙ্গিয়া বাংলা সুর গড়িতেছিলেন 
দৃশ্কাব্যে ই'হার! যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন । সে সকল িন্তুঃ 
ভাবে বলিবার স্থান এ নয়। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তন যুগের মাঝখালে 
আসিয়া পড়ায় তাহার অনুভূতি ও শিক্ষা হইতেছিল নানা রকমে : আই 
পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন! এই জাবহ ওয়া 
রধীন্্রনাথ বিকশিত হইলেন । এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের র€না, বাঁজসত 
হইতে ভীক়ষ্ দ।স কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'জ্ঞানাস্কুৰ ও তিরিশ 
এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাগজ “অবোধ বন্ধু পত্রিক্ষা্, পুন ও 
হইতে লাগিল। ভীহার গপ্ভরচনা ভুবনঙোহিনী প্রতিভার অমাগো নত? 
ন্ানাস্কুরে' প্রথম বাহির হইয়াছিল । 'জ্ঞানাকারে যে বীণা বঃছিয়াছিল 
ভাঙা আর বন্ধ হষ্ল না, আজও তাহা সধুরতর হইয়। মাহিমাময় হয়! 


১৮৭ বহ্দীতহ জকঞ্ত। 


বঙ্কার দিতেছে । ইহার পরেই জ্যোতিরিজ্নাথের পরিকল্পনায় ছিজেঞ্- 
নাথের সম্পাদকতায় “ভারতী” প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন ইহার 
নিন্দি লেখকদের একজন। তাহার বয়স তখন মাত্র যোল বংসর। 
রবীন্দ্রনাথের “মেঘনাদবধ সমালোচনা” এই 'ভারভী'তৈ প্রকাশিত হয়। 
সম্পাদক দ্িজেন্দ্রনাথ সমালোচকের বিরুদ্ধবাদিতার সহিত একমত না 
হওয়ায় পাদটীকায় নানাবিধ মন্তব্য করিয়াছেন । ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের 
অব্যাহতি হয় নাই। যোগেন্দ্রনাথ চূড়ামণি “ভারতী ও মেঘনাদ বধ” নামে 
একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রতিবাদ ও আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। প্রথম 
বংসরে শ্রাবণ ১২৮৪ হইতে “ভারতী” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছুইটি প্রবন্ধ, 
দ্বাবিংশতিটি কবিতা, ছয়টি সমালোচনা, প্রথম উপন্যাস “করুণা”র কিয়দংশ, 
“ভিখারিনী” নামক বড় গল্প ও “কবিকাহিনী” কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল । 
ইহ] ভিন্ন এ পত্রিকার “সম্পাদকীয় বৈঠক”এ তাহার অনেকগুলি সঙ্কলন 
ও রচনা প্রকাশিত হয়। কবির পুস্তকাকারে মুদ্রিত প্রথম রচনা সম্বন্ধে 
কহ বলেন “কাল মুগয়। গীতিনাট্য', কেহ বলেন “বনফুল” কাব্য উপন্যাস, 
কিন্ত কবি নিজে বলেন যে যখন তিনি আমেদাবাদে সত্যেন্্রনাথের নিকট 
ছিংলন, খন উহার কোন বন্ধু প্রথম বংসরের “ভারতী হইতে “কবি- 
₹চিশী” পুনমু্িত করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন । ইহা! ১৯৩৫ 
«১ ধ ১২৮৫ সালের কথা । এই বন্ধুর নাম প্রবোধচন্ত্র ঘোষ। 
€ঝাকারে মুদ্রিত ইহাই তাহার প্রথম রচন!। ইহার পূর্বে কবির 
চিত কবিতা প্ধুতরা্ট্র বিলাপ”, চেত্রমেলার প্রকাশ্য সভায় তাহার 

৮৪দাদা হেমেজ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয়, এবং চৈত্রমেলার উপহাররূপে আর 
এপ লঙ্থা কবিতা তাহার নামে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। চ্ছানাস্তরে 

* সন্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল । কবির প্রথম উপন্যাস “করুণা” 

কানও দিন সম্পূর্ণ ন। হওয়ায়, মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। কবির 
দ্বিতীয় পুস্তক “বনফুল” কাব্যোপন্যাস ১২৮৬ সালে “জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রাতিবিষ্ব" 
টইতে পুনমুর্্রিত হইয়! তাহার অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত 


আনীত কা ১৮৮ 
' “হইয়াছিল। সাধারণে জানে, সোমেম্্রনাথ বিকৃতমস্তিক ছিলেন, কিন্ত 
ঘিনি নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। আমরা তাহার একটি গীত কবির 
ভাত্লী সরলাদেবীর “শতগান” (পৃঃ ২*৩) হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম-- ৰ | মা 
ললিত--আড়াঠেক 
[ হর-_িনদুস্কানী--. ] 
দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার 
তরঙ্গ সে কিছু নয় আতঙ্কই সার। 
অসীমের ভাব যত হৃদয়ে আনিবে তত 
কষদ্র তৃণটির মত দেখিবে সংসার । 
কম ঝড় বয়ে যাবে হৃদয় অটল রবে 
কি ভয় কি ভয় তবে? 
অতিক্রমি দুঃখ শোকে অনস্ত অনন্ত লোকে 
নিরখিবে অনন্তের মহিম| অপার | 


সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্যভাবধারার মধ্যে বদ্ধিত 
হইয়া, এবং সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া ন্েহরসে অভিষিক্ত থাকায়, তাহার সাহিতা 
জীবনের প্রথম উন্মেষ হয়, ও কিছুকাল পর্যযস্ত তাহার রচনাবলীকে এক. 
প্রকার “পারিবারিক সাহিত্য” বলিয়া আখ্য। দিলে অলেহা হয় না! এক 
প্রতিভ৷ বিকাশের দ্বিতীয় স্তর আমরা পরে দেখাইতেছি | 


তুতীন্স পন্থিচ্ছে 
যুৰক রবীন্দ্রনাথ 


আমান অবস্থান কালে কবির ইংরাজি শিক্ষা অনেকট। অগ্রসর 
হইয়াছিল । তিনি ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার ভাব 
অবলম্বনে বাংল! রচন। করিতেন। রবীন্দ্রনাথ এক দিন যশের কিরীট মাথায় 
ধারণ করিয়া বাণীকুঞ্জে বিচরণ করিবেন, তখন অনেকেই তাহ। বুঝিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু “কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম” স্বর্গীয় গিরিশ- 
চন্দ্র ঘোষের এই গর্বিত বাণী, সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক করিয়া রবীন্দ্রনাথ আজ 
যে বিশ্ববরেণ্য বিশ্বের গুরু হইয়াছেন, তাহ! অদৃষ্টদেবতা আপনার পেটিকার 
মূধ্যই গুপ্ত রাখিয়াছিলেন,- মানুষে তাহা তখনও স্বপেও ভাবিতে 
পারে নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ আর মানুষ হইলেন না, অর্থকরী বিদ্ধ 
তাহার আয়ত্ব হইল না। এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া আত্মীয় সকলে 
পরামর্শ করিয়া তাহাকে ব্যারিষ্টার করিবার জন্য বিলাতে পাঠাইলেন। 
মাল সন্ভের বহ্সর বয়সে, ইংরাজি ১৮৭৮ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে, 
রবীন্রমাথ তাহার মেজদাদ| সত্যেন্্রনাথের সঙ্গে “পুণা” নামক জাহাজে 
বিলাত যাত্রা করেন। সত্যেন্্রনাথের পত্বী তখন ছেলে মেয়েদের সহিত 
ইংলগে প্রাইটন অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে 
আশ্রয় লইলেন, এবং সেখানকার পাবলিক স্কুলে অর্থাং এদেশীয় উচ্চ 
খাঁথমিক বিষ্ভালয়ে ভন্তি হইলেন। সেখানকার অধ্যক্ষ প্রথম দর্শনেই 
তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 57096 ৪ 8918010 17680 508 
121” “তামার মাথাটি কি সুন্দর | বহিরাকারে ও চোখ ফুখ্রে ভাবেই ' 


_আন্বীতুর আআ ১৯, 
শিক্ষকের মনে আশার সঞ্চার হয়, কারণ বুদ্ধির পরীক্ষার তখনও কোন 
স্যোগ ঘটে নাই। সে বিভালয়ে থাকিয়! তাহার কিন্তু, বিশেষ ফলপ্রত্ 
শিক্ষালাভ ঘটিল না। মিষ্টার তারকনাথ পালিত (পরে সার তারক- 
নাথ )তাহাকে লগ্ডনে লইয়া আসিলেন। তাহার ল্যাটিন "শিক্ষকের 
পরিবারের অস্তভূক্তি হইয়া রবীন্দ্রনাথ বাড়ীতে ছুই তিন জন শিক্ষকের 
নিকট পড়িয়। লগ্ন ইউনিভারসিটি কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র 
হইলেন। সেখানে তাহার গুরুদের মধ্যে ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক- 
অন্যতম মলি (701165 ) ভ্রাতৃদ্বয়, জন ও হেন্রি । জন মল্লি, পরবর্তী 
কালে লর্ড মলি নামে বিলাতীয় ভারত-সচিব হইয়াছিলেন। তাহার পর 
রবীন্দ্রনাথ প্রফেসার বার্কারের পরিবারে ও ডাক্তার স্কটের পরিবারে কিছু- 
দিন করিয়া বাস করিয়াছিলেন । সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ 
যমুরোগীয় সঙ্গীত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অজ্জন 
মানসে, বিলাতের তৎকালীন বিখ্যাত রাজনীতিক বক্তা ব্রাইট ও গ্লাডষ্টোন্‌ 
সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে, রবীন্দ্রনাথ পালণমেন্টের হাউস-অব-কমন্স, সভার 
অধিবেশনগুলিতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতেন। আর সাধারণ 
জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুস্তকাগার ও চিত্রশালার অন্যতম, 
বৃটিশ ম্যুজিয়ামে (31205 1%1055010 ) গ্রন্থপাঠাদিতে রত থাক) 
তাহার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল। লগুনে অবস্থান কালেই 'ভারতীনত' 
'ভগ্ন-তরী' নামক একটি কবিতা ও 'ইয়োরোপ-প্রবাসীর পত্ত' নিন 
কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হয়। যে চিঠি সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের 
এভটা প্রসিদ্ধি, এই তাহার সুত্রপাত। ইয়োরোপ প্রবাসীর পতে তিনি 
বিলাত ও ইংরাজ জাতি সম্বষ্ধে যে সকল মন্তব্য করিতেন, মন্পাযল 
ধিজেক্রনাথ পাদটাকায় তাহার সমালোচনা করিতেন: রবীজানাঘ 
আকার তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইতেম । এরইকপে উজ, 
সহিত তাছার কিছুদিন উত্তর কাটাকাটি চিরিক ।. 

গুনে তীরকনথি পালিতের পুর লেকৈহীনাথ পালিতের গৃহিত 


১৯১ বানীতুক সফর 


ঠাহার আলাপ হয়। লোকেন্স তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন ও ]. 0.5. 
পরীক্ষোভতীর্ণ হইয়। ভারতে ফেরেন। এই আলাপ ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে 
পরিণত হয়। “লোকেনে'র জীবিতকাল পর্যাত্ত সে বন্ধুত্ব অঙ্কুর ছিল। 
দেড় বসর পরেই সত্যেন্্রনাথের স্ত্রী দেশে ফিরিলেন; মহষির আদেশে 
রবীন্দ্রনাথকে সেই সঙ্গে ফিরিতে হইল। তাহার আর ব্যারিষ্টার হওয়। 
হইল না। বিলাত প্রবাসের ফলে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষা আয়ন্ব 
করিলেন, আর শিখিলেন ইংরাজি গান ও ইংরাজি চাল চলন। দেশে 
আসিয়া “বাল্সিকী প্রতিভা” ও “কাল মৃগয়া” লিখিত ও অভিনীত হইল। 
কবি স্বীকার করিয়াছেন, এই রচনায় তিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 
ভাব ও ভাষ। অনুসরণ করিয়াছেন । তবে-_ 


“এত, রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী 
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাপে চমকে ধরণী” 


আমাদিগকে পাঁচালীর বুনিয়াদই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংরাজির স্থুর 
ভাঙ্ষিয়া৷ বাংল! গান, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বনু পূর্বে রবীন্ী- 
নাথ এই 'বাল্সিকী প্রতিভায়” প্রথম অস্তপ্রিবিষ্ট করেন। “বিদ্বজ্জন সমা- 
গমের” (পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য) এক সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ বাল্সিকীর ভূমিকা! 
অভিনয় করেন। তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, রবীন্দ্রনাথ একজন ভাল অভি- 
নেভ;। সে অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্শকরূপে 
উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের অনেকের নামই 'বিঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত বিদ্ব- 
জুন স্মাগমের বিবরণীতে পাওয়। যায় ( পরিশিষ্ট গং দ্রষ্টব্য )। অভিনয় 
'ষ্‌ সব্ধাঙ্গনুন্দর ও মকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছি, তাহ! বলা বাহুল্য। 
ডাকার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনয় দেখিয়। নৃতন 
'শভিমেতাকে একটি গানে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাণং 
বষ পূর্ণ হওয়াতে কবির দেশবাসী কন্দিকাত। টাউনহলে যে প্রকাশ্য সন 
আহ্বান করিয়। তাহাকে অভিনন্দন প্রপ্ধান করেন, দেই সভায় ত্তার 


 ক্ানদীতক্র ককঙ্ধা ূ ১৪২ 


গুরুদাস তাহার সেই বহুকাল পুর্ধ্বে রচিত গানটি পাঠ করিয়াছিলেন, 
তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

“ণউঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না৷ আর। 

অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হ'লে! হের 

উঠেছে নবীন «রবি' নব জগতের ছবি , 

নব 'বান্ছিকী প্রতিভা” দেখাইিতে পুনর্ব্বার | 

হের তাহে প্রাণ ভরে, স্থুখ তৃষ। যাবে দূরে । 

ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি পাঁবে শাস্তি অনিবার । 

“মনিময়” “ধুলিরাশি” খোঁজ যাহা দিবানিশি 

ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।” 

ঠাকুরবাড়ীতে এই 'বাল্িকী প্রতিভার অভিনয় বহুবার হইয়াছে । 
সকল অভিনয়েই অন্যান্য ভূমিকার পরিবর্তন হইলেও, বাল্সিকী ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ও দন্যুসার্দার ছিলেন অক্ষয় মজুমদার ৷ বিদ্বজন সমাগমের 
শেষ সম্মিলনীতে এই বাল্পীকির ভূমিকা লইয়। নাট্যমঞ্চে কবি সাধারণের 
সম্মুখে প্রথম দেখা দিলেও ইহাই কবির প্রথম অভিনয় নয় | তাহার বল 
পুর্বে (১৮৭৬ ?) তিনি আত্মীয়দের সম্মুখে বাটিতে, জ্যোতিরিন্্রনাথের 
“মানময়ীতে” “মদনের? ভূমিকা! এবং “বিবাহ উৎসব" গীতি-নাটো একটি 
্ত্রী-ভূমিক! (১৮৭৭?) ও “এমন কর্ম আর করব না” প্রহসনে “মলীক 
বাবুর ভূমিক! অভিনয় করেন (১৮৭৭ )। 
পমানময়ীর' পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়াছি। ইহা কয়েস্ত নংসব পুল 

যুদ্রিত হয়। এই গীতি-নাট্যে কবির সেজদাদ। হেমেক্নাথ ইন্দ্রের উসিক 
এবং তৎপত্বী নীপময়ী দেবী শচীর ভূষিকায় অবভীণ হইয়া লে 
ইছাছি বাড়ীর মেয়েদের লইয়! প্রথম অভিনয় । ইহার গু জোন্ডামীকে। 
ঠাকুয়বাড়ীতে জ্যোতিরিজ্্রনাথ প্রমুখ কসিটি: অক্ষ, ফাটিক্রের উদ্চোগে 
াপোরের মধো যে 'কফকুমারী? ও একেই, কি রে জাজ আভিনঃ 
হইয়াছিল, ভাহাতে পুরুষের়াই ভ্রীকুসিকা অভিনগ্ধ করিয্াছিলেন 


১৯৩ মাহদীর আঞ্া। 


জ্যোতিরিজ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা! গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 
কমিটি অফ ফাইভ বা! পঞ্চজনার সভার সদস্ত ছিলেন।--১। গুণেস্রানাথ 
ঠাকুর, ২। জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর, ৩। যছুনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪1 অক্ষয়- 
কুমার চৌধুরী এবং ৫। কৃষ্ণবিহারী সেন। তাহার পর গণেন্্রনাথ প্রসুখ 
“বড়'-র দলের উদ্ভোগে 'নব নাটক" যখন অভিনীত হইয়াছিল (১৮৬৭ 
ইং সাল ), তখনও পুরুষেরা স্ত্রী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বনু বংসর পরে 
'মানময়ী' জ্যোতিরিক্দ্রনাথের তত্বাবধানে 'পুনর্বসস্ত নামে পরিবন্তিত ও 
পরিবদ্ধিত আকারে ভারত সঙ্গীত সমাজে অভিনীত হয়। 'বিবাহ-উৎসব' 
কোনও দিন মুদ্রিত হয় নাই । ইহাতে 'কবির গানে'র আদর্শ | বিবাহের 
সপক্ষে ও বিপক্ষে কতকগ্চলি গান জ্যোতিরিজ্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 
নাঁড়ীর এক বিবাহ উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বিবাছের 
সপক্ষদলের একটি স্্র-ভূমিকা গ্রহণ করেন । এই প্রসঙ্গে পুরাণের বিখ্যাত 
রস্তাশুক সংবাদ আমাদের মনে পড়ে। আজন্মবিরাগী শুকদেব যখন 
পি! পাাসদেবের অনুরোধেও বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতে অসম্মত হইলেন, 
খল শুকদেবকে বুঝাইয়া বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য ব্যাসদেব অগ্রী- 
কুলশ্রেষ্ঠা স্বর্বেণা! রম্তার শরণাপন্ন হইলেন। তখন রস্তা নানাবিধ 
বল্গাস-সম্তোলগেব বর্ণনা করিয়। শুকদেবকে বিবাহে সম্মত করিবার চেষ্টা 
“কিছ লাগিলেন ।  শুকদেব  নিবৃত্তি-মার্গার যুক্তিশৃঙ্খলার দ্বার! 
₹ নিরুজর করিবার চেষ্টা করেন | এই সওয়াল জবাবে রস্তার 
কাত নিক্ষল হয় এবং শুকদেব চিরকূমার রহিয়া যান। আর্দিরস ও 
“রসের যুগপৎ সমাবেশে যে গঙ্গাষমুনার যুগলধারার, সি হইয়াছিল 
*1হ; সংস্কৃত রলসাহিত্যে অতুলনীয় । এমন কর্ম আর করব ন1”-র পরে 
“৭ হয় "অলীক বাবু । এই প্রহমনে জোড়াসণাকো বাড়ীর অভিনয়ে 
লপীজানাথের একজন সহযোগী অভিনেত। ছিলেন তাহার বড়দাদা 
দিজেজনাথ, সত্যসিস্কুর' ভূমিকায় 
ধিক হতে ফিরিবার পরে ২০ বতসর বয়সে “ভগনদয়” প্রকাশিত 


শাহী পরকুঞঞ্ধা | ১৯৪ 
হইল। বিলাতে ইহার আরম্ভ। তুযারধবল। শ্বেত-ত্বীপবাসিনী রমণী- 
কুলের মাঝখানে পড়িয়া কবির হাদয় হাবুডুবু খাইয়াছিল কি না, বলিতে 
পারা যায় না, তবে হাদয়টাকে লইয়। এমনভাবে নাড়াচাড়া করা 
জিনিবটাই বিলাতী। 


হেমচজ্ের-- 
“কার ধন কারে দিলি সে আমার হলে! না 
তারে যে পাবার নয় 
তবু কেন মনে হয় 
জলিল যে শোকানল 
কেমনে নিভাইরে__? 
তারপর নবীনচন্দ্রের__ 
“দেখিলাম উন্মাদিনী গলায় আমার, 
তারপর ঈশানচন্দ্রে-_ 
“হেথা পাপ পুণ্য নাই, খ্বর্গমর্ত এক ঠাই, 
অনর্গল প্রেমিকের ধুগ্ল পরাণ, 
তাই, প্রেমে প্রতিদান না পাইলে বাবস্থা, -- 
শ্বেত কিনব! হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন"ঃ 
পর্দায় পর্দায় মধ্যমে উঠিয়া আসর একরকম গরম করিয়াছি বহি, 
ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমে সুর চড়াইয়! গাতিলেন-- 
“কি হল আমার বুঝিবা সী হৃদয় আমার হারিয়েছি । 
একদ প্রভাতে, ভাঙ্গর প্রভাতে, মন লয়ে জঙ্গী গেছিস্ট ৮৪০৫7) 
মন ছড়াইিতে, মন কুড়াইতে, মন ফুল দলি চলিয়া যেছে 


৪ কঃ গঃ ক 


সহস সঙ্গনী চেতনা পেয়ে, সস! সঞ্গরী দেখি চো 
(রাশি রাশি ভাঙা জা মাঝে হা আমীর ছারিকেছি 1" 


সহায় লইয়া এমন ছিপিখিধি খেল আর কেহ ক্খদঃ খেলে নটি! 


১৯৫ বাত আজো 


লোকে বইখানি দেখিল, পড়িল, মজিল। মনে কেমন একটা অতৃপ্ত 
উদ্দাম আকাঙ্খ। জাগিয়! উঠিল £-_কি যেন কি নাই, কি যেন হারাইয়াছে, 
কি যেন ন! পাইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, আশ। আকাম্াজনিত এই- 
রূপ একটা ভাবই মনের ভিতর খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল । স্বাধীন 
ত্রিপুরার মহারাজ! পরলোকগত বীরচজ্দ্র মাণিক্য বাহাছর বইখানি 
পড়িয়। নিজ মন্ত্রীকে পাঠাইয়া কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
কবিত্ব হিসাবে ইহার মূল্য যাহাই থাক, এই মন ছড়ান, মন কুড়ান 
ব্যাপার ভারতের ভাবধারার সহিত মিল খায় না; মূলে এ ভাবটাই 
বিদেশী আর ছলনাময়। কবি, বোধ হয়, পরে তাহ! বুঝিয়াছিলেন। 
গ্রন্থখানির আর দ্ধিতীয় সংস্করণ হয় নাই। পরে কিন্তু দার্শনিক 
রবীন্দ্রনাথ এই অসামঞ্জস্যের সামগ্রস্য করিয়াছেন। 
"চলেছে ভেসে মিলন-আশা তরী 
অনাি শ্বোত বেয়ে 
কতকালের কুস্থুম উঠে ভরি 
বরণ ডালি ছেয়ে ।"" 
এই পুস্তক অকাশের পর যুবক মহলে, ছাত্র মহলে, রবীন্দ্রনাথের নাম 
ভুয়া গেল। তিনি বাংলার “শেলী” হইলেন_ তাহার বেশ, তাহার 
, তাহার £মমা সবই অন্ুকৃত হইতে লাগিল। তাহাই ফ্যাশন হইয়। 
লী হাকাশে বাতাসে তখন “রবিবাবু" কাব্যে এলে নৃতন ছন্ব, 
উদাস ভাব । ক্রমে ১২৮৮ সালে “সন্ধ্যা সঙ্গীত” প্রকাশিত হয়। গঞ্চে 
খন রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে “বিবিধ প্রসঙ্গ” ও “বৌঠাকুরাণীর হাট” 
লিখিতেছিলেন। “সন্ধা। সঙ্গীতে” কবির নিজের স্থুর প্রথম ফুটিয়া 
উঠিল! এলো মেলো৷ ছন্দে অসম্পূর্ণ প্রকাশ এবং ভাবুকতার বাড়াবাড়ি 
বাকিলেও তাহা! অনুকরণ নয়। ১২৯০ সালে “ভামুসিংহ না 
পদাবলী” ও "প্রভাত সঙ্গীত” প্রকাশিত হইল। 
নবছন্দে নবভাবে বঙ্গসাহিত্য ভরপুর হইয়া উঠিল। নী 


- দমালোচকদল গল্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়। বলিলেন, “এ সব অস্প& ভাব! 
যোরা যায় না-এ চালবে না--এ কাব্য নয়--এ “কাব্য ।৮ কাব্যের 
বাকগুলা কিন্তু বই বাংল! ভাষায়, দেখিলে বাংল অভিধানে সবই পাওয়া 
যাইতে পারিত। 

প্রতিভাও উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে । . বাটিতে পুব্বোল্িধিত তাহার 
নতুন-বৌঠান, স্বপ্ন প্রয়াণের কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও নতুনদাদা, তাহার 
দিদি ন্বর্ণকুমারী ব্যতীত রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বয়সে উদ্বোধিত করেন 
অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী । 

বঙ্গসাহিত্যের আর এক নব জাগরণের প্রভাত-আলোকে যে কলকণ্ঠ 
বিহছগকুলের কাকলিতে ভারতী কুঞ্জ মুখরিত হইয়াছিল, তাহার অগ্রণী 
ছিলেন “সারদ1 মঙ্গলের” কবি বিহারীলাল চক্রবন্তা। তাহাকে অন্থুসরণ 
করিয়া যে নবীন যাত্রীরা সাহিত্যক্ষেত্রে যাত্রা আরম্ভ করিরাছিলেন, সেই 
দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, এবার কবি অক্ষয় 
কুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং কবিগুরু বিহারীলালের জোষ্ট পুত্র 
অবিনাশ চন্দ্র চক্রবত্ী। এই অক্ষয় চন্্র চৌধুরী জ্যোতিরিন্্রনাের 
সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু। হাওড়া জিলার আন্দ্লে ইহার নিবাস । এম, এ, 
বি, এল, পাস করিয়া হাইকোটের এটণী হন। কিন্তু বাশি ডগ 
আদালতের কাজ অপেক্ষা কল্পরাজ্যে কাব্য রচনা & চিত্রশিঈ হাহ 
বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রদ!থ ই: সি 
ছিলেন £-- 

অক্ষয় ভাইটি আমীর, 


“বনের পাথী বনে এলে 
গান গায় প্রাপ চেলে 
তাহার কি কর্ধ। থাকা আফালত-শিজাদ 7 
বসনের সকার 
দুক্তবাড়ু এন যাঁর 


১৪৭ বন্বীশ্রহ আঞ্খা 


অবরদ্ধ কারাগারে, সে কি কু মুগ্জরে ? 
তোমার কি সাজে সথা আদালিত-পিঞ্জরে 1% 
ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্গ- 

সাহিত্যেও তাহার অনুরাগ কম ছিল না, এবং তাহার লেখনী রস- 
বিকাশেও সফলতা লাভ করিয়াছিল। কবিতায় “আধ্য ইতিহাস” রচনায় 
এবং নানাবিধ সঙ্গীত রচনায় এবং “উদাসিনী” কাব্যে ই'হার পদলালিত্য 
ও কল্পনাশক্তি সকলকে মুদ্ধ করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্্রনাথের গতের 
স্থরে সঙ্গীত রচনায় অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও ক্ষিগ্রহস্ত ছিলেন। 
তাহার একখানি পত্রের উত্তরে তাহাকে রবীন্দ্রনাথ একবার লেখেন, 


“অতএব নমঃ নমঃ 
অধম অক্ষমে ক্ষম 
তঙ্গ আমি দিন ছন্দরণে 
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে 
কল্পনার ঘোঁড় দৌড়ে 
কে বল পারিবে তোমা সনে।” 


পন, রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীতে' 'নিঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে গাহিলেন__ 


**জগ্ৎ দেখিতে হইব বাহির, 
আন্িকে করেছি মনে, 
দেখব নী আর নিজেরি স্বপন 
বসিয়া গুহার কোণে! 
আমি ঢালিব করুণ! ধারা, 
আম--ভা!ঙ্গব পাষাণ কারা 
আমি জগৎ প্লাবিয়! বেড়াব গাহিয়া 
আকুল পাগল পারা। 
গু 
তটিনী হইয়া ফাইৰ বহিয়।-_ 
নব নৰ দেশে বারতা লইয়া 


৪৮৮ তে লা) রঃ ০ 
২ বাঃ ০ ন ৫৯ 

খাীতুক ফেজ ১৯৮ 
প্র 


হদয়ের কথা কহিয়! কহিয়া, 
গাহিয়। গাহিয়া গান ঃ 
যত দেব প্রাণ 
বহে যাবে প্রাণ 
ফুরাবে না আর প্রাণ। 
এত কথা আছে, 
এত গান আছে, 
এত প্রাণ আছে মোর, 
এত স্থুখ আছে, 
এত সাধ আছে, 
প্রাণ হয়ে আছে ভোর 1” 
তখন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী “অভিমানিনী নির্বরিণীর” প্রাণের ব্যথ! 
বুঝিয়া ভারতীতে লিখিলেন-_ 
“মহান্‌ জলধিজলে, প্রাণ টেলে দিব বলে 
সুদুর পর্বত হোতে আসিঙ্গ বহিয়াঃ 
পূরাতে প্রেমের সাঁধ, না গণিয়া পরমাঁদ 
কত খাধা, কত বিদ্ব-- দাপটে ঠেলির 
এইত সাগর জলে মিশিন্ন আসিয়া ! 
কিন্ত--কিন্ত-তবে কেন, আশায় নিরাশা হেন। 
কিছুই আশার মত হ'ল না ত ভাঁয়.-_ 
যাহার আশ্রয় পেলে; থাকিব রে খে থেলে 
কই রে! সে করেনা ত ত্রক্ষেপ আমান. 
গু ্ঁ 
পর্বতে মায়ের কোলে ছিনু যবে শিশুকে 
কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ, 
হ'ল সার অধাঁলা, নিরাঁপ মরমনালা, 
দিবা নিশি কুলু কুনু'আকুল বিলাপ! 


তবে কি মায়ের কোলে উজানে যাইব চ'লে 
সখ সাধ স্থুখ আঁশ! করি বিসর্জন, 
সহিতে পারি না আর প্রগয়েতে অত্যাচার 
মরমে ঢাকে না! জার জলম্ত বাতন । 
অক্ষয়চন্দ্র রবীন্্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্য-সহচর ছিলেন । 
-প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত কাব্যশান্ত্র আলোচন! করিতেন। 
পুরাতন কবির অনুকৃতি করিয়া ইংরাজ বালক-কবি চ্যাটার্টনের 
(015866০:60) রচনার কথা অক্ষয়চন্দ্রের নিকট শুনিয়া রবীক্নাথ 
বিচ্যাপতি চণ্ডিদাসের ভাষায় কাবা পিখিতে মনস্থ করেন। “ভাুসিংছের 
পদাবলী” রচিত হইল। এই “ভামুসিংহ' লইয়া একটি কৌতুকাবহ 
ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অধ্যাপক নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
জান্মানীতে ছিলেন সেখানে তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত এদেশের 
কবিদের তুলনা করিয়! একট! নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে ভানুসিংহ'কে 
প্রাচীন পদকর্তী বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এই নিবন্ধ লিখিয়া তিনি 
'ডক্টুর উপাধি পান। | 
“ভানু” যে “রবি'র নামান্তর মাত্র তাহা তখনও প্রকাশ পায় নাই। 
গভীর প্রত্বতত্বালোচনার অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক রচনা “ভান্তু- 
সিংহ ঠাকুরের জীবনী” তখনও “নবজীবনে” প্রচারিত হয় নাই। পাঠকদের 
কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য নবজীবন ১ম বর্ধ হইতে পরিশিষ্ট ড-য় উদ্ধৃত 
চঈল । কিন্তু পদাবলী অভ্যস্ত বাঙালীর কানে বৈঞ্ণবের বাশরী, উনবিংশ 
শতাব্দীর নন্দছুলাল রবীন্দ্রনাথের হাতে ঠিক সুরে বাজিল না। 
তিনি পরে গাহিলেন, 
“বীশরী বাজাতে চাই বাশরী বাঞিল কই 1” 
ঠাহার প্রশ্ন উঠিল “শুধু বৈকুষ্ঠের তরে বৈষবের গান ?” রবীন্দ্রনাথ 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠেশ্বরকে গান শুনান না।' তাছার 
উপাস্ত বঙ্গের আনন্দ-রস-ঘন-মুর্ধি নিত্য-বৃন্দাবনস্থ গোলোকেস্বর । 


রবীশ্রনাথ খন “বঙ্গতাষার লেখকে” নিজের জীবনী লেখেন, তখন 
নিঙ্ষেকে তিনি বাঁশরী বলিয়া বর্ণনা! করেন, এবং বিভিন্ন ছিদ্র দ্বারা 
আনন্দের স্ুুয়লহরী জগতে প্রচার করা তাহার তেমন মনোমত হয় 
নাই। পরিণত বয়সে কিন্ত তিনি লিখিয়াছেন _ 
“বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকারি। 
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন বঙ্কার 1৮ 

তিনি যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী তাহার মধ্য হইতে বহু বিচিত্র সুর বাহির 
করিতেছেন, এই ভাবে সার! জীবন সাধনা করিয়া কবি শেষে সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন । 

বিলাত হইতে ফিরিবার পর প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচক ও কবি 
প্রিয়নাথ সেনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ঘটে। প্রিয়নাথ সেন 
তখন ইউরোপীয় সাহিত্যে কৃতবিদ্ । বিখ্যাত গ্রন্থকারদের পুস্তকাবলী 
সবই তাহার অধীত ছিল। “ভগ্রন্থদয়” প্রকাশিত হঈলে প্রিয়নাথ 
রবীক্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হন। কিন্তু “সন্ধা সঙ্গীত” 
প্রকাশিত হইবার পর প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন : 
ইনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে যুরোপীয় সাহিত্যের ভাবরাঁজো বিচরণ করিত 
উদ্ধূন্ধ করেন। আজ বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ফে সম্পূর্ণ ওয়াকিনচাল, 
তাহার আরম্ভ এইখানে । তখন হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাঙ্িত্া সঙ্থান্ধে 
চিরদিনই সজাগ আছেন । নব প্রকাশিত কোন গ্রস্থই উহার ভান দরিও 
নাই। ইহার উপর আশুতোষ চৌধুরীর ও লোকেন পালিতের প্রতি! ৪৭ 
ররীজ্রনাথের উপর যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রিয়নাথের মত আন্ত টিকঃও 
বিস্কায় ফেহই করিতে পারেন নাই । এইখানে আত একটি কত 
কথাও স্মরণ করিতে হইবে৷ সে প্রভাব জাচাধা জগদীমচন্ ১৯. 
আদ্তার্ধ্য জখদীলের ঘহিত রবীন্্রনাথের পরিউয় আয় বরে কু, ভব: :৭ 
'ছইতেই উভয়েই অস্তর্গ বন্ধু। এই কৰি ও বৈষ্ঞানিফের মিলনে উভয়ে 
পরস্পরের পামরিক অধসাদ ঘূর করিয়া পরস্পরের শকিবৃদ্ধি, কারিয়া- 


২০১ হার মজাও 


ছিলেন। হয়ত এই বৈজ্ঞানিকের সাছচর্ধ্ের ফলেই রবীজনাথ ভাবুক- 
তার আতিশয্যের মধ্যে আপনাকে ক্রমশঃ সংযত করিয়াছেন । প্রকৃতির 
আনন্দের মধো তিনি বাস্তবের বেছনা বিস্বৃত হল না, তাছার বছ রচনায় 
তাহ প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি তীছার প্রিয় খডু বরবার মানজোর 
মধ্যেও তিনি পথবাসী গৃহহারার কথা বলিতে ভূলেন নাই, “হায় পথ- 
বাসী; হায় গতিহীন, হায় গৃহহার। |” আর উদ্ভিদের রাজ্যে প্রাণের 
সাড়া জীবরাজ্যের মত কিনা তাহার সন্ধানে জগদীশচন্ত্র যে একনিষ্ঠ 
সাধনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও কবির উৎসাহ যে কতদূর কার্য্যকরী 
হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন । উত্তরকালে 
কবির পরিণত বয়সে রবিমগুলীভুক্ত কাহার ভক্ত শিষ্য বাংলার ছন্া- 
সম্রাট কবি সতোন্দরনাথ দত্তের প্রভাবও যে তাহার উপর কিছু আসিয়া” 
ছিল একথা অস্বীকার করা চলে না। 

বলিতে ভূলিয়াছি “সন্ধ্যা সঙ্গীত' ও “প্রভাত সঙ্গীতে'র মাঝখানে আর 
একবার ট্রাহাকে বিলাত যাত্র! করিতে হইয়াছিল--আত্মীয়েরা সেরছু 
উঠিয়া পড়িয়া অনুরোধ অনুযোগ করিয়া মহধির অনুমতি সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ অন্তরষ্তি, লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, ঘটনা- 
দমাবেশের পারিপাট্য ও সমস্যা বিগ্লেষণের শক্তির পরিচয় তাহার প্রতি 
পুস্তকেই পাওয়। যায়। তাহার বাগ্সিতাও অসাধারণ । কণ্চস্বরের এডটা 
ইবচিত্রা আমাদের দেশে অতি অল্ল বাগ্মীরই আছে। 

রবীন্দ্রনাথের স্বর সাধারণতঃ অভি কোমল, মধুর, কিন্ত প্রবন্ধপাঠের 
সময়ে সেই স্বর মাধুর্য ন। হারাইয়াও যে গাস্ভীর্যযপূর্ণ গভীর নাদে পরিণত 
হতে পারে তাহা ন! গুনিলে কেহ অনুমান করিতেও পারেন ন]। 
:স সময়ে তাহার সেই মুছ মধুর কণ্ঠস্বর এষন গল্ভীর, এমন ব্যাপক হইয়া 
উঠে ঘে কলিরাডা টাউনহলের মত স্থানেও রক়্ার কথাগুলি চলের 
অপর প্রান্ত হইতে স্পষ্ট বুধিতে পারা যায়। সভা বরিয়া অভিরিত 
পৃথিবী সকল দেশ হইতেই বক্তা ' দিবার রান্ত তিনি সাদর আহ্বান 

২৬ 


জলি 


ফাহ্কাতা জা ই*২ 


পার্ছিয়াছেম, এবং সকল দেশেই তীহার এই অসামান্য শক্তি বিশেষ 
ছুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। 
£ রধীশ্রনাথ যদি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতেন, তাহ! হইলে তিনি হয়ত 
ব্যবসায়ে লব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়৷ ক্রোড়পতি হইতে. পারিতেন, কিন্তু ভাগ্য- 
বিধাডী উন্ত্রমাধব ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লইয়া যে খেলা খেলিয়া- 
ছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে লইয়াও সেই খেলাই খেলিলেন ? মান্দ্রাজ হইতে 
সীহাকে গৃছে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। মহধি যে ইহাতে বিশেষ 
অসন্ভষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না বরং ভগবানের আদেশ বলিয়াই 
ইচ্ছাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইবার বিল্াতযাত্রার পথে আশুতোৰ 
চৌধুরীর সহিত রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয়। এ যাত্রায় ইহাই পরম 
লাভ। 
মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ অবাধে নিরস্কূশ অবস্থায় 
কাব্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল মাসিক পত্রের একটু 
নাম হইয়াছিল, তাহারাই রবীন্দ্রনাথের রচনা বক্ষে ধারণ করিতে যত্ববান 
ছিল । রবীন্দ্রনাথ তখন জ্যোভিরিন্দ্রনাথের সহিত এক স্থানেই থাকিতেন, 
চল্গাননগরে মোরান সাহেবের বাগানে, কলিকাতায় সদর স্বীটে, দাঞ্ফিলিতে, 
সবই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিজ্দ্রের সহচর ছিলেন। কিছুদিন এইরুপে 
কটিহিয়া রবীন্দ্রনাথ বোগ্বাই অঞ্চলে কারোয়ায় সতোম্দ্রনাথের নিকট 
চলিয়। গেলেন। এইখানে “প্রকৃতির প্রতিশোধ” লিখিত হয়! “ন্কা 
'সঙ্গীতে* «প্রভাত সঙ্গীতে” আনন্দের জন্তা, সৌন্দধ্যের জন্য কধির এক 
চ্ীল আবৈগময় আকুল আঁকাঙ্ারই প্রমাণ পাওয়া যায়; "প্রকুক্টিও 
প্রতিশোধে” সীম অসীমের ছন্বই ফুটিয়া উঠিক্কাছে-সসীমেও ভুল হও 
সীম পূর্ণ 'নয়--উউয়ের মিলদেই পর্ধানম্দ। ভাতবস্াক্জো বুধীঞ্নঃ 
বোধ ইয়া কথাই ফুটাইয়া তুলিক়াছেদ। হার সচল, কাবোর এ 
শ্বীতীর উদেন্ত ঘা-দিদেশ বোধ হয় তাহাই: “্রাকাতির জিকো দের 
পরা এহযিত্গনি (১২৯) ৩ ড় ও কোন 1৯২৯২) পিকাপিত 








২১৩ বনী, খালিরি! 
হইল। কড়ি ও কোমল প্রন্ষাশের পর “কাবা” সমাজোচক্দাম 
অস্তহিত হইলেন । কেবল 'রাহ্ছ' এ কাব্য হইতে মধু সঞ্চয়ে বঞ্চিত 
মক্ষিকার মত ছুচারিট। ব্রণ খু'জিয়া বাহির করিয়া-- 
““উড়িসনে রে পায়রা! কবি, 
খোঁপের ভিতর থাক ঢাঁকা। 
তোর বক্‌ বকামি ফোস্‌ ফোসানি, 
তাও কবিস্তব্বের ভাব মাথ।। 
তাও ছ।পালি গ্রন্থ হল 
নগদ মূল্য এক টাকা।” 
বলিয়া গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সকল সমালোচনায় 
নিরুভ্তর থাকিতেন। ব্যঙ্গ বিদ্রপ রচনায় সিদ্ধহস্ত হইয়াও রবীন্দ্রনাথ 
কিন্ত সাহিত্য ব্যক্তিগত বিজ্প ও ব্যঙ্গের প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী ছিলেন 
না। কেবল তাহার "দামু বোস ও চামু বোস? ইহার ব্যতিক্রম। তাহার 
গ্ন্থথবলী হইতে তাহ।ও কিন্তু শেষে পরিত্যক্তা হইয়াছিল । 
এই সময়েই (১২১৯৬ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের নাটক “রাজা ও রাণী, 
৫কাশিত হয় এবং কলিকাতায় বিজ্জাতলায় সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে 
সছু'ক সত্যন্্রনাথ, সন্ত্রীক রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মিলিয়। 
€টিস্থ মহিলাদের লইয়া অভিনয় করেন। এ অভিনয়ের প্রশংসায় 
হালকাতার শিক্ষিত সমাজ মুখর হইয়! উঠিয়াছিল। বিদেশীয় নাটকীয় 
১৫বর € অনুভূতির তীব্রভায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন হরণ করিজা, 
পন হার মধ্যে জণকজমকহীন অনাবিল বাঙ্গালী-জীবনের সারল্যের 
৮12৭ ছুখানি গাল মনোরম হইয়াছিল ভাহা আমাদের প্রাচীন বৈষৰ 
এততপী & খাঁটি দেশীয় সঙ্গীতের কথা ম্মরণ করাইয়! দেয়। এ বুঝি 
গাশী বাজে বন মাঝে কি মন মাঝে” প্রাচীন পদ্দকর্তীর ভাবে স্থবহ 
পঠিত দ্বিতীয়খানি কাঠুরিয়া! সাজিয়া হিতেন্্রনাথ ঠাকুর বিভাস স্থরে 
গান করেন। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠা সহোদর! স্বনামধন্থ প্রতিভা সুন্দরীর 


২৭৪ 


ঈ্ঠখুব মিষ্টকঠ 'না হইলেও লঙ্গীত শানে বিশেষ পারদর্শী এবং ইংরাজি 
স্গীতে অভিজ। ছিলেন। এ অভিনয়ে কবির ভ্রাতুশ্পুত্রীদ্বয় প্রতিভা ও 
ইন্গির! নামিয়াছিলেন, তখনও ইন্দিরাদেবী কুমারী আর প্রতিভ1 দেবা 
কিছুদিন হইল তরুণ ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর গৃহিনী হইয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত আগ চৌধুরীর সহোদর প্রমথনাথ। যিনি পরে ইন্দিরা দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন ও লব্প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক স্বনামধন্য “বীরবল" 
বলিয়। পরিচিত হন, এ অভিনয়ে কুমার সেনের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হন। 
সাহার মাথ! ও মুখের আদর্শে মোমের একটি অবিকল মুস্তি প্রস্তুত হইয়া 
রঙগমঞ্চে একটি আধারে করিয়া রক্তাক্ত কাটামুণ্ড উপস্থিত কর! হয়। 
দর্শকদের এই লোমহর্ণ ব্যাপারে একটা থিলের (1511) সঞ্চার হয় 
ও ধিশ্ময় উৎপাদন করে । আমরা যে গানটির কথা বলিতেছিলাম, তাহা 
্বীশ্্রনাথের ভাষায় অগ্রে দিয়! পরে প্রাচীনতর কবির ভাষায় দিব। 
ভাবগত সাঘৃশ্ট বড়ই মধুর ।-_ 
“বধু তোমায় ক'রব রাজা তরুতলে 
বনফুলের বিনোদমাল! দেব গলে 
সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়থানি দেব পেতে 


অভিষেক ক'রব তোমায় গ্বাখি জলে ।” 
( রাজ! ও রাণী ৫ম অঙ্ক ৬৪ দৃশ্য ৮ ১ গু 
সন ১৩১২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার প্রথম জগত 

পল্লীসাহিত্যে “মধুমালার গান? প্রবন্ধে দেখা যাঁয়। 

“বধু তোমায় করবো রাজা বসে তরুলে । 

চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুদ্ছাব 'াচলে ? 

বন ফুলের মালা গেঁে দেষো তোর গলে: 

সিংহাসনে বসাইিতে দিব এই হা পে, 

পিরিতি মরম (মু দিব তোরে ছে 

বিচ্ছেদেরে বেঁধে নে পি পায়ের ডক: 








২৯৫ হাহ্রীত জাজ! 


পল্লী-কবির হাদয়োচ্ছাস পলীবাতাসেই লয় পায়, কিন্ত এ সেবাসাব 
বাঙালীর যে মজ্দ্াগত ছিল, তাহ! অভিজাত অন্প্র্দায়ের মুকুটমণি বহয়ের 
বিলাসমগ্ন 'নিধু বাবুর লেখনীতে আরও সংক্ষেপে সরলতা ও বিনয়ের 
সহিত প্রকাশিত হয়_- 
“যেও যেও প্রাণনাথো 
প্রেম নিমন্ত্রণ! 
নয়ন জলে দ্নান করার 
ফেশেতে মুছা চরণ ॥” 
পর বংসরে “বিসঙ্ছন' রচিত ও প্রকাশিত হয়। এখানিও পার্ক হ্বীটে 
সত্যেন্্রভবনে পরিবারস্থ মহিলা-পুরুষ সহযোগে অভিনীত হয়। রবীন্ত- 
নাথ ইহাতে “রঘুপতির' ভূমিকা লইলেন। মে অভিনয় অভ্ভুতপুর্ব্ঘ। 
দর্শকদের বিস্ময়ের সীমা রহিল ন!। 
কবির পরবস্তী গ্রন্থ "মানসী" যখন প্রকাশিত হয়, তখন কবির 
জীবনে ভাবুকতার আতিশযা চলিতেছে । পশ্চিম অঞ্চলের কোনও 
স্থানে নিজের আদর্শের অনুরূপ একটি কবিকুঞ্জ নির্মাণ করিয়া তিনি 
নিভৃতে দিন যাপন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গাজিপুরে কিছুদিন 
ছিলেন এবং সেখানে একটি বাটিও ক্রয় করেন। “মানসীর' অধিকাংশ 
ক রঃ € 'গোলাপছড়ি' গল্প গাজিপুর়ে লিখিত হয়। গাজিপুর হইতে 
বৰ ফরিয়া আসিলেন, কবিকুঙ্জ আর হইল ন1। সেবাড়িখানি তাহার 
তগিনেয় অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়কে বসবাসের জন্ক দান করেন। 
কলিকাতায় আমিয়া গ্র্যারুট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গো-শকটে পেশোয়ার পর্য্যন্ত 
পার্ঘকাল ভ্রমণে বাহির হইবার সংকল্প কবি করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার 
ইচ্জায় এই সময়ে জমিদারী দেখ। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে আসিয়। জুটিল। 
আমরা সে সব কথা পরে বলিব । 
এই সময় শশধর তর্কচূড়ীমণি ও পরিস্রাজক কঞ্চগ্রসন্প সেন 
কলিকাতায় আঙিয়। হিন্দুধর্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধাকর্ষণকরে 


০... ২০৬ 
'হিস্দুক্ধেরবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত ব্যক্তৃতা আরম্ত করেন। “বঙ্গবাসী” 
পত্রিকা সে সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। সে ভাবতরঙ্গ কলিকাতা 
ছাইয়া ফেলিল। বঙ্ধিমচন্ত্র ধর্মাব্যাধ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন__ 
«“নবজীবন” ও “প্রচার” প্রকাশিত হইল । এই ধর্ম লইয়া আন্দোলন 
রবীন্দ্রনাথ নীরবে উপভোগ করেন নাই। নব শৃঙ্গোদ্যামে বৃষশিশু 
অন্ততঃ মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়াও শৃঙ্গ কওুয়ন উপশমিত করে, রবীন্দ্র- 
নাথের লেখনীও নানাপ্রকারে এই বিতগায় লিপ্ত হইয়া! পড়িল-_বস্কিম 
চন্দ্রকেও যে বাদ দেন নাই 'ভারতী? ও (প্রচারে' তাহার সাক্ষ্য রহিয়া 
গিয়াছে। 

“ছবি ও গান” ও “কড়ি ও কোমলের” মাঝখানে “বালক” জন্মিল। 
সতোন্্রনাথের পতী শ্রীযুক্ত জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদকতায় বাড়ীর 
ছেলে মেয়েদের রচন! অভ্যাসের জন্যই বোধ হয় “'বালক' পত্রিকার 
স্ষ্টি। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে “মুকুট” নাটক ও “রাজধি* উপন্যাস, 
“হেঁয়ালী নাট্য” “ভ্রমণ বৃত্তান্ত” ও কিছু গ্ভ প্রবন্ধ লেখেন! ইহাতে 
রবীর্জরনাথ যে শিশুসাহিত্যের অবতারণা করিলেন--তাঁহা অপুবন 
অভাবনীয়--সম্পূর্ণ নৃতন। তাহারই পরিণতি আমরা শিশু এ 
“শিশ্ড ভোলানাথ এবং “সে'-তে দেখিতে পাই | রাজবির আখান 9 
লইয়া পরে “বিসর্জন” নাটক রচিত হয় ও কলিকাতা ইউনিভাসিট 
ইন্সিটিটুটের ভাগার বৃদ্ধি কল্পে প্রথম অভিনীত হয়; কদি ভি ং 
পরিষারস্থ ব্যক্তিদের লইয়া এই অভিনয়ের আরোজন কটন, 
উদ্দেশ্য লইয়া “বালকের” জন্ম হয় তাহা! সিদ্ধ হইল! কিছু কি 
নিজের পায়ে ঈাড়াইতে পারিল না। “ভারতীর* অঙ্কে ঢাল, চি 
ভারতী ও বালক” কিছুকাল একত্র দেখ! গেল । অল্পদিন পরে এপি; 
হর্দশা হইল, দে সেখানে থাকিয়া আহার, ক্কতায় সুরা: ১:৮৬ 
গেল। স্বৃতবৎসা “ভারতী” “সাধনায়” মনোনিখেশ করিলেন : 
১২৪৮ আলে রবীন্্রনাথের লৈধদীর উপর বঙ্গ কবে পি কারিয়। 


৪ | মিনির 


তদীয় ভাতুষ্পুত্রের! বলেজ্্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকদের কর্শক্তি লইয়া 
নৃধীক্্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হইয়া, সাধনার প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্র” 
নাথের বয়স তখন ত্রিশ। রবীন্দ্রনাথ “সাধনায় গদ্য পদ্যের জুড়ি 
হাকাইয়া দিলেন' । “সাধনার” সময়ে কবির রচন। নানাপ্রকারে বিচিত্র। 


বাজনীতির আলোচনা; সমাজতত্ব, গ্রস্থ সমালোচনা, মাসে মাসে কাব্য 
ও ছোট গল্প প্রভৃতি বিবিধ রচনা “সাধনায়” প্রকাশিত হইত । একই 
বৈঠকে নানারূপ বিভিন্ন বিষয় লিখিয়া কেহ যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা 
মর্জন করিতেছেন, ইহা বোধ হয় ইউরোপীয় সাহিত্যাক্ষেত্রেও বড় দেখ! 
যায় না। ইহা ভিন্ন সাপ্তাহিক “হিতবাদী” প্রকাশের সহিতও তাহার 
এই সময়ে সম্বন্ধ ঘটে। শুধু লেখা নয় তিনি একজন ডিরেক্টারও 
হইয়াছিলেন। কাগজের নামের নীচে যে সংস্কৃত ভাষণ (10660 ) 
দেএ্য়! হইয়াছিল, তাহা! দ্বিজেন্্নাথ নির্বাচন করিয়া দেন। তাহার 
অর্থ, হিতবচন মনোহারী হওয়া ছুলভ। 'মাক্রয়াত সত্যমপ্রিয়ম' ধরিয়া 
থাকিলে কাগজ প্রকাশের সার্থকতা থাকে না। এই “সাধনাতেই* 
রবীন্দ্রনাথের প্ররোচনায় তাহার ভ্রাতৃপ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ “ন্বপ্র প্রয়াণের" 
চর অঙ্কনে প্রবৃত্ত হন। তাহার প্রতিভা স্বাধীন-বিকাশে পথের 
সদন পাইল। যে ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে 
“খ্যতিঘন্বী শিল্পী, তাহারও আরম্ভ “হিতবাদী” পত্রিকায় ও “সাধনায়” | 
ছাট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের আনন্দ আমরা তাহার একখানি পত্র 
হতে উদ্ধত করিয়। দিলাম । 

“আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু নাকরে ছোট ছোট 
“গ্লু লিখিতে বসি, তাহলে কতকটা মনের স্থুখে থাকি এবং কৃতকার্য 
হালে বোধ হয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সখের কারণ হওয়া যায়। 
₹ ৬ $ গল্প লেখার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখিব, তারা আমার 
দিতির ঈমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে। আমার একলা 


শ 


সাময়িক ইংরাজি" মাসিক পত্রিকা হইতে সার সম্কলন, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, 


ন্‌ 
ধু 


সারির াওখা ২৮৮ 
মনের সঙ্গী হরে। বর্ধার সময় আমার বন্ধ ঘরের বিরহ দুর করবে 
এবং ঘ্বৌছের, লময়ে পল্মাতীরের উজ্জল দৃষ্টের মধ্যে আমার চোখের 
উপর রেড়িয়ে বেড়াবে ।" 

এই সময়ে যথার্থই কবি সাধনার একটা.স্তরের মধ্য দিয়! যাইতে” 
ছিলেদ, এ লময়ের কথা তাহার একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম। 

“প্রকৃত পক্ষে তখন আমার সাধনাই ছিল। নৌকার উপরে ধাকিতাম | 
সঙ্গে যে লোক ছিল, সে প্রত্যহ প্রত্যুষে একবাটি ডাল সিদ্ধ করিয়া 
আমার টেবিলের উপর ঢাক! দিয়া রাখিয়া যাইত। আমি সেই ডাল- 
টৃছ্ছ খাইয়া লিখিতে বসিতাম ; সমস্ত দিন লিখিতাম। কোনরূপ 
চিন্তঘিক্ষেপে হইত না, অপরাহ্ধ পাঁচট। কি সাড়ে পাঁচটার সময় খানকতক 
দুচি খাইতাম, তাহার পর বাহিরে “ইক” চেয়ারে শয়ন করিতাম ; 
নৌকা নদীয় উপর অশ্রান্ত 'ভাবে চলিতে থাকিত। এক 316005-এ পঞ্চ 
ভূতের ডায়রি, গল্প, কবিতা, অনর্গল রিথিয়৷ যাইতাম। ক্লান্তি বোধ 
করিভাম না! ।” 

“পঞ্চভৃতের ডায়েরি”-যাহ| হোক নৃতন জিনিস বটে। এখানে 
“্আরস্ত ম্থভায় ভবতি” কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই । কেননা-কবির 
প্রকৃতিই এই 

“দখা, শেব করা কি ভাল 
তেল ফুরোবার আগেই গ্াশরা মিভিয়ে দেব আলো! চে 
€ চিন্জকুমার জা. 
সাধন! অকালে ১৩২ সালে বন্ধ হইয়া! গেল । সাধনার শেষ বগা 
" কবীজানাথ ইছার, সম্পাদক ছিপেন। 

'ররীজাকাখ এখন গলিদ্ধি লা করিয়াছেন, াঙারণ্যস এখন চলাক্ষের 
গুখে সুখে হকির : পর, মাছি সাহারা ভিসি একচ্ছে:র 
'জজাটি কাছ, লৌকে মাগিয়া লইযাছিল। কেদই কর) লইুবে? 





" ০ জেপি এ 
২০৯ মাহী রতা আযহা 


সাহিত্যে তাহার কৃতিত্ব অলাধারণ-_কাব্য, উপস্থাস, নাটক, গাথা, নার্টা- 
রহস্য, ছোট গল্প, রঙ্গরস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সকল দিকেই তাঁহার 
অসামান্ত প্রতিভার পরিচয়__ভীহার লেখনীম্পর্শে সবই সুন্দর, মনোরম 
মোহ-মাধুরীযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অন্য কোন গ্রন্থকার সাহিত্যে 
এমন করিয়! ভাব সম্পদ ঢালিয়া দেন নাই। নিত্য নৃতন জিনিস পাইয়া 
সাহিত্যে বাঙ্গালির যথার্থ আনন্দের অনুভূতি জন্মিল, নবচিস্তা ধারায় সে 
ওতঃপ্রোত মশগুল হইয়! গেল। বাংলা সাহিত্য রনীন্দ্রনাথকে পাইয়। 
নবরসে উৎসারিত হইয়া নৃতন খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

রবীন্দ্রনাথ বস্কিমচন্ত্র সম্বদ্ধে যাহ! বলিয়াছিলেন তাহার সম্বদ্ধেও সে 
কথ! প্রযুজ্য। বঙ্গসাহিত্যে তিনি রথ এবং পথ ছুইই সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
এই স্থাষ্টির আ্বানন্দ নিজের ও প1ঠকদের মধ্যে বন্টন করিয়াছিলেন । | 

বাক্তি রবীন্দ্রনাথ, নিরাকার সঞ্চণ ব্রন্মের উপাসক হইলেও সাহিত্যিক 
রবীন্দ্রনাথ রূপের মধ্য দিয়া আনন্দের বিকাশ ঘটাইয়াছেন। তাহার 
নিজের স্মষ্টিতেও নাম রূপের পরিবর্তন ঘটাইয়। আনন্দের রসই পরিবেশন 
করতে তিনি ভালবাসেন। তাহার “বউঠাকুরা নী” *প্রায়শ্িত্” করিয়া 
“পঃরজজাণ” লাভ করিল! তাহার “মাসী” “ঝণ শোধের” পর “শোধ 
ধাপ” করিয়া দিলেন। তাহার যাহ! “গোড়ায় গলদ” ছিল তাহাতেই 
শষ রক্ষা” হইল। তাহার যৌবনের “রাজা ও রাগী” বৃদ্ধ বয়সে 
রবের” নিকট বলি দিয়া “তপতী* হইল। “অচল আয়তন” গড়িয়া 
ধর স্থাপিত হইল। বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য যে, কবি দীর্ঘজীবন 
নাশ করিয়া পরিপন্ধ বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে নিজের রচন! সংশোধন 
কয়! তাহার পূর্ণ বিকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

সাধনা” বন্ধ হইয়া! যাইবার পরে রবীন্্রনাথ সময়ে সময়ে নিয়লিখিত 
পশ্িকাগ্ুলি সম্পাদন করেন। বঙ্গপর্পন ( নবপর্য্যায়) প্রথম নয় বৎসর 
 ১৩০৮*১৩১৬ ) "ভারতী” ২২ বর্ষ হইতে ২৬ বর্ষ (১৩১৫-১৩০৯ ) 
জানার” (স্বদেশী যুগের ভ্রৈমালিক গঞ্জ ১৩১২), “তথ্ববোবিনী* 

৭. 
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পত্রিকা ( ১৮৩৩-১৮৩৬ ; শকাবা, ১৩১৮-১৩২১ ), “স্মালোচনি” (১৩৯৮), 
“শান্তিনিকেতন” ( ১৩২৬ ), ইংরাজী “বিশ্বভারতীর”:কোয়াটারলির প্রথম 
সংখ্যা (১৩৩০ )। এতন্তিয “প্রদীপ, “প্রবাসী”, “সবুজপত্র” ও সাপ্তাহিক 
পছিতবাদী” সম্পাদনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
রবীন্রানাথ যখন নবপর্ধ্যায় দ্বঙ্গদর্শন* সম্পাদন আরম্ভ করেন, তখন 
তাহাকে পরলোকগত প্রতূপাদ বলাইটাদ গোস্বামী মহাশয়ের সংশ্রবে 
আসিতে হয়। বঙ্গদর্শনের প্রুফ দেখিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার ভার 
গোন্যামী মহাশয়ের উপর ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের মত ছিল এই যে, 
কোনও প্রবন্ধ বা মতবাদ যদি তর্কের সাহায্যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিতে ন। পার! যায় কিম্বা বিচারসহ প্রতিপন্ন করা ন। যাঁয়, তাহা প্রকাশ 
কর! উচিত নয় এবং কোনও উদ্ধত অংশে যদি কোন ভুল থাকে, তাহ! 
হইলে সেট! পত্রিকার গুরুতর কলঙ্ক। কাজেই রবীন্দ্রনাথেরও নিস্তার 
ছিল না। এমন অনেক দিন ঘটিয়াছে, কবি কোনও স্থান হইতে সন্ধা- 
বেলায় বা রাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, গোম্বামী মহাশয় তাহার 
অপেক্ষায় বসিয়া আছেন । কবির লেখা সম্বন্ধে কবির সহিত আলোচিন। 
ন! করিয়। মুদ্রণের আদেশ দেওয়। যাইতেছে না । কবিকে আনেক সময় 
মধ্য রাত্রি পর্ধ্যন্ত তর্ক করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বুঝাইয়া এবং প্রথা 
কোনও কোনও স্থানের পরিবর্তন ও পরিবজ্জন করিয়। এবং উদ্ধত আশ 
গুলি মিলাইয়৷ কাজ মিটাইতে হইত । এইদূপে প্রতি-রচনাঘ পতি 
দিয়া কবির শক্তি পুটিলাভ করিত এবং প্রতিবাদের উত্তর দিবার জা, 
প্রস্তুত করিয়া তুলিত। কবি বলেন যে গোষ্বামী দহাশফেল সঙ্গ কন 
তাহার রচনার অতর্কত। বুল পরিসাণে ৃদধি 888 ৩১০ পঙ্গাও। 
! র্‌ | হা 
প্রকাশকালীন ভূমিকায়, দিলি বিধালী হি সুসিক হাহবদ বৃহ সং 
প্রকপাক জীযুত্ত বলাইটাদ গোদ্যারী অহাশিষ়ের কাবা এ নি৯ং৭ 
উখে উদ্ানিত কৃতজতা পর করিসাছেন, যা ২... 





২১১ রাহ্দীত্ আঞ্ছা 


“তিনি যে আমার পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, ইহা তত 
আশ্চর্যের বিষয় নহে; কেননা, সাহিত্য-জগতে ইহা! অপেক্ষা অনেক 
গুরুতর কার্য তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, হইতেছে ও কামনা করি 
ভবিষ্যতেও বহু বু বত্সর ধরিয়া হইতে থাকিবে,--কিস্ত মনে হইল 
যে, কে আমি, আর আমার এ লেখা থাকিলেই ব! কি, গেলেই বা কি? 
তবে এ পরিশ্রম তিনি কেন করিলেন? এ প্রেম,--সাহিত্য না ছর্ধবল-_ 
কাহার প্রতি? গোস্বামীপাদ বাণীরই হউন আর দীনেরই হউন, আমার 
হাদয়ে বরণীয় এবং (পারি যদি ) চিরশ্মরদীয়। আমার রোগশধ্যার পার্শে 
প্রতাহ ছিপ্রহরাধিক রাত্রি অতীত করিয়া এই দীন কবিতাগুলিকে গ্রন্থের 
আকার দিয়াছেন। শুদ্ধ বর্ণাগুদ্ধি-সংশোধন নহে, যেখানে আমার ভাথ 
স্পষ্ট হয় নাই, ভাষার দোষ দৃষ্ট হইয়াছে, অর্থ নষ্টপ্রায় হইবার উপক্রম 
করিয়াছে, গোস্বামী মহাশয় বারবার পাঠ করিয়া,-বারবার তাহা 
আমাকে শুনাইয়া, সুক্ষ সুষম বিচার,__তন্ন তন্ন অনুসন্ধানে, সেই সকল 
স্থান সুধীসজ্ছনের গ্রহণোপযোগী করিয়া লইয়াছেন।” 


চতুর্থ পন্লিজ্ছোল 
সঙ্গীতালোচনা 


সঙ্গীত-শান্ত্রামুসারে ' সঙ্গীত ত্রিধাবিভক্ত--গীত, বাদ্য ও নাট্য। 
বৃত্য-কল। নাট্যের অস্তগতি। বাগ্যন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের 
কথা আমরা শুনি নাই। নাট্যাভিনয়ে ও গানে তিনি দেশবিদেশে 
প্রসিদ্ধ। পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে তাহার সঙ্গীত শিক্ষা, গীত রচনা, 
সঙ্গীতালোচনা ও অভিনয়ের কথা আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি। 
বিদেশী সঙ্গীত শিখিয়৷ দেশীয় সঙ্গীতের গুণাগুণ ও উন্নতি সাধনের 
কথ! রবীন্দ্রনাথের মনে ম্বতঃই উদিত হইয়াছিল। তিনি চিরদিন শ্বাধীন- 
তার প্রয়াসী--কোনরূপ বন্ধন মানিতে চাহেন না। রাঁগরাগিনী ও তালের 
নাগপাশে দেশীয় সঙ্গীতের যে ছৃশ্ছেগ্ঠ বন্ধন ভাহাও তাহার গ্রীতিকর 
হইত না। এজন্য অনেক সময়ে তাহার অগ্রজ জ্যোভিরিদ্রনাথ এ 
আতুঙ্ুত্র হিডেন্দ্রনাথের সহিত তাহার মতভেদ হইত । তীহার। উঠধেই 
সঙ্গীতঙ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন তবে রক্ষণশীল, শান্ত্রবিধি পালল তং 
হওয়ায় রবীন্দ্রকৃত ব্যতিক্রমের অনুমোদন করিতেন না| অশেহ শাবি 
রাজা স্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশেষ ঝেপক ছিল কুটাসিক 
(.018851091) বা ওস্তাদ সঙ্গীতালোচনার দিকে, সুতরাং পথ ৬ 85 
ভিন্ন ছিল। কিন্তু ডাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৬প্রমোদকুমার ঠাকুর ইটরে গীত 
সঙ্গীতে পারদর্শী. হইয়! অনেক গৎ চন করেন ।- ভার একখানি 
সাক্গীতিক স্বরলিপি : ল-যমূলাগহিযোর” বু, ১০ 
জার বিড বিশেষ আমৃত হয়। সাহার সহিত রহীতানাগের সখা! 











২১৩ বানী রতাহ মারা? 
ছিল ও তাহার সঙ্গীতান্ুডূতির জন্ত কবি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন । ছয় 
তাহার অকাল স্বৃত্যু না হইলে, ররীন্্রনাথের মনের বাসনা, দেশীয় সঙ্গীতে 
পাশ্চাত্য হারমনি ও মেলডির ( 739100702 29 21105) সংমিশ্রণের 
কল্পনাটা আরও সত্বর ও স্ুন্দররূপে প্রতিফলিত করিতে পারিতেন। 
বিলাতে দ্বিতীয়বার যাইবার ঠিক পুর্ব দিনে তিনি মেডিকাল কলেজের 
হলে বিটন সোসাইটির (1736001)6 5০০1০ঠৈ ) আহ্বানে সঙ্গীত বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং নিজে গান গাহিয়া তাহার বক্তব্য 
সভাস্থলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার ভূমিকা ও 
উপসংহার অংশ ১২৮৮ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের “ভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। দে সভায় সভাপতি ছিলেন রেভারেগড কৃষ্ণমোহন বন্দো- 
পাধ্যায়। তিনি উক্ত প্রবন্ধের ও “বন্দে-বাল্সিকী-কোকিলং” বলিয়া 
প্রবন্ধকারের সুয়সী প্রশংসা করেন। প্রকাশ্ঠ সভায় রবীন্দ্রনাথের ইহাই 
প্রথম প্রবন্ধ পাঠ। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের, 
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও উন্নতি কামনা করিতেছিলেন, ক্রমে কিছুদিন পরে 
উহার সে স্থযোগ মিলিল। 

'জ্াাতিরিন্ত্রণাথ পুণায় গিয়াছিলেন, তথায় তিনি “গায়ন-সমাজ 
'দাখযী আসেন? কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার সেইরূপ একটি 
১ মিতি অতিষ্ঠ করিবার ইচ্ছ। হয়। কলিকাতার ধনী ও মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় নিক্দোষ আমোদের মধ্য দিয়া যাহাতে প্রত্যহ অসঙ্কোচ মিলনে 
“রস্পূরের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এরূপ একটি সাধারণ 
'মল্লন গুহের অভাব-বোধই ভাহাকে এ বিষয়ে মনোযোগী করে । বিশেষতঃ 
লচচ্চার দ্বারা অনেক লোকের অনেক মনের ও কর্থাপকখনের একটি 
*'নস-মিলনক্ষেত্র জাতির কল্যাণার্থে এ মহানগরীর বাঙ্গালী ভঙ্্রপল্লিতে 
সংগঠিত হইয়া স্থায়ী আকারে বর্তমান থাকে তাহারও প্রয়োজন অনমুস্থৃত 
হিল মা। যদ্দিচ ইংরাজি কেতায় ইতডিয়া ক্লাব (17019 018৮) 
ভারতীয়দের একটি ব্বতন্্র মেলামেপার স্থান ছিল, তাহার লক্ষ্য ও কার্ধ্য- 


7. ভীত. ২১৪ 
 শ্ররালী ফিডিন্নয়প, ছিল এবং মাসিক ঠাদার হারও মধ্যবিত্তের পক্ষে কিছু 
অধিক বিবেচিত্ব হইত। সহরের ধনী-গৃছে লর্গীত-অত্যাস, আমোদ- 
গ্রমোধ, ও জমায়েতের ফেন্দ্রের জন্ত প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বেঠকখানা-ঘর 
থাফিলেওড তাহীয় কার্যকারিতা! নিতান্ত সন্ধীর্ণ ছিল।. গৃহস্বামীর 
রুচি অঙুসারেই অভ্যাগতদের চলিতে হইভ ও আরাম, স্চ্ছন্দতা, আমোদ 
ইত্যাদির সকল ব্যয়ই গৃহত্বামীকেই বহন করিতে হুইত। শিক্ষিত 
আত্তমর্ধ্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অন্তের দ্বারে উপস্থিত হওয়া, আদর 
আপ্যায়নের বা সম্্রমের কোনরূপ ক্রটি না থাকিলেও, কেবল কাল- 
ক্ষেপণের জন্ক ঘন ঘন যাওয়া গ্লানিকর বোধ হইত। অনেক চেষ্টার 
পর জ্যোতিরিন্্রনাথের এই কল্পনা কাধ্যে পরিণত হইয়া জোড়াপাকোর 
্ব্গায় কালীপ্রসম্ন সিংহের বহির্বাটার দোতালার হলে ও পাশ বশত কয়েকটি 
কামরা লইয়া “ভারত সঙ্গীত-সমাজ” নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপিত 
হইল। কলিকাতার অভিজাত বংশের যুবক ও মধ্যবয়স্ক অনেকেই 
আগ্রছের লহিত ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন ও প্রায় নিত্যই সমাজভবনে 
মিলিত হইতে লাগিলেন । ক্রমে মিষ্টার এস, পি, সিংহ, মিষ্টার আশুতোৰ 
চৌধুরী প্রমুখ ব্যারিষ্টারবৃন্দ ও বিলাতফেরত ডাক্তাররা অনেকেই 
ইছার সভ্য হন। নুচারুরূপে কার্য আরম্ভ হইল, কিন্ত আমাদের বেনন 
হয়-তিনজনে এক সঙ্গে কাজ করিতে পারি না, এ ক্ষেত্রেও দলাদলি 
আরস্ত হইয়! শেষে সেটা কেলেক্কারীতে পরিণত হইল । সে সকল বিধৃত 
করিবার স্থান এনছে। জ্যোতিরিজ্ প্রমুখ অনেকেই জেই স্থান ভাগ 
করিয়! বর্ণওয়ালিস প্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের অনভিদূ: 
একটি সমগ্র বাটি জীযুক্ত আগুভোষ চৌধুরীর. নামে “পীগ্দ চার "ভার 
সুছী-সমাজের, পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিগেন। জপর হল পুরা 

সি দম দিয় কিছুদিন তাহাদের অত ছা রিলে 
এগ বাঙালী ভলোকের বৈঠকমাদার”. গরধীনর্গ “সমাজের 
ছইত। সেইজন: বিশ্ব ছলে দোতালায়, কুদি ফেদা 





২১৫  স্রনীহরা রারন 


চেয়ার টেবিল সোফা! বজ্জিত প্রশস্ত সা জাজিম তাকিয়া! দেওয়া ফরাম 
বিছানা ও আলবোলা গড়গড়। পানদান ও গোলদানি ইহার আমুষ্ঠানিক 
রূপ ধার্য হয়। বিলাতি ধরণের ক্লাবের পানভোজনের ও রুলেট_ 
টেবিলের পরিবর্তে আমপাতার নল দেওয়। রূপাবীধা হু'কা ও বৈঠক, 
পরাতে সঙ্জিত স্ববাসিত তাম্বুল ও বরফসংযুক্ত জল ও এরেটেড, 
পানীঘ্য়র ব্যবস্থা হয়। দেশীয় নানাবিধ বাচ্যন্ত্, বিলাতি সচিত্র পত্রিক।- 
বলী, তাস, দাবা ও পাসা সভ্যদের ব্যবহার ও অবসর বিনোদনের 
জন্য তথায় রক্ষিত হইত । মধ্যে মধ্যে বৈঠকী গান ও কথকতা দেওয়া 
হইত। তরুণদিগের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থায় একটি স্বতন্ত্র ঘর ছিল। 
অধিকস্ত তাহাদের অভ্যাস ও শিক্ষার কারণ একখানি একতানের ঘর 
পিয়।নো, টেবিল-অর্গ্যান, হারমোনিয়ম, বড় বেহালা ইত্যাদিতে সজ্জিত 
ছিল ও একজন সঙ্গীতাচাধ্য নিযুক্ত দ্বিলেন। এক ঘরে ক্রীড়ার জন্ত 
সব্জ বনাতমোড়া এক প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিল মায় 
আনুসঙ্গিক সাজসরঞ্জাম ও দর্শকদের জন্ত বসিবার বেঞ্চ থাকায়, তাহ! 
প্রায়ই ফাক যাইত না । উৎসব উপলক্ষে সে ঘর বন্ধ করিয়। দিতে হইত । 
€ঙ্গণে একটি স্থৃবৃহৎ বাধ! স্টেজ রঙ্গমঞ্চের জন্য ছিল। 

কণ্ঠমঙ্গীতে বা যন্ত্রনঙ্গীতে কৃতী ব। গুনী কেহ কলিকাতায় অসিলেই 
কমন তাহাকে সমাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়। তাহার কৃতিত্ব 
খরার সুযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, তেমনিই আনন্দ, শিক্ষা ও 
"সংস্কৃত প্রণালীর অভিনয়ের ব্যবস্থাও হইত | 

প্রারন্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহ সহকারে “ভারত-সঙ্গীত- 
সমাজে” যোগ দিয়াছিলেন। অভিনয়ের সহিত সঙ্গীতের নিত্য সম্বন্ধ । 
সমাজের সভ্যদিগকে লইয়া অভিনয়ের আয়োজন হইত। কোন মহিলা 
সভা না থাকায় জীপ্রিত্র অভিনয় করিয়া ঘন্টা কয়েকজন বেতনভোগী 
কিশোর স্থায়ীরূপে প্রতিপালিত হইয়া সমাজের বিশিষ্ট অভিনয়তঙ্জিতে 
দীকিত, হন। জ্যোতিরিভ্রসাঁথ সহযোগী সম্পাদকরণে যেমন ল্ল 


ফেক ক 


ব্যবস্থা ও আয়বায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অভিনয়, গীত ও. নৃত্য 
শিক্ষার. ভার -লইয়াছিলেন। সঙ্গীতচর্চার জন্ত “সঙ্গীত গ্রকাশিকা” 
নাম দিয়! স্বরলিপিবন্থল একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। সৌরীন্্র- 
মোহন ঠাকুরের প্রধন্তিত দণ্ড ত্রিকোণ মাত্রিক স্বরলিপি ছাপার অন্ুবিধা 
বিধায় জ্যোতিরিজ্রনাথ এক নব প্রণালীর' প্রচলন করেন। অগ্ঠাবধি 
স্থঙজভ মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য সেই গীতলিপি-পদ্ধতিই ব্যবস্থত হইতেছে। 
স্বাধীন ত্রিপুরাধীপের ইচ্ছাক্রমে এই পত্রিকাখানি “ভারত-সঙ্গীত- 
সমাজের” মুখপত্র স্বরূপ চালিত হয় ও ইহার প্রকাশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ 
মহারাজ মাসিক স্বতন্ত্র দানের ব্যবস্থা করেন। সমাজের অনুষ্টিত অভিনয় 
সাফল্যমগ্ডিত করিতে রবীন্দ্রনাথও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তবে 
“সঙ্গীত প্রকাশিকায়” সহযোগিতা করা বা সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে 
বা বক্তব্য জ্ঞাপনে তাহার লেখনী তৎকালে বিরত ছিল। 

সাধারণের জন্য সমাজগৃহ প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে মধ্য রাত্রি 
পর্যন্ত খোল! থাকিত। অবৈতনিক সম্পাদক ও কাধ্যনিবর্বাহক সমিতির 
সদস্যগণকে সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত বেতনদানে কর্মচারী বৃন্দ, 
পাগ্ুলিপিলেখক এবং বেহার1! দ্বারবান প্রভৃতি ভূতাবর্গের বন্দোবস্ত 
ছিল। কাজেই দিবসেও প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা হইতে তথায় লেক. 
সমাগম হইত। কেহ কেহ দৈনিক সংবাদ-পত্র দেখিতে আসিতেন, কু 
পক্ষের কাধ্য পরিদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় কাজই এ গ্রহে করিতেন? 
ব্যক্তিবিশেষের সম্বর্ধনার জন্য সময়ে সময়ে দস্করমত মধ্যান্ছ ব। সাকা 
ভোজের আয়োজন হইত ও তাহা নির্ব্ধাহার্থে যথেষ্ট স্থানও টিকা 
সময়ে সময়ে মেম্ুকাড মুদ্রণ করা হইত ও বিরাট ভাজাতাজিক ৮ এ 
'ভাহীর লিখনভঙ্গিতে সহরবাসী চমৎকৃত হইয়া যাইত শ্বৃক্ীন গিপুত 
বিপত্তি, কুচবেহারের মহারাজা স্যার রৃপেকনারায়ণ” উল খাঙহাঘুঘ, ছ; 
বঙ্গের, বদ্ধমামের মহারাজাধিরাজ ও বাঙলার মফন্থের জদিকারিগে ও 
'আদেকেই ইহার-সভ্য.ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যায় অবশ পনের 





নিষিত্ত সসাজভবনে পদার্পণ করিতেন ও সাধারণের সহিত সমান ভাবে 
মিশিতেন। সেদিন তাহাদের লশ্মানার্থে বিশেষ আয়োজন কিছু হইত 
না। বিদেশীয় বা কোন ইংয়াজের জন্ক কখনও অতর্থনার আয়োজন হয় 
নাই। সকলের মনের ভাবগতি দেখিয়া কেহ সেকথা উত্থাপিত করিতেও 
সাহসী হইতেন না। বিলাতে নব আবিষ্কার প্রদর্শন করিয়া যখন 
জগদীশচন্দ্র বনু মহাশয় ( পরে স্যার ) স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহাকে 
অভিনন্দিত করিবার জন্য এক সান্ধ্য আয়োজন ও অভিনয়ের ব্যবস্থা 
হয়। অভিনয়ে সময় নিষ্ঠার ( 08150099115 ) জন্য সমাজের সুনাম 
ছিল, তাহা দীর্ঘ কয় বসরের মধ্যে কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বিত্তবান 
সভ্যদের পক্ষে ইহ! কম গৌরবের নহে । রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কবিতা 
«“আচাধ্য জগদীশচন্দ্র” এই উপলক্ষে রচিত হয় । 
সভযাশ্রেণীভুক্ত হইয়া বেশ বদ্ধিষ্ঠ ঘরের ব্যক্তিরা সখের খাতিরে বিভিন্ন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় করিতেন, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, তাদের 
মধো অনেকে এমনই ছিলেন যে মাতৃভাষ। উচ্চারণ করিতে অনেক সময়ে 
উভাদের জিহ্বা অস্বীকার করিত, তন্মধ্যে কেহ কেহ বিলাত প্রত্যাগতও 
ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ দি প্রহরে কাহারও কাহারও বাটিতে ও সমাজভবনে 
শি ভাহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন, আবার সন্ধ্যার পর মিলিত 
হইয়া সাহাদের ভূমিকা পাঠের আবৃত্তি গ্রহণ করিতেন ও আহ্সঙ্গিক 
অক্ষ ভঙ্গি শিক্ষা দিতেন । সেট! প্রকাশ্থভাবে সকলের সমক্ষেই সমাজ- 
সৈঠকে হঈত ও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মঞ্চোপরি হইত। এইবপে কিছু- 
দিন ধরিয়া পরিশ্রম স্বীকারের পর যখন সমাজ জীকাইয়া! উঠিল, রবীন্দর- 
নাথ খন ধীরে ধীরে সরিয়া দাড়াইলেন। ইহাই কবিন্ুলভ প্রকতি--- 
জীবন যাত্রা আগে চলে যায় ছুটে-_ | 
কালে কালে তার খেলার পুতুল 
পিছনে ধূলায় লুটে । 
( রহী্রনাথ.কত নববর্ষের কার্ডের জন্তু লিখিত রচনা ) 


২৮ 


- "আমি যখন এই সমাজের সভ্য নির্বাচিত হই; কবিবরের সঙ্গলাভ 
সৌভাগ্য. আমার ঘটে নাই। সমাজের “বিসর্ান* নাটকে রবীন্দ্রনাথ 
“রতুণতি”, সাজিয়। স্বীয় অভিনয়-খ্যাতি আরও উজ্জল করিয়া তৃলিলেন 
এবং জমসাধারণকে নূতন . অভিনয়ভঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। এই 
নমাজের অভিনয়ার্থ “গোড়ায় গলদ” রচিত হয়। সকলেই জানেন 
রবীন্দ্রনাথের বছজনাদৃত সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম । 
কিন্ত বর্গায় অমুতলাগ বসুর স্মৃতিপটে কোন প্রকারে ইহা জ্যোতিরিক্রর- 
-নাথের কৃতিত্ব বলিয়! যে স্থান পাইয়াছিল, তাহা 'অযুত মদিরায়' আভাস 
পাই। ইচ্ছার একটু কারণ আছে। যে সময়ের অভিনয়ের কথ! তিনি 
বলিতেছেন, তৎকালে মুদ্রিত গ্রন্থ বাহির হয় নাই এবং গ্রস্থকর্তার নামও 
প্রকাশিত হয় নাই। 

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের পাগু,লিপি হইতে যথাযথ ভূমিকা! শিক্ষ। দেওয়া 
হয়। নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ পুস্তকখানির অভিনয় কালে দেখা গেল 
যে উহা! দীর্ঘ ও অত্যধিক সময়সাপেক্ষ হইয়াছে এবং নাটকীয় রস 
তেমন জমিল না। তখন রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব অধ্যবসায়ের ও ক্ষিপ্রতার 
মহিত উহার আমূল সংশোধন করিলেন। লিখিত অংশের বহু স্থান 
নির্মম ভাবে কাটিয়া দিলেন । নূতন কথোপকথন সংযোগ ও অঙ্ক-গর্ভন্কেন 
পরিবর্তন দ্বার! উহ্থাকে যে নূতন রূপ দান করিলেন তাহাতে সকলের 
মনস্তপ্রি ও সময়ের সাশ্রয় হইল। সভ্যেরা উৎসাহতরে পুনরায় উহা 
কাছে শিক্ষা লইতে লাগিলেন ও প্রকাশ্য অভিনয়ে যখাকালে যথে্ট বশ 
লাভ করেন। এক এক দিন শিক্ষাতৈঠকে রিহাসঠালে র্‌ 8:৩:681 81 ) 
রাজি দনেড়টা, হইটা রাজিয়া বাইড । ররহীজাগাধ পদকে তখন সংকীর্ণ 
গজিপথ ধরিয়া কীশারিপাড়ার .রধ্য ছিঠ: বাট, ফিভিক্েদ। দিত: 
অধিক রাত হওয়ায় সু প্রতিবাদ স্বরপ: একদিনের রারাছের মনকে 
একটি গৃল্পের অরভারণ। করের ও এমন বাক তাহে বরা করেন. 
দকলে-সকিত হইয়া ইঠে।- ভিরি খংজন। একাল: রাতে করবার. দয় 





যা মুক্িলে পড়েছিলাম 1” সভ্যেরা বলিয়। উঠেন “কি রকম ? পথে ুধটন। 
কিছু হোল না কি?” তিনি বলেন «না, চোরের মত রাত্রে পা টিপে টিপে 
ত খিড়কীর দরজা দিয়ে ঘাড়ি ঢুকলাম, অস্পষ্ট আলোকে সন্তর্পণে ত 
উপরে গিয়৷ চুপি চুপি শোবার ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া খাইতে 
বসিলাম। ঢাকা খুলিয়া খাবারে ' ছাত দিতেই দেখি খাবার ত ঠাণ্ডা, 
ওদিকে খাটের পরে গিল্নি গরম, কোন প্রকারে ত হদিক সামলাতে 
হল ।” বলিবার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিয়! উঠিল এবং তদবধি নিত্যই কেছ 
ন। কেহ বলিত “ঘড়ির কাটা স্মরণ করাইয়! দিচ্ছে খাবার ঠাণ্ডা, গিষ্সি 
গরম ।” ইহা একটি ষ্ট্যা্ডিং যোক (50820141০16 ) হইয়া ফাড়াইল। 
কবিও পরিশোধিত নাটকে উহা একস্থানে সঙ্গিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন। 

এইরূপ হাস্তোজ্জল অনাবিল রসিকতার উদাহরণ তাহার সকল 
পুস্তকেই তিনি দিয়াছেন ও স্জণ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। কোথাও 
ভাহাঁর পরিহাস-উক্তি হিউমার (170100:), কোথাও অমার্জিত বা 
মোটা, কোর্স (09899 ) নহে । . শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলনে তিনি 
বঙ্কমের পথান্গামী। তাহার দৃশ্যকাব্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকার, ভাষায় 
কথার বাধুনীতে তীক্ষ ও প্রবচনে উজ্জ্রল। যাহাতে স্বল্প আয়োজনে অল্ল 
সনয়ের মধ্যে অভিনীত হইয়। উচ্চাঙ্গের নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অন্ু- 
ততিতে অধিক আনন্দ বিতরণ করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদা 
মনোযোগী । অভিনয়-কেন্দত্রগুলি তাহার মনোহারিত্বের পরীক্ষার স্থল, 
শিক্ষাকালীন আবশ্যক মত পরিবর্তনের দ্বারা তাহার শেষ রূপ ধার্য হয়।. 
ঈতরাং সঙ্গীত আলোটচন। ক্ষেত্রে তাহার নাটকীয় রচনার উৎকর্ষত। তিনি 
অঞ্জন করিয়াছেন কতক পরিমাণে, কিন্ত অভিনেতাদ্দের অভিনয়কলার 
ত1ঘশ উচ্চতর বোধের অভাবে সহজে কেছ রচনার মাধুর্য ফুটাইতে 
পারেন না। ইহার কা আমর! পরে বিস্তারিত ভাবে বলিব । আলোচ্য 
বইখানিতে সমাক্ের অভিনয় নৈগুণ্যের কথা নটপোষ্ঠ অমৃতলালের ভাষাতে 
পাঠক জ্মীপে উপস্থিত করিতেছি £-- 


কাসীর গজ্জা পি | ২২৪ 
:" প্চাঙীত-সমাজের় নিমন্্রণে আর, এস, ভি, পি”--এই.আর, এস, ভি, 
পির অর্থ সাধারণের জগ্ম, একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন । সকল ইউরোপীয় 
সামাজিক নিমন্ত্রপের আহ্বানে এই অক্ষর কটি (চ২+ 5. ৬. 2.) দেওয়া 
থাকে ও ভারত-সঙ্গীত-সমাজের নিমন্ত্রণ-কার্ডেও ছাপা হইত । ইহার 
পূর্ণ আকার হয়, ফরাসী ভাষায়, রেপন্দে সিল্‌ ভূ প্লে (72207062511 
০৪ 21816 )। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সত্বর উত্তর দিতে হয়। তিনি 
নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি না, এরপ প্রথ! 
আছে। ইহাই নিমন্ত্রগগ্রহণের পদ্ধতি ও গৃহস্বামীর প্রতি সৌজন্য 
বলিয়া পরিগণিত। উপস্থিতে অপারগ হইলে ছুঃখ প্রকাশ করিয়া লেখা 
একাস্ত কর্তব্য। অকম্মাৎ কোন কারণে অনুপস্থিত হইলে ক্ষম! ভিক্ষ। 
করিয়া! পত্র দ্বার জানান রীতি। বস্থজ মহাশয় চক্ষুর গীড়ায় কাতর 
থাকায় এই পত্র পাঠাইয়াছিলেন ও সভাস্থলে এই পগ্টি পঠিত হয়। 
আমরা ভাহ। হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £__ 


আবার বসন্ত আমে এবার মকর মাসে 
দেবেন সাকার রূপে দেখ সরন্বরতী 

সমাজের সভাগণ আনন্দে উন্মুক্ত মন 
সারশ্বত-সন্নিধানে দিয়াছেন মতি 

বসন্তে বসন্তে যেন ফুটন্ত হৃদয়ে হেন 
প্রেমস্ত্রে গাথা হয় বাণীপুত্র-হার 

বন্থুজ অমৃতলাল পুরিয়া প্রাণের থাঁল 
প্নেহ অন্ধ! কৃতজ্ঞতা দেয় উপহার 

যদি নাহি প্রাগ তার ভেঙ্গে ফেলে কারান 
ছুটির পালায় এই রোগের জালায় | 

হ'লে পুন নিমন্ত্রণ গিয়া গীত-নিকেতন 
আনিবে আনন্দ ভয়ে হদয় ডালা । 


২২১ 


চালিয়া কতই মধু শিরাছে সে সন্ধ্যাবধূ 


প্রমোদ গীতের তান জানে কানে বাজে 
আজো এই স্বতিমাঞে সৌন্দধ্য বাড়ায়ে লাজে 

যামিনী-কামিনী উ“কি মারে সেই সাজে ॥ 
গু রী 


আবার পালটে পট কারা এরা নব নট 
“জয় জয় দ্বারবঙ্গ-ভূপতির জয়” 

নাটোরের মহারাজ সঙ্গে রবি কবিরাজ 
ধনী জ্ঞানী সুধী সনে নয়নে উদয় 

ভাষার রাখিতে মান সবে ত্যাজি অভিমান 
সমাগত অভ্যাগতে করেন সৎকার 

গরবে আদরে গলে বঙ্গ গ্রন্থকার দলে 

কমকণ্ঠ বাণী শোনে অতি চমৎকার ॥ * 

পরে সুরু অভিনয় কাব্যে জ্যোতি কথা কয় 

সরস প্রকৃতি হতে হাঁসি ধারা ঝরে 

আখি-মন-অভিরাম «গোড়ায় গলদ" নাম 
প্রহসন লোকমন প্রফুল্লিত করে 

হেমচজ্জ্ বেণী সঙ্গে। প্রকাশ প্রকাশ রঙ্গে 
অঙ্গভঙ্গী রঙ্গ দেখে হইল বিশ্ময় 

সবে সথে অভিনেতা, কে জানি এদের নেতা 


প্রতিভা যে শিক্ষদ্বীতা বুঝি পরিচয় ॥৮ 
( অমৃত মদ্দিরা ) 


“উক্ত গ্রন্থকারে দেওয়া উদ্দেশ বিবৃতি £-- 


গাটোর--নাটোরের বাঁজবংশের মহারাজ! জগদীন্দরনাথ রাঁয়। 
রবি--কোকিল-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাতঃম্মরদীয় মহধি দেবেজ্নাথের অস্টম পুত্র । 
জেযোতি-_পুখ্যযোক মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত, ল্-প্রতিষ্ঠ নাটযকবি, 


সংস্কৃত নাটকাবলী ও বিবিধ ফরাসী গ্রন্থের প্রখ্যাত অন্বাদক জ্যোতিরিজ- 
নাথ ঠাকুর । 


হী আখ | ইং 
হেমচজ্ঞা- গোপীলগরের শ্সিদ্ধ বু ম্লিক বংশীয় ভাঁলগুল ভ্রীক রে! নিবাসী 
ৰ হেক্চন্জ মজিক, লালিখ! হগলি-ডকের সন্থাধিকারী | 

বেণী-- ব্হবাজারের বিখ্যাত ধত্ত পরিবায়ের বেনীমাধব দত্ত । £য়েইস ও রাইয়ৎ” 

পঞ্জিকার বর্তমান সম্পাদক যোগেশ চজ্জ দতের জ্যেষ্ঠ পুত্র । 

প্রকাশ--বহবাজারের প্রসিদ্ধ অক্রুর দত্তের বংশধর প্রকাশ চন্্র দত্ত ।” 
পূর্বেই বলিয়াছি এই “নেতা ও শিক্ষাদাতা” স্বয়ং গ্রস্থকার রবীন্দ্রনাথ, 
কিন্ত তিনি এই পুস্তকে মঞ্চে উঠেন নাই, নেপথ্যে থাকিয়া অভিনেতাদের 
সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহাতে অভিনয়টি সর্ধবজনমনোরম হয়, সে সম্বন্ধে 
কিরূপ উৎসাহ লইয়াছিলেন তাহার একটি কৌতুকাবহ ঘটনা! উল্লেখ 

করি। 


বন্ুবর ঠঅটল কুমার সেনের মুখে আমরা ইহা! শুনি ও ৬বেণীমাধব 
দত্তও ইহার সমর্থন করেন। উভয়েই আমার সতীর্থ ছিলেন। এই 
অটলবাবু চোরবাগান কাসারিপাড়। নিবাসী ৬রাজেন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ 
পুত্র । চুঁচুড়ানিবাসী বিখ্যাত কিন্কর সেন, ধাহার নামে চন্দননগরে 
এখনও কিন্কর সেনের গড় বলিয়৷ স্থান প্রচলিত আছে, ইহাদের পুবব- 
পুরুষ ছিলেন। অটলবাবু কলিকাতায় বাঙালী ফ্রীমেসনদের মো 
খ্যাতাপক্ন কম্্ী, এমন কি, তাহার নিজনামে একটি স্বতন্ত্র মেসনিক লত্ত 
বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার প্রভাব প্রতভিপত্বির জয় ঘোষণা করিতেছে : 
তিনি *বানহৌসের বড় বাবু” বলিয়া! সমধিক পরিচিত । জাহাক্জেস 
আমদানি ও রপ্তানি মাল পোর্ট কমিসনারের গুদামে কারবারীদের পক্ষে 
নির্দিষ্ট খরচে সংরক্ষণের জন্য যে সমিভি আছে তাহাকে বক্ডেড গুদ 
পে এসোসিয়েসান (8০76৫. ড/828080556 উস 00 
গে,চরিত কথায় মহাজনের! তাহাকে “্বানারোঠা, বলয়! থাকি, 
এই সির বিশ কর্াধ্যক্ষ রূপে টল্বাবু 'বহাদিন কাধ্য করেন 
*জোড়ায় গলদ” অভিনয়ে তাঙ্ছার “খিরু ডাকার” ভূমিকা ভিজ ও 
তাহাতে *নিমাই*্এর ভূমিকায় বেহীবাবূ, অবতীর্ণ হন? সম গা 


২২৩ | হব হাত আজান 


অভিনয়ের জনক. অটলবাবু সামনের গোটা ছুই দাত তুলিয়া ফেলিয়া! কৃজিম 
“দস্তরূচি কৌমুদী” ব্যবহার কন্ধিতেন। জভিনেতারা যাহাতে দর্শকের মন 
হইতে সকল প্রকার কৃত্রিষ্তার আভাস বিলুপ্ত করিতে পারে, ও কথা- 
বার্তায় হাবভাবে চালচলনে গলার স্বরে ও শবের উচ্চারণে অভিনয়ে 
বেশ সহজ ঘরোয়া ভাব-ভঙ্গি ফুটাইতে পারে, ইহাই ছিল সমাজের 
অভিনয়-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানের বিশেষ লক্ষ । 
বাক্যের রসস্ষুরণ নিমিত্ত শব্দবিশেষগুলিতে শ্রোতার মন আকৃষ্ট কর! 

ও খু'টিনাটি অঙ্গচালনা সম্বন্ধে তাহাদের এত মনোযোগ ছিল যে, সময়ে 
সময়ে শিক্ষাকালীন নটেদের বিশেষ ধৈর্য্য পরীক্ষা হইত ও লোকে বলিত 
সমাজ বড় ফ্যাসটিডিয়াস ( চ8901৭1003 )। বেনীবাবু বড় সশস্ক অভিনেত। 
ছিলেন, যাকে বলে নার্ভাস এবং স্থানবিশেষে যেখানে সশঙ্ধ হাসির 
প্রয়োজন, কিছুতেই হাসিতে পারিতেন না। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাহাকে 
ভুমিকা হইতে প্রাধিত অব্যাহতি দেন নাই, উপরন্ত আশ্বাস দিয়াছিলেন 
যে তিনি নেপথ্য হইতে তাহাকে অনুপ্রেরণা দিবেন, কেবল বেণীবাবু যেন 
অভিনয়কালীন তাহার দিকে দৃষ্টি রাখেন । যথাকালে মঞ্চে বেদীবাবু 
হাসিয়া দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ইহার হেতু গুরু-শিষ্য সংবাদ । রবীন্্র- 
নাথ এমন একটি মুখভঙ্গি করেন যে “নিমাই” না হাসিয়া থাকিতে পারেন 
ন। ও পরবস্তাঁ নট-কর্তবা অধিকতর ন্বাভাবিকতা ও স্ষুত্তির সহিত সম্পাদন 
করিয়া যথেষ্ট যশ প্রাপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্ত কখনও হাসির 
ভূমিকা বাঁ কমিক পার্ট লইয়া ষ্টেজে অবতরণ করেন নাই। এই অভিনয়ে 
'হমচন্দ্র মল্লিক মহাশয় “নিবারণের ভূমিকায় ও প্রকাশ দত্ত মহাশয় 
“বিশ্ুর” ভূমিকায় মঞ্চ অধিকার করেন, তাহারই স্মতি বস মহাশয়ের 
গর শঘ্যায় জাহিয়াছিল। সাধারণের অরগতির জন্ক আরে! ছুটি নাম 
মামরা উল্লেখ করিত পারি। কলিকাতা হাইকোটে'র ছ'জন খ্যাতনাম! 
ঘারিষ্টার: টি8, চৈ. 076065 ও 2 5,105 8০86. “ললিত 
টুর ভুমিকায় শীূবদমোহন চটোপাধ্যায় ও “চজবাবু্র তুমিকার 


” " স্যারকে রজ্খা ২২৪ 


শ্রীশচন্ত্র বনু মহাশয় এমন স্বাভাবিক অভিনয় করেন যে, অভিনয়ান্তেও 
লোকের মনে ছাপ ছিল। এমন কি, কিছুদিন যাবং বোস সাহেবের নাম 
লুপ্ত হইয়! *ন্দর দা” নামে তিনি পরিচিত হইতেন। 

তিনি (ক্রীশচন্ত বনু) বছুজন-পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। মিষ্টভাষী ও 
সদালাপী বলিয়াই সুধু তার খ্যাতি নয়, উত্তরকালে রঙ্গালয় সংশ্লিষ্ট তার 
যথেষ্ট গৌরব হইয়াছিল। তিনি ফরাসডাঙ্গার বিখ্যাত বোসবংশীয়। এবং 
আজও পর্য্যস্ত সে প্রদেশেরও বাস্তব ভিটার সহিত সমানভাবে যোগ 
রাখিয়াছেন, যদিও সাধারণতঃ বালিগঞ্জে অবস্থান করেন । তাহার ভরাটি 
গলার স্বর, ব্যঞ্জনা দিবার ভঙ্গি ও নাটক সম্বন্ধীয় বিষয়ে উৎসাহ ও শিক্ষা- 
দান ক্ষমতা তাহার যৌবনকালের অভিনীত চরিত্রগুলিকে লোকের মনে 
সজীব করিয়া রাখিয়াছে। চন্দননগরে একটি সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত 
৬গিরীশ চন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল” নাটক অভিনয়ে তিনি “যোগেশের” 
ভূমিকা এত নুন্দর করিয়াছিলেন যে, এখনও প্রবীণদের মুখে তাহার কথা 
শুনিতে পাই। এই উপলক্ষে তথাকার স্বনামধন্য কবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যা 
একটি ছন্দোবদ্ধ প্রস্তাবনায় এ নাটকটির বক্তব্য সুন্দররূপে পরিস্ু 
করেন। তাহার একটি মর্মস্পর্শা আবন্তি শ্রীশবাবুর কণ্ঠে শুনা আমান 
সৌভাগ্য হয়। এখানে বলিয়া রাখি যে নর়েন্দ্রনাথ করিগুরুর একজন 
ভক্ত ও কিছুকাল বিশ্বভারতীর সর্থশ্রবে শান্তিনিকেতনে কবির সারিতে! 
অবস্থান করেম। তিনি “বঙ্গদর্শন নব পর্যায়ে' কবির সম্পাদকত কাল ও 
সমসাময়িক মাসিক-পত্রে কিছু কিছু কবিতা প্রকাশ করিতেন, পদ 
কয়েকখানি কবিতা পুস্তক রচনা! করেন । বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে গণ? 
করিয়া অতি সুললিত গণ্ঠে বুদ্ধের জীবনকাহিনী অবঙ্গম্বানে "বুদ্ধ গজ 
ধেয় একটি শ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার কৃত টেনিসে ইনোর 
আর্ডেন ও প্রিন্সেসের ব্জভাবায় ছন্দে ভারাতুধাদ : দর্শনে রবীজন 
তাহাকে যে উৎদাহপূর্ণ ্রশংসানুচক পত্র রেখে, ভাহা আমরা দেখিয়াছি: 
শুধু কবিবরের নছে, তিনি ডাক্তার আশুতোষ সুখোপাধ্যায়েরছ নে 


ক সী ্প আবহ 


শ্রদ্ধা জাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার আবালা সুহৃদ বন্ধু মহাশয়ের 
সহিত তাহার নিয়মিত পত্র ব্যবহার ছিল। ইউরোপে অবস্থানকালে 
একবার বন্থু মহাশয় নাট্যাভিনয় ব্যাপারে বাঙ্গালী যুবকদের ইংরাজি 
অভিনয়ে যথেষ্ট সং পরামর্শ দেন ও সহযোগিতা করেন। অধুনা সিনেম। 
জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত নিরগ্রন পাল ও শ্রীযুক্ত মধূবোস, বাঙ্গালী যুবকদের 
মিলিভ করিয়া কয়েকখানি সংস্কৃত ও বাঙ্গল! নাটকের ইংয়াজি অনুবাদ 
করিয়া পাশ্চ।ত্যে অভিনয় প্রদর্শন করেন । রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্ট আফিস' 
(05 088০০) বা! ডাকঘর নাটকের ইংরাজি অনুবাদ ইহাদের প্রদর্শনীর 
মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। বনু মহাশয়েরও কিছু যোগ ছিল। তিনি 
নিজে একজন সংসাহিত্যিক, "মালতি মাধবের একটি অন্থবাদ করিয়া- 
ছেন। তাহাতে উপরোক্ত নরেন্দ্রনাথের কয়েকখানি সুললিত গান 
সন্গিবি্ই আছে । বাঙ্গলার সাধারণ রঙ্গালয়ের 'একটি ইতিহাস সন্ধলন 
করিয়া ইংরাজি সাময়িক পত্রে শ্রীশচন্দ্র প্রকাশ করেন। 

সাধারণ নাট্যশালার পঞ্চাশ বংসর পূর্ণ হওয়ায় কলিকাত। ইউ- 
নহাসিটি ইনষ্িটুটে যে জুবিলি উৎনব ও জলসা! হয়, তাহাতে কলিকাতা- 
-।সী কমিকবৃন্দের পক্ষ হইতে নেসানাল থিয়েটারের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা 
০ % শাট্রকার রসরাজ অমৃতলাল বন্থকে একটি রৌপ্যাধারে রক্ষিত 
টুল ভাড়া উপহার দেওয়া হয়। জ্্রীশবাবু স্বরচিত একটি কবিতার 
৮ উহা প্রনীণ নটকে প্রদান করিলে, তিনি তাহার বিগত দিনের 
অভিনেতাদের প্রতিনিধিরূপে সাশ্রানয়নে যথোচিত ভাষণে 
। গ্রহন করেন : কারণ, যে সকল উৎসাহী যুবক অশেষ ত্যাগ ও কষ্ট 
কা টিকা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাণদান করেন, তাহাদের 
পরলেই খন লোকান্তরে। এ সভায় রবীন্নাথের বন্ধু ও নাট্যসহচর 
বর্গ অহায়াজ। জগদীক্রনাথ রায় পৌরোহিত্য করেন। 
বুষের খাতা আভিনয়কালীন মহারাক্কা জগদীশ দবিলাগের 
ভুমিকা শাহ কুয়েন ও গরন্থবর্তা রবীর্নাখ' স্বয়ং “কেদাযের” ভুমিকায় 
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** জার্খীতার কঞ্খা ্‌ ২২৬ 


অবতীর্ণহছন। “কেদারের” সাজপাটে, ভঙ্গিমা ও চালচলনে, মেকআপ 
ও ম্যানারিস্মে (20816 00 220 00915639 ) এমন একট! হ্যালা- 
গোছ। ও কপট বিনয়ের অবতারণ! করিয়াছিলেন, যাহাতে চক্ষিত্রের অন্ত- 
পলিখিত ভাবটি সহজেই পরিস্ফুট হয়, এবং 'অবিনাশে"র সাজের - অতিরিক্ত 
পারিপা্যের পারছে বৈষম্যটাও দর্শকদের বেশ লক্ষীভূত হয়। চেষ্টাকত 
অযত্বের আবরণে স্বার্থসাধনের গৃঢ় অভিপ্রায় ঢাক দিবার “কেদারে"র 
চেষ্টা যেন সহজেই নজরে পড়ে। অশচড়ান চুলের উদ্বখুষ্ক ভাব আঙ্গুল 
চালাইয়া করা, ভাল সার্টের হাতের ও গলার বোতাম খোলা ঝলঝলে ভাব, 
ও অগোছালে। পাট কর! চাদর প্রভৃতির সাহায্যে সহজেই যাহাতে মনে 
হয়, 'কেদার' লোকট। বেশ সাদাসিধে নিরীহ এবং বিনয়ী । এইরূপ বেশ- 
ভূষায় এই নাটকের প্রচ্ছন্ন করুণ রসটি শেষ দৃশ্টে প্রকট হইয়া দর্শকদের 
স্বদয়ঙ্গম হয়। 

সাধারণ থিয়েটারের পধ্াশত বার্ধিকী উৎসব উপলক্ষে অনতিকাল 
পরে স্টারঃ প্রেক্ষাগৃহে যে সাধারণ সভা! (24110 145৩৫06 ) হয়, 
তাহাতে পূর্ববোশ্লিখিত শ্রীশবোস মহাশয় সভাপতি হইয়া একটি অভিভাষণ 
পাঠ করেন। এই সকল জয়স্তি উৎসবের, যদিচ এ শব্দটা ভখনও বাবারে 
আসে নাই, কার্যকরী সমিতিতে বন্থু মহাশয়ের সহযোগী সম্পাদক রুপ 
কাধ্য করিয়! বর্তমান লেখকেরও গৌরব অনুভব করিবার সুযোগ হয়, 
ছিল । শ্রীশবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে “রবিবাকু, প্রথম প্রথম একটু নিজে 
স্বতন্ত্র রাখিতে ভালবাসিভেন। একটা ষ্ট্যাগুঅফিসনেস । 5627.3 
0£581/06$8 ) ছিল ও ট্েজে বাহির হইতে নারাজ ছিলেন! কিন্তু ক্রোম 
ক্রমে লে আভিজাত্যের সন্কোচ কাটিয়া যায়, ও পুনব্পন্ত নাটকেও 
রিষ্বাসলে কোমরে চাদর বীধিয়া হাতে তালি বাসায় আাখিদের না, 
দেখাইয়া দেন। চঙ্জাবাবুর ভূমিকায় শেষ গঙচি বুণ হুর (েঘ জিল, 
কিন্তু ভিদি গাইতে অক্ষম থাকার, “র্বিবাবু' নিজ নামই: টার কাছ, 
হইয়া উহ সাহিয়া দিলেন। উহার অবভ্ারণার জন নাবী কখে।০. 





24558808485 


২২৭ ব্ীতে আখাং! 


কথনে কিছু যোগ করিয়া দেওয়া হয়। চন্দ্রবাবু তাহার বন্ধুদের রবি" 
বাবুর গান শুনিবার জন্থ একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই তাহার 
দেখ! করিতে আসিবার কথা আছে । পরে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশে সকলের 
সহিত তাহার আলাপ পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয় ও ভাহাকে গাহিতে 
অন্নরোধ করায় পুস্তকের সেই গীতখানি তিনি গাহিলেন। 'বিসর্্ভনের' 
'রঘুপতি'র ভূমিকায় গ্রন্থকার যে রূপ ও অঙ্গভঙ্গি দিয়াছিলেন, তাহা 
অতুলনীয়। দেশে এবং ইংলগ প্রভৃতি বিদেশে শ্রীশবোস মহাশয় অনেক 
নটকেই গুরুগন্তীর ভূমিকায় শুনিবার ও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, 
কিন্তু ভারত-সঙ্গীত-সমাজে অভিনীত রবিবাবুর রঘ্বপতির মত অভিনয়- 
নৈপুণ্য আর দেখেন নাই । ইহা তাহার কৃতিত্বের কম প্রশংস। নহে। 

বাঙালী কর্তৃক ইতরাজি নাটকাঁভিনয় আমাদের পূর্র্ব কথ! ন্মরণ 
করাইয়া দেয়। কলিকাতার পেশাদারী ইংরাজি পরিচালিত নাট্যালয়ে 
সা শুসি থিয়েটার (3805 98001116806) এ বৈষ্ব্টাদ আঢ্য “ওথেলো'র 
ভঁমকায় যশ অজ্জন করেন৷ লোকে তাহাকে “ওথেলে। বৈষ্ণব” বলিত। 
ই: ১৭৯ আগন্ট ১৮৭৮ সালের এক অভিনয়প্রসঙ্গে আমরা “সম্বাদ- 
প্রভাকরে* চদখিতে পাই, “বৈষ্ণব্টাদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার 
বণ সকলকে সন্ত করিয়াছেন। তিনি চতুর্দিক হইতে ধন্ত ধন্য শব 
এবস করিয়াছেন ।” পরবন্তী ১২ই সেপ্টেম্বর তাহার দ্বিতীয়বার মঞ্চে 
অবতরণের কথাও বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার ১৬ বংসর পৃর্ধবের “সমাচার 
পসতেশ ( ইং এই জানুয়ারী ১৮৩২ ) 'মামরা দেখিয়াছি যে, ইংরাজি ভাষায় 
গভিনয়ের জন্ত ভদ্র বাঙালী যুবকদের একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা অভিপ্রায় 
“কটি সমিতি গঠিত হয় । 

গস র লম্পা্ক লিখিতেছেন ?-- 

“ছিম্দুনাট্/শাপা- -হরকণ। পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্ব্ব 
পু বুধষারে র হিন্দুর নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আর্ত হয়। এক মহাশয় 
কক অনু্টীব/প্ধ পাঠ হইল । তৎপরে জ্ীযুত ডাক্তার উইলসন্‌ সাহেব 





বর্ভক অংস্কত 'ামচগ্সিত্র' বিষয়ক ইংরাজিতে ভাষাস্তরীকৃত সুসজ্জ 
যাত্রাস্ঠায়ী কর্তৃক অনুষ্টিত হইল ।” 

র়েভারেগু, কফমোহন বন্দোপাধ্যায় তাহার সম্পাদিত [:71081:61 
'এনকোয়ারার' পত্রিকায় এ অভিনয়ের নিষ্নোদ্ধ'ত বিবরণ দিয়াছেন £-_ 
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91: 70910 1২521) 210 00215 91601:6 1016561)0 সুতরাং বাঙালীর 
সখের থিয়েটারের প্রচলনের ও তন্দার৷ দেশের লোককে আমোদ কৌতুক 
অস্ুতব করিতে শিখানোর সূত্রপাত হয়, স্বর্গীয় গ্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের 
উদ্যোগে, উৎসাহে ও অর্থানুকুল্যে, তাহার মাণিকতলাস্থিত বন্তম!ন 
নু'ড়োর বাগান হইতে বাঙ্গালা, সন ১২৩৮ সালে। ইহাই বাঙালীর 
প্রথম থিয়েটার, বা! সাজসঙ্ভা, সরঞ্জাম, দৃশ্যপট সাহায্যে পাশ্চাত্য রীতিতে 
নাট্যাভিনয় । 

ভারত-সঙ্গীত-সমাজেও ইংরাজি নাটকের অভিনয়ের আয়োজন ই 
মেকম্পীয়ার কৃত “জুলিয়াস্‌ সিসার” হইতে কডিপয় দৃশ্ত অভিনীত ই, 
স্রী-চরিত্র বাদ দেওয়া হইয়াছিল, বোধ হয়, লোকাভাবে । নিক্ুলি 
সভ্যগগ ভূমিক। গ্রহণ করেন. 
ভুলিয়াদ লিসার-জীধক বি, এল, মিষ্টার (ববাটি কাউনলিপর দ-মেই। 

যা বর্তমানে সুক্সিদ্ধ সার ভেজা 
. আফিবেীনি-. + সভেজনাৎ ঠাকুর, আই-দি-এস্‌ 


২২৯ রি টি ্ 


আ্টাস-_ 99 হেব মল্লিক 
ক্যাজিয়াস-.  » প্রকাশ দত ইস্ছাদের পরিচয় উপরে দেওয়! 
ক্যাস্কা-_ চির লেন | হইরাছে। 


মেটেলাসাশিম্ধার », বেদী মাধব দত্ত 


ুসিয়াম_. ,, মনোজমোহন মন্লিক, ব্যারিষ্টার, ইনি লোগার সারকুলার 

ও রোডের বাবু নগেক্জনাথ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র । 
সুথজেয়ার (দৈবজ) », পূর্ণচন্ত্র দত্ত, ইনি প্রকাশচজ্ দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও 
স্বনামখ্যাত। মহিলা কবি গ্রীন মোহিনীর পুর । 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন যাটের কোটায়, আমেদাবাদে 
ভিস্তিক্ট ও সেসনস্‌ জজ । অবসর গ্রহণের পুবের্ব কলিকাতায় থাকিয়া 
কারলে৷ উপভোগ করিতেছেন। তাহারই উৎসাহে ও শিক্ষায় তরুণদলের 
এই আয়োজন। উদ্দারচেতা সত্যেন্্রনাথের কনিষ্ঠদের সহিত মিশিবার 
স্পৃহা ও শক্তি বয়সের পার্থক্যে বাধা পাইত না । তাহার ও জ্যোতিরিজ্- 
নাথের অমায়িক ভাব ও লোক-সঙ্গ-প্রিয়তা প্রবল না হইলে, নিত্য 
বালিগঞ্জ হইতে চোরবাগান অঞ্চলে ফাষ্ট ক্লাস [901576/ (ঠিক! ) 
“টান গাড়ি করিরা “সমাজে” আসা ও মধ্যরান্রে বাড়ী ফিরিয়া 
ধাওয়' সম্ভব হইত না! সাহিতাকে যে বয়স্কদের মজলিসে আনন্দের 
টপাদালে পরিণত কর। যায়, তাহা সতোক্দ্রনাথ *ন্বয়ং আচরি” প্রথম 
দযাইলেন। ছিনি কলিকাতা ইউনিভা্সিটি ইনষ্রিটুটের এবং ভারত- 
চক্রীত সমাজ-মঞ্চে ইংরাজিতে ও বাঁঙলাতে কাব্যাংশ উপযুক্ত স্থরভঙ্গিতে 
“১ ও জবারত্তি করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন। তৎপূর্ববে লোকের 
“মণ: ছিল যে, কাব্যপাঠ বা আবৃত্তি বিদ্ভালয়ের ছাত্রদের পারিতোবিক 
বরণে উৎসবের অঙ্গ, বয়স্ক লোকদের পক্ষে নিতান্ত ছেলেমানুষী। 
শব্বাক্গপ্রন্দর আবৃতি ও পাঠ নাট্যাভিনয়ের চ্কায় বয়ন্কধদেরও যে উপ- 
ভাগের সন্ত ভাঙা সভোজনাথের কণ্ঠে শুনিয়া লোকের স্পষ্ট হদয়জম 
বঙ্ড, এবং ভাঙার অনুপ, নে সমাকে বছুবাতি প্রোডদের আবৃত্তি হইয়াছে 


ও সংস্কৃত আবৃত্তিও পরে যোগ হয়। ছু' একজন প্রবীণ সভ্য, যথা এটপি 
711. 1]. 0. 1086৮ তাহাতে উৎসাহভরে আসরে নামিয়াছিলেন। 

সমাজের 'জুলিয়াস্‌ সিসার' অভিনয়ে যদিচ সকল অভিনেতাই বিশেষ 
সুখ্যাতি লাভ করেন, বাঙল। নাট্যাভিনয়ের অভাবে তাহাদের প্রতিভার 
পরিচয় বা অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্যক পরিস্ফুট হইবার অবকাশ পায় 
নাই। তাই পরবর্তী পুস্তক নির্বাচিত হইল জ্যোতিরিক্্রনাথের 'অশ্রঃমতি' 
তাহার ভূমিকালিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

দেলিম-_ শ্রীযুক্ত হেমন্ত বনু মল্লিক। 

প্রভাপনিংহ--», নগেন্ত্রনাথ বন্ু মল্লিক ( পারি বাগানের ৬দীনেন্্নাথ লল্লিকের 

পুত্র, ইহারাও পটলঙাঙ্গার মল্লিক গোষ্ঠি বলিয়া পরিচিত । 
জআকবর- ১, রায় পশুপতিনাথ বস্থ (বাগবাজারের )। 


পৃ্থীরাজ-_ ,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাছুর (ঝামাপুকুর নিবাসী রাঁজ। 
দিগম্থর মিত্রের জ্যেষ্ঠ পৌত্র ) ) 


ইহাতে সমাজের বিশিষ্ট অভিনয় প্রথা ও নির্বাচিত সভ্যদের প্রাণ- 
বস্ত ভাষণ সর্ধজন কক প্রশংসার সহিত স্বীকৃত হইল । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
সন্তষ্ট হইতে পারিলেন না। সামাজিক নাটক ভিন্ন ব্যক্তিগত প্রতিভা 
বিকাশের সুবিধ! হইবে না জানাইলেন। রবীন্দ্রনাথকে কেবল শিক্ষা? & 
মধচাধক্ষতায় পাইয়া সভ্যের] তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না, তাই ভীাহাদের 
অন্থরোধে স্বয়ং কবিকে মঞ্চে আরোহণ পৃর্ববক সশিষ্ “বিসঙ্জন” নাটক 
খানি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইল । তিনি এ 
চা সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তাহার অভিনয় সঙ্গী কুশীলব ছিলে 

জয়সিংহে”র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মল্লিক । উপরোক্ত জারা, বু ও 
বেদীধাবু, রাজা! ও সেনাপতি সাজিয়াছিলেন, আর ইহাদের সর্দকনিষট 
সভ্য, দ্লায় পশুপতিনাথ বস্থর পু গ্রীমান অমরসাঘ বস্থু দ্পঙ্ষত রায়ান 
ভুমিকায় গুণপন। দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিষোন,। 
.- রবীজনাথ কখনও ইংরাজিতে নটিক্ষীয় চরিত্র অভিনয় করিয়াছেন 


হস্ড১ | হাতার আডখণ। 


বলিয়! শুনি নাই, তবে তাহার মেজদাদার মত পরিণত বয়সে রেডিও ও 
গ্রামোফোন রেকর্ডে বাঙলা ও ইংয়াঙ্ছি কাব্যাংশের আরতি দিয়াছেন। 
শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরও ইংরাজি কাব্যের রসাম্বাদন তাহার নিকট 
পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে । কলিকাতার সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়াছেন 
ও পূর্বে পূর্বে গান শুন ইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে সুধু আমোদের জন্য কখনও 
আবৃত্তি করিতে দেখি নাই বাশুনি নাই। অবসর বিনোদনের স্থান 
ভিন্ন, তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতিও গাস্তী্ধ্য বজায় রাখিয়া চলেন, তাহার 
চলাফেরায় কথাবার্তায় ডেকোরাম (106০01]0 ) বোধ যথেষ্ট প্রতিভাত 
হয়, আভিজাত্যের ব্যবধানট| বেশ সুস্পষ্ট । তাহার ব্যক্তিত্ব তখন বেশ 
একটু রাসভারি রকমের হয়। তাহাকে দেখিবার ও শুনিবাঁর জন্য জন- 
সাধারণের আগ্রহ চিরকালই প্রবল, কিন্তু তাহার নিকটস্থ হইয়া কথা 
বলার সাহস অল্ললোকেরই হয় ও ভাগ্যে ঘটিয়াছে। ৬গগনেন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের দৈঠকখানায় ঠাকুরপরিবারস্থ বালকদের “মিলনী” নামক সভার 
প1ঠচক্রে তাহাকে “1২9501065 207) 7190)6আ £১10103 709600$ 
ইংরাক্ত কবি ম্যাথু আর্ণন্ডের কাব্যাংশ ও তাহার স্বকৃত নাটক 'মালিনী? ও 
গল্প “ক্ষুধিত পাষান” পড়িয়া শুনাইতে দেখিয়াছি, তখন তিনি পঞ্চাশোদ্ে 
( “বাপ হয় ১৯১০ কি ১৯১১ )। সেম্বরলহরীর মুখ স্মৃতি এখনও কানে 
লাগিয়া ক্সাছে | এই বৈঠকখানাতেই শ্ত্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ প্রস্ভৃতির তরুণ 
ব্যস সাদ্ধয বৈঠকের একটি ব্যবস্থা কিছুকাল ছিল। তাহাতে পণ্ডিত 
কেম ভট্টরাচাধা মহাশয় (পরে বিদ্যারত্ব) সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ও সময়ে 
সময়ে মুল রামায়ণ বা মহাভারত হইতে পাঠ করিতেন ও অর্থ অলঙ্কারা- 
দি রমোদ্ঘাটন করিয়া বুঝাইিয়া দিতেন। অন্যান্য পুরাণের উপাখ্যানও 
কথন কখন বলিতেন । এইকপে মুখে মুখে তাহাদের সংস্কত সাহিত্যের 
আনেক কিছু জানা হয় এবং দীর্ঘ প্রসঙ্গ আলোচন! শুনিবার ধৈর্য্য ও 
আনদ্দ আতরণ করেন। -রবীন্দাথও মধ্যে মধ্যে শ্রোতারপে এই বৈঠকে 
পানা অবকাশ যাপন করিতেন । গুনিয়াছি বাটিস্থ, তরুণদের পক্ষে এইরপ 


একট! স্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ থাক! আবশ্যক বিবেচনা করিয়া 
রবীশ্রামাথই এই ব্যবস্থার মূলে ছিলেন। 

অভিনয় শিক্ষা! বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আমরা তৎকালে যেমন 
শুনিয়াছিলাম, এখানে কিছু দিলে ভবিষ্যত বংশীয় 'কলা-রসিকদের কিছু 
উপকারে আলিতে পারে । তাহার মত যে, অভিনয়ে কিছু তেজন্িত। 
বরং ওভার-একটিং ভাল, তাহাতে অভিনেতার আত্মাভিমানজনিত 
সন্কোচের যে অভ্যাস দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাঁওয়! যায় 
ও দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীজাতির সামাজিক 
জীবনযাত্রার ফলে স্বাভাবিক প্রবণতা আগ্ার-একটিংএর দিকে । অনেক 
ছুঃখে বলিয়াছিলেন বঙ্গজননীকে, “এতগুলি সন্তানে বাঙালী করিয়াছ মা 
মানুষ কর নাই।” মু অভিনয় ছল! ও মিনমিনে গলা, অঙ্গচালনায় বাধ 
বাধ ভাব, দর্শক ও শ্রোতাদের মনকে রঙ্গমঞ্চস্থিত কার্য হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেয়। এই ভাবরসের ব্যাপারে উচ্চারণের প্রতি কুশীলবদের 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা সর্ব্ধথ! কর্তব্য। মুখস্ত খুব ভালরপ না হইলে শক 
প্রক্ষেপ তেমন জোরের সহিত হয় না এবং শিক্ষাকলীন উচ্চারণ বিষয়ে 
প্রথম হইতে মনোযোগী না হইলে, ছুষ্ট উচ্চারণ সংশোধন ক্রমেই দুর 
হইয়। উঠে। সামাজিক নাটকে সমস্ত রসটা কথার মারপ্যাচে ঘা, 
প্রতিধাতের উত্তরের ক্ষিপ্রতা ও খেলার পরেই নির্ভব করে, স্াভবা 
শ্রোতারা যদি অস্পষ্ট কটু উচ্চারণের ফলে কিছু কথ! হারাইয়া ফোলে 
ভাহাতে দৃশ্যকাব্যের রস জমে না। সাধারণ আবুত্তিতে সেন্টেন্স 
(5066106 ) বা বাক্যের শেষভাগটায় দম খাটো হইয়া পড়ে, প্রান্ত. 
ভাগের কথাগ্চলিতে বিশেষ যোর না দিলে প্রেক্গগৃছের শেষ পঞ্চ 
জজিঙ্লোটর হয় না। ইহাতে উচ্চারণের কিঞ্চিত কজিদত! প্রয়োজন 
হইলেও ব্যবহার্ঘ্য । অভিনেতার একটু সভর্ক ধাকা আবশাক যেমন 
মারাধিক্য. বশত বাঞ্জের কারণ না হয়, ভরীদান পেস্রিরির় ভায়া 
গরব্তী জালে এই উচ্চারণ বিয়য়ে অধিক মমোদিবেশ কার « বলবার 
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ভঙ্গিতে প্রভূত. উন্নতি আনয়ন করিয়াছেন । ফলে, সাধারণ রঙ্ষম্চে একটি 
নৃতন স্থুর জাগাতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ নাট্যালয়ে তাহার 
শিক্ষকতার গুণে অনেক নটনটা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাষণরীতি মাজ্জিত করিয়া 
সাধারণে অভিনয় কলার সুউচ্চ মানদণ্ড সম্বন্ধে কিছু বোধ উদ্ধন্ধ করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। 
সমাজে “বিসর্জন” নাটকে অভিনয় করিয়া ও করাইয়। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় 
যশ আরও উজ্জল করিয়া ভূলিলেন এবং জনসাধারণের মনকে অভিনব 
অভিনয়-প্রথার প্রতি অধিকতর আগ্রহান্িত করিলেন। কলাশিল্পের 
এই বিভাগে কবির অসাধারণ কুতিত্বের কথা ন্মরণার্ধে, তিনি বিভিন্ন 
সময়ে ষে সকল ভূমিকা আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর নব নব রসের পরি- 
বেশনে স্বদেশবাসীদের মানসিক ভোজে যে তৃপ্তি আনিয়াছেন, তাহার 
কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি। 
জৌড়াসণকোর বাটিতে “মানময়ী*তে মদন", 'এমন কর্মাআর করিব 
"তে "অলীকবাবু” জোড়াসাকোর বাটিতে বিদ্বজ্জন সমাগমের এক 
টস বেশনে, এবং নিজেদের বাটিতে বড়লাট-পত্বী লেডি ল্যান্সডাউনের 
হাগননে সম্বদ্ধনার জন্য বাল্িকী প্রত্তিভা” য় 'বাল্সিকী' জোড়ার্পাকোয় 
কালযুগয়।' যু 'অন্ধমূনি” সবী-সমিতির অনুরোধে রচিত “মায়ারখেলা য় 
'ম/যাকুমারী', বিচ্ডিতলায় সত্যেন্্রনাথের ভবনে "রাজ! ও রাণী? তে রাজা 
পঞ্রমদেব, পার্ক স্ীটে সতোন্্রনাথের ভবনে ও সঙ্গীত-সমাজে “বিসর্জান' 
 'রঘুপতি", পরে ৬৩ বতসর বয়সে এম্পায়ার থিয়েটারে “বিসর্জনে' 
কয়সিংহ', জোড়াসাকো গগনেন্ত্রনাথের বাটিতে ও মহারাজা নাটোয়ের 
বাটিতে 'বৈকুষ্ঠের খাতায় 'কেদার, শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতায় 
দারদোৎষবে ঠাকুরদা' ও সক্স্যাসী+, বোলপুরে প্রায়শ্চিত্ত তে 'ধনজয় 
বরাক্ষী। রাজা যর ঠাকুরদাদা “অল্লায়তনঃএ "আচার্য্য, বোলপুর ও 
কলিকাতায় 'ফান্ধনী'তে “অন্ধ বাউল ও কবি "ডাকঘর এ হাক, 
'তপ্ড়ীযত  'বির্রমদের'। 'অর়পরতন' এ 'রাজা' 'নটার পুজা" “ভিন 


কাশ” হ্যা 


উপালী*র ভূমিকায় তিনি দর্শকদের নূতন নৃতন স্থষ্টির আনন্দ দান করিয়া- 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংল! রঙগমঞ্চে অভিনয় কলার পারিপাট্য সাধনে 
আজীবন যত্ব করিয়াছেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ যে, জাতীয় শিক্ষার ও 
সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র, ইহা উপলব্ধি করিয়! রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণকে 
এবং বিশেষভাবে অভিনেতৃবৃন্দকে আবৃত্তি ও অভিনয়-তঙ্গীতে প্রাণ 
সঞ্চারের নৃতন পস্থা দেখাইয়া প্রবুদ্ধ করেন। এই কারণে তিনি উত্তর- 
কালে পুরাতন নাটকের পরিবর্তন করিয়া তাহাকে ঘনীভূত আকারে ও 
যথাযথ ভাবে গানে অভিব্যক্ত করিয়া বাংলার প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গম্চ- 
গুলিতে কলাবিগ্ভার তৎকাল প্রচলিত আদর্শের সংস্কার সাধন করিয় 
যুগান্তর আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
'তপতি'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন-_“অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, 
গতিশীল ; দৃষ্ঠুপট তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধো 
থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থান্থ ; দর্শকের চিত্বদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে 
একান্ত সন্কীর্ণ করে রাখে । মন যেজায়গায় আপন আসন নেবে, সেগাসে 
একট! পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত 
হয়েছে, পুর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পাজ। 
গানে লোকের ভিড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের উদ্ধভো মন আকসা 
হয় না। এই কারণেই, যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো ভা গং, 
সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি পল 
দি নে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রুপ করে জা সক 
থাধ। দেয়।” 

ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে রামমেক্টিন- লাইব্রেরীতে ইউরোপীয় সী, 
আকর্ণে খায়রীয় সঙ্গীতে হার্মনিকা ( 13810710015 ) এর আক্জাব স্ঙ্কান 
তো উবীজাদাখ একটি বরুতা দিয়াছিলেন। এই পৃতে ভরা সঙ্গীত 
প্রচ্িত রাগরার্গিবীর ছারা জলীগ্থ-শীন্জ প্রসিদ্ধ ভাব এর 
সাগর অযবিত্বর খ্যত্তিক্রম সাধন করিয়া কিকপে নূতন, সাবে। 
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রসের অবতারণা করা যায়, তাহা ব্রহ্মবাদিনী ছন্দমাতার বরপুত্র সে ক্ষেতে 
ৃষ্টাস্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছিলেন। তখনও তাহার গলা পূর্ব্ববং 
সুমিষ্ট ও সমান টিম্বারে (11707) ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের উল্নতি 
কল্পে এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে গবেষণা করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে তিনি 
সকলকে আহ্বান করেন। তাহারই যত্বে ও চেষ্টায় বোলপুরের ছাত্র ও 
ছাত্রীচদর মিলিত কণ্ঠে স্থর তৃতীয়-পঞ্চমের যোগে বা সুরের সহিত অর্ধ 
শ্রুতি বা কোমল সুরের মিশ্রণে গানে কিরূপ স্বরসংগতি মেজর ও মাইনর- 
ক$ (208101 0£101001 ০1:914 ) যোগে সমবেত সঙ্গীতে (০0185 ) 
নাদ গম্ভীর ও দানাদার (69729) করিতে পার! যায়, তাহার প্রত্যক্ষ 
উদাহরণ জনসাধারণের শ্রুতিগোচর করেন। তৎকালীন উপেক্ষিত অধুন! 
পুন: গ্রচলিত ভারতীয় নৃত্যকলার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি আনয়নের জনা 
বোলপুর বিষ্ভালয়ে রীতিমত নৃতাকল। শিক্ষার বাবস্থা করিয়াছেন । 

গীত রচনার ছ'রা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষার যথেষ্ট সম্পদ বুদ্ধি করিয়া- 
এন, তা সব্দজন শীকুত । তবে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পক্ষপাতীর। হংখ করিয়া 
: জিহা খ্াতকিন যে, এই গীতবাগলোর প্রভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের অনির্ধব- 
৮২ আহিনী শক্তি ৪ তদ্চালনার বিপুল শাস্ত্রজ্জান আয়ত্ব করিতে প্রলুব্ধ 
৭. ইত, না গানের ভাবার প্রতিই লোকে অধিকতর আকৃই 
ঠ২ ওক স্আাহাইউ দেশময় বাপু হইয়া পড়িতেছে, গানে সুরের অপেক্ষা 
ৃ হাক জাধিক মাগার মনোযোগী হইতেছে । এ অন্তরায় 
৬৯৮ করিস জনক পুর্ব মনিষীগণ বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ভারতীয় 
২৮৪ হকি বিশেষ পরিচয় আমরা হিন্দ-সঙ্গীতেশ্র অন্তর্গত 
০০৮ শক প্রথাসহাত পাই । সেখানে ছন্দতাল শর সাঙ্গীতিক 
তিনি জাগকক, সাহিভোর ভাব প্রেরণা নাই, যাহাতে গারকের 
হই মন্প্রাণ ও অভিনিবেশ কবল সুর ও সুরসমন্য়ে 

4 খাকে, চিজ্ঞাধারাকে কোন প্রকারে উত্তেজিত ও বিক্ষিপ্ত 
“ প3, এন্জন্থ উচ্গাতে কতকগুলি অর্থহীর -শঝের সমাবেশে সুরলীলা 


পা এপ 
ক 


স্াহ্দীতর কমা ২৩৬ 


দেখান হয়। ফ্রুপদ খেয়ালেও বাক্যের অংশ যৎসামান্ত, ও গাহিবার 
রীতিতে ও পাট পাট করিয়! বাটোয়ারার বহরে তাহাও প্রায় অর্থহীন 
হইয়া পড়ে। গায়কের কৌশলের তারিফ ভিন্্র অন্য কোন প্রকার ভাবে 
শ্রোতার মন আচ্ছন্ন করে না । ইহা রসজ্ ও অধ্যবসায়ীর পক্ষে আনন্দ- 
দায়ক উত্তেজনায় পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু অনভিজ্ঞ সাধারণ দেশ- 
বাসীকে বিশেষ আমোদ বা তাহাদের কন্মক্লান্ত দেহ ও পরিশ্রান্ত মনকে 
নব উম্মাদন। দিয়া প্রফুল্লিত করিতে পারে না। মানুষ স্বভাবত কথার 
কাঙ্গাল, তাহ উপর এদেশের আবাল্য সংস্ক'র কিছু আধ্যাত্মিক 
খোরাকের আবশ্যক । রবীন্দ্রনাথ তাহার গীতের অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্য 
পূর্ণ স্বর ও তালের সহযোগে যে ভাবব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য করিয়াছেন, তাহা 
সঙ্গীতামোদিদের মধ্যে প্রচলিত করিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছিল। অধুন! ভারতবাসী প্রধান প্রধান সঙ্গীতাচাধ্য ও স্ত্বরাজ্ডেব 
মানিয়া লইয়াছেন যে আধ্যাবর্তের খ্যাতনাম। “হিন্দু-সঙ্গীতে'র অন্ত ভন 
“রবীন্দ্র-সঙ্গীত” বলিয়া একট। বিভাগ থাকা উচিত। প্রতিবোগিত। 
আসরে বা পরীক্ষান্তে উপাধি ব। সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা! মতে, তাত 
ছুটি ধার! স্থজিত হইয়।ছে, একটি প্র।চীন ব| ক্ল্যাসিকাল ॥ 00125,55 ট. 
অপরটি আধুনিক বা মডার্ণ (0504617) ! আবার মভার্ণের মধ পাল 
রচিত গানের একটি বিশেষ থাকের ও এ গানে অভিজ্ঞ পরীক্ষাকের পেশ 
কর! হইয়াছে । যাহাতে শাস্ত্ান্ুযায়ী মানদণ্ডের স্থলে বাণীর মল উল) 
ও কবির দেওয়া বিশেষ কর্তপের খোচগুলির বিচার অন্ুসতিক দিত টি 
ধার্য্য হয়। গীতের বর্ণনীয় বিষয় বস্ত্রটি যাহাতে আতাদের সত 
রেখাপাত করিতে পারে, সেজন্য গায়ক ইচ্ছানুসাবে মিশ্র সদন ২ তা 
করিয়। খাকেন। সেখানে রাগরাগিনীর সংস্কারানুযায়ী দুরের ক, 
কথা ন। হইয়া, কবির কথাম্ুগামী স্বরলহরীর মুচ্ছনা এন ও, 
চিত্তাকর্ষক হইয়া লোকের সহজ ও-ব্যাপক ব্যবহারে আছে, দন অমি এ 
প্রক্রিয়া প্রাদেশিক হইলেও যখন বাঙলাভাফীদের নিজস্ব শম্পা 


২৩৭ সাজা আঞ্ব 


উদ্ভৃত হইয়াছে, তাহার মর্য্যাদ! দিয়া তাহাকে জাতীয় কল্যাপার্থে থাকিতে 
দেওয়1 সমীচীন, নতুবা জাতীয় গীত-প্রতিতা নষ্ট হইয়া যাইবে। বাগুলার 
পদাবলী-কীর্তন সঙ্গীত, সারীগান, বাউল ও রামপ্রসাদী মালসী সুরের 
মত রবীন্দ্র-মঙ্গীতও আমাদের মনের নিত্য-প্রয়োজনের সে অভাব পুরণ 
করিয়াছে । 

ল'লিতকণ্ রবীন্দ্রনাথের গলা স্বভাবতঃ উচ্চ স্বরগ্রামে খেলিতে ভাল- 
বাসে; তাহাতে যে সঙ্গীতের আভাষ ও আন্দোলন, তাহার রূপ ও রস 
তনি শ্োতাকে যথাসাধ্য ব্টন করেন। কিন্তু তাহার কবি- প্রকৃতি মন 
তাহাতে তৃপ্তি পায় না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা! ও ভ'বের দ্বারা নিকটস্থ 
বান্তিকে স্পর্শ করিতে লোলুপ । কেবল সুর আলাপনে, গুঞ্জনে, মিড়ের 
খায়) ৪ গত রচনায়, ভাহার মঠিবাতির প্রেরণ। ক্ষান্ত থাকিতে পারে 
১: নাহ কৃথাবাধুল শকৃতি উত্তর-সাধককে বাজ্সয়রূপের দ্বার! অন্ত 


লি 
তিনি বলেন- 


্ৈ 


আঃ সুঃগাল পীহ় চরণ, 
আম গহীন ভোমীরে | 
তর ৮ পি পি 5 গেলা, 
[রিকি 25৭ হব, 
করছ বগা বাজায় 
সকল বেলাতে।” 
| লাহাগ ভালে ৫ সঙ্গীতের ছন্দে বেশ প্রভেদ আছে । উভয় 
এপস পুযান্দনান, যাহাতে বাণীর ও সবরের চাল কতকটা এক 
ভতগ গাথা হসসিঞ্ত কছে ও ক্ষণিকের তন্ময়তা আনে, সেই 
৭ পি বাবর আম পুকাশের বাযাকুলত। রঞ্রিত যে অভিনব কলকা- 
ইত করি ভাবেন, ভাহ। ভাহারই গলায় স্বাভাবিক ও শোভন হয়। 
গত সগকেধিক যতি ৬ শুরতরঙ্গের বিরাম স্থান যাহাতে সমকালিক 
£ধ ঠাই বাবস্থা করেন । এই বেদন-বাশরীর ফলে সঙ্গীতের সাবেকি 


ভান্রীতরদ আখ্যা ২৬ 
চালের ও চংএর ব্যাত্যয় হয়, কিন্ত এই অপূর্ধ্ব মিশ্রণে একটি অক্রুতপূর্বব 
স্বরজছরীর স্থপতি হয়, তাহা পরম উপভোগ্য । অঙ্কান্ত দেশে গায়কের 
এ স্বাধীনত। থাকায়, গানের অতিব্যক্তির বিচিত্রত! যথেই পাওয়! যায়। 
যাহার! গুধু সুর-প্রবাহে মজিয়া থাকিতে সক্ষম, তাহারা উচ্চাক্ সঙ্গীত 
( 01358$591 ), ঞুপদ, খেয়ালে বেশী আনন্দ উপভোগ করে । কিস্ত জন- 
সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে সময় ও ধৈর্যের স্বল্পতা বশত: তাহাতে 
অনেক পরিমাণ আনন্দে বঞ্চিত হয়, তাই তাহাদের মন ভরাটের 
জন্চ হালক রকম নুরে কথা ও ভাবের ব্যঞ্রনা আবশ্যক । সে কারণে 
রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত পন্থাটি এত জনপ্রিয় হইয়াছে । তাঁহার ভাষায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয়, 


“নর আপনারে ধর। দিতে চাঁয় ছন্দে 
ছন্দ ফিরিয়! ছুটে যেতে চার স্থুরে। 
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ 
রূপ পেতে চায় ভাবের মান্ধারে ছাড়, 
অসীম চাঁছে সীমার নিবিড় সঙ্গ 

সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা)? 


তাহার অন্তরের এই মর্কথা স্বকীয় শক্তিতে নিউবশীল গিয়িকত।: ০৯ 
উপলব্ধি করেন। কার্য্যকালে নি্দিষ্ট সীমায় থাকিয়া আহার. এ 
চারের স্বাধীনতা কতকট! লইয়া থাকেন । 

বিখ্যাত গুদী সঙ্গীতাচার্ধ্য ও মরবভার পার্ক গীতি হুশ তাত 


গোন্বামী মহাশয় কিছুদিন আদি প্রাঙ্মসমাজের গুল এক ফিট 
তাহার সাহচর্য ও স্বরলিপি শ্রপ্তত করনে রহীগানাথ- রিলে লা ্ 
হুন.। 2৯৯৯ পরে কালিমবাঁজারের-মহারীফা য় সনি ৮ 

পি জাধান:পদ অলন্কত করেন জিব ভীত ঈজিড ক! গর 


হি ঈন্িলনীতে যোগদান করেন ।:. তথা: সক বা কাধ হি 








২ বানান আজ 


প্রসুখ কয়েকজন ভাগলপুরবাসী গুনী বাঙ্গালীর চেষ্টায় একটি জলসা ও 
সান্ধ্য বৈঠক হয়, তাহাতে রবীন্তরনাথ বোলপুর হইতে তথায় গমন কয়েন 
ও বিশেষ উৎসাহের সহিত গোর্সাইজীর কালওয়াতি গান করযাইস 
করিয়া শুনেন। গোর্সাইজী কলিকাতায় আগিলে, ৬গগমেজ্্রনাথ ঠাকুরের 
বৈঠকখানার আছত হইতেন। সেখানে কবির অগুয়োধে আমরা 
গোসাইজীকে বসন্তবাহারি রাগ আলাপ, ও বাঙপা গান করিতে 
দেখিয়াছি । 

যখন ১৩৩১ সালে (বঙ্গ) কৈসরবাগ লক্কৌতে নিখিল-ভারত সঙ্গীত- 
সন্মিলনীর প্রতিষ্ঠা! হয়, তখন গোনাইজী সঙ্গীত-শান্ত্রে তাহার প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্যের এবং স্থশিক্ষিত স্ুমাঞঙ্জিত সুমিষ্ট কণ্ঠের গীত আলাপনে, 
'আলাবন্দ খা সাহেব ও ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি রাজ্টেয়াড়া, বোম্বাই ও উত্তর 
ভারতের বিখ্যাত ওক্ডাদদের শ্রদ্থাভাজন হইয়া, বাঙলার মুখোজ্জল করিয়া- 
ভিলেন । ভিনি নিজে রসজ ও রবীন্দ্-সঙ্গীত প্রণালীর ভাবগ্রাহী হওয়ায়, 
£ সম্মিলনীতে ভারতীয় সঙ্গীতের বিভাগে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি খতন 
স্থান লাভ, গু প্রতিযোগীতার বিষয়রূপে গণ্য হওয়া সহজসাধ্া 


*)ধ অদ্ধশতাক্দি বাপিয়া রবীন্দ্রনাথও স্বকীয় প্রবর্তিত সঙ্গীত- 
এণালী ও অভিব্যক্কির অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন । ইতিমধ্যে 
ভন অনেকগুলি স্থযোগা এক্সপোনেন্টস ( 8:5992606 ) পাওয়া, 
নি ইহাকে কিয়ৎ পরিমাণে স্থিত অর্পণে সক্ষম হঈয়াছেন। এভাদৃশ 
গসাপলাভ অন্ক কোন মগ-রচিতা ও বিশিষ্টি প্রণালীর উদ্ভাবকের 
ভা ঘটে পাই । | 

জোঙাসকোর, (চবি কতকগুলি প্রতিতাসম্পয় ব্যক্তি 
একট (সমাবেশে তা: ॥ | 





টিনের না-ও শী লরলা দেবী : 


বাজবে আঞ্ধ! ২৪৯ 


এবং ৬প্রতিভা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দির! দেবী প্রমুখ কবির ভ্রাতুল্পুত্রীগণ ও 
/হিতেশ্রুনাথ প্রমুখ তাহার ভ্রাতুপ্পুত্র মণ্ডলী তাহার কণ্টনিস্থত এই 
নবাগত বাদীর উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি গ্রহণ পূর্বক নিজ নিজ কণ্ঠের অনবদ্য 
মাধূর্্যমণ্ডিত করিয়া বংসরের পর বৎসর ব্রাঙ্গসমাজের জন্গদিবস 
উৎসবোপলক্ষে বাঙলার রসপিপান্থ নরনারীকে উপচঢৌকন দিয়া 
আসিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাদের মধ্যে লিখিত স্বরলিপি করিতে সক্ষম 
থাকায়, মধ্যে মধ্যে মাসিক-পত্রের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিতেন। কিন্তু বাহিরের 
লোক ইহ। তাদৃশ আয়ত্ব করিতে সক্ষম না হওয়ায়, নিজের গান পরের 
মুখে শুনিবার আনন্দ কবির পক্ষে অধিকাংশ স্থলে হরিষে বিষাদ উৎপন্ন 
করিত। যেরূপ প্রচুর পরিমাণে তাহার গানের ফসল হইত, তাহ! আলোচন 

ভিন্ন স্মরণে রাখা ছৃক্ষর। এমন কি, কবি নিজেও কাধ্যগতিকে ও অবসর 
অভাবে ভূলিয়া যাইতেন। ব্রাঙ্গলমাজের নিযুক্ত গায়কমণগ্ডলীর অগ্রনী! 
ও শিক্ষকরপে পণ্ডিত শ্যামনুন্দর মিশ্র কাজ করিতেন। তিনি কবির 
নির্দেশমত গান গাহিতেন ও তাহার ছাত্রদের ও মাঘোংসবের গায়ল 

দের মৌখিক শিক্ষাদান করিতেন । ব্রাঙ্খা বালিকা-বিদ্যালয় « শ্রীখু্ 
সার আশুতোষ ও লেডি চৌধুরীর (কবির ভ্রাতুগ্পুত্রী অগ্রভিজ্ঞা দেনী 
প্রতিষ্ঠিত “সঙ্গীত সঙ্ঘ”তে তাহার বিস্তর ছারী হিল উঙকীল হিলি 
একমাত্র “রবীন্দ্র-সঙ্গীতে”্র বিশেষ শিক্ষকজূুণে কলিকাচায় ১ 
ছিলেন। তাহার ছাত্রমগুলীর বাবহারার্থ তিনি কতকগুলি শা কও 

লিপি প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাহ] তাহার নিজ নাছ একাল দিন নি টু 
হয় নাই। মহিলাদিগের মধ্যে তখনও ওক্ষাদি উর সীল বিঃ ঘজ, 
আগ্রহ তাদুশ ছিল না। ঠাকুরপরিবারের সং্ি্ট লেতিকাদের অত বলল 

নাগের গানের প্রচলন তখন সীমাবদ্ধ ছিল সাধারণের জুবিন, শিট 
আাঙ্ছমমাজের গায়ক »/কাঙ্গালী চর জে ফাক সস 

স্লিপ? নাম ধেয পুস্তক প্রকাশ রূরেন ধা আঃ কুনো চিন 
পরিকায় রবীশ্রনাথের আাগানজীতের রলিপি হাক়্াশ ফরিকিন ।. দে, 


২১ বানের আঞা 


সঙ্গীতের স্বরলিপি “শত গান” নাম দিয়া জীমতী সরলা দেবী প্রকাশ 
করেন। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মক ও প্রণয় আদি বিবিধ 
গান মাত্র কয়টি ছিল। প্রসিদ্ধ বাদ্যবন্ত্র-বিক্রেতা (দ্বারকিন কোম্পানী) 
(0.21001 &. 0০.) ৬জ্যোতিরিন্্রনাথকে দিয়া একখানি “হারমো- 
নিয়াম শিক্ষা ও স্বরলিপি” ও পম্বরলিপি গীতিমালা” প্রস্তত করাইয়া 
প্রকাশ'করেন । তাহাতে স্বকৃত এবং রবীন্দ্রনাথেরও ত্রদ্মসঙ্গীত বাতীত 
অন্ধ শ্রেণীর গানের অনেক স্বরলিপি সাধারণে প্রচারলাভ করে। 
পরবর্তীকালে কবি এক স্বতন্ত্র স্বরলিপিকার নিযুক্ত করেন । সেইজন্ু 
আধুনিক বিস্তর গানের স্বরলিপি এক্ষণে সহজ প্রাপা । “প্রায়শ্চিত্ত নাটক- 
খানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন প্রত্যেক গানের স্বরলিপি তগুসহ মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয় এবং পগীত-বীতান* প্রতি কবি নিজেও অনেক গানের 
স্বরলপ প্রকাশ করেন। বদ্ধনানের মহারাজার প্রধান গায়ক সঙ্গীতাচার্ধ্য 
“গঁশেশ্র বন্বোপাধ্ায় মত্ধা মধো কলিকাতায় আসিতেন। তাহার 
কমি হাতা এক্ষণে খাতনামা সঙ্গীতবিদ শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ শ্রুতলিখনে 
নুর স্বরলপি প্রস্থাড করিতে পারদশী শুনিয়া কবি তাহাকে নিধুক্ত 
চন কি তিন্দালা বু গান ধরলিপিবদ্ধ কবিতে সক্ষম হন (১৯৯৮-১১)। 
» থয পঞ্ধিত শ্যাম স্থন্দর মিশ্রের উপযুক্ত শিন্য ও জাম।তা জ্রীমান 
৭ ৯:০আন মিশ্র সঙ্গীতশৌধুরী এ বিষয়ে দক্ষ থাকায় ও সারঙ্গি যন্ত্রে কবির 
ক পতিত বাজাইযা ঠ্াহার নুক্ষ মৃচ্ছনার অভিব্যক্কিগুলির রূপ বাহির 
শকন হওয়ায়। কবি উহাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া! যান ও 
“এর বঙ্জীত ও অভিনয়ে হারমোনিয়াম ক্রমশঃ হাদ করিয়া এসরাজ 
মাগির লঙ্গতে নিজের মনোমত সাঙ্গীতিক সংস্কতি সাধন পূর্বক 
“শসাধারদকে ধতৃমজল সঙ্গীতে ও অভিনয়ে ও বোলপুর প্রবন্থিত মনিপুর 
"কি নাঙের ঢএ বিশেষ অনুরাগী ও শিক্ষিত করিতে সমর্থ হন । 
মঙ্গীত জগতে আন ক্ষেত্রের মত বিচারের আবশ্তাক হয় তাহাতে ধিনি 
শঃসমঙ্গত হিচার করিতে সমর্থ হন, তাহাকে সঙ্গীতমণ্ডলী “চৌধুরী? 


ক৯ 


 ক্টাজ্বীতত কা ২ 


উপাধি ভূষিত করিয়া রেফারি (2২66০:০৫) বা আম্পায়ারের (000016) 
পদ দিয়া থাকেন। তাহার সাঙ্গীতিক জ্ঞান ও সভ্যজনোচিত ব্যবহার 
ও স্টায়বত্তা সর্ধবজনমান্ত হয়। কবিবর হায়জ্রাবাদ ভ্রমণকালীন চৌধুরী 
বাচাওয়ান মিশ্রকে তাহার সঙ্গে লইয়া বান এবং তথায় নিজেও 
ওস্তাদজীর সাহায্যে তাহার গানের নিদর্শন দিতে সক্ষম হন ও 
বোলপুরের জন্য অর্থ ও নবীন শিষ্ত সংগ্রহ করিতে কৃতকার্ধ্য হন। 
এক্ষণে সিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রদেশের লোক 
বাঙলা শিখিয়া রবীন্দ্র-গীত ও সঙ্গীত-প্রণালীর পক্ষপাতী । উহার 
মনোহারিত্ব অপরিসীম, ইহা সর্ধববাদিসম্মত। 

বোলপুরে শাস্তি-নিকেতনের ছাত্রগণকে নব আদর্শে শিক্ষিত করিবার 
অভিপ্রায়ে কবি তথায় গীতচর্চার ব্যবস্থা করেন। অন্যতম প্রধান 
শিক্ষকরূপে অজিতকুমার চক্রবর্ীকে পাওয়া যায়। তিনি যেমন শিক্ষ! 
বিভাগে সুশৃঙ্খল! স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তেমনি ভিনি সুুকঠ 
থাকায় বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গ্রাম্য স্বুরের চর্চার ও তাহাতে বচিত 
রর কবির গীতাবলী ও বাঁলকদের উৎসবের জন্য লিখিত নাটিকার গা নু 
জন্য অনেকগুলি তরুণ আধার কবির মনোমত করিয়া গড়িয়া ভুহি। 
পারিয়াছিলেন। কিন্তু ঘে রসধারায় আজ এ আশ্রম স্বপরিচিত ও শ্বপ্র্ি 
ষ্টিত তাহাকে উৎসারিত করিবার সুযোগ হয় যখন দীনে্নাথ বিল 
প্রত্যাগত হইয়া তথাকার সঙ্গীতগুরু ও দাটকীয় বিউগিক অনিক 
নিযুক্ত হন তিনি রবীন্টরনাথের অগ্রজ দ্বিজেস্নংথ ঠাকুর সিল 
পৌর । তিনি নিজে সুকবি, সাহিত্যরসে সুর়নিক) ও হিরি৫ সঙ্গীত কত 
ও এবজন দক্ষ অভিনেতা | ভ্াহার সন্ধা কিছু বিবদ্দপ ২) গনিত 
দেওয়াহঠল ৷ ভাহার গন্ঠীর কণ্ঠের জভুলসীয়- কেন ১ ও 
গানগুজি সাহিড্য রসা্গুডৃতি অসিত হই অপুর্গা- মান 715 
৮. সম্বন্ধে জসাধাতরণ শিক গেড় রিনি জিখন টি টেক এট. 
গয়া-কবিকে আনগাবিহ্াল' করিয়াছে এবং বেছে এ ধাছিকো কবির 


২৪৩ বনী আঞ্া! 


রচনার উৎসধারাকে অধিকতর লীলা-চঞ্চল করিয়াছে । ঈন্দিত রকমের 
একটি সুযোগ্য শিল্প ও অক্লান্ত পরিশ্রমী অধ্যাপক ও প্রচারক পাইয়া, 
কবি যধার্থই বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তাই তাহার গীতবন্ল 
নাটিকা 'ফাল্তদী' খানি দীনেজ্্রকে উৎসর্গ কর।র সময়, কবি নিজের 
তৃপ্তিকে এইভাবে আকার দিয়াছেন-_-“"'আমার সকল নাটের কাণারী, 
আনার" সকল গানের ভাগারী” ইহা অত্যুক্তি নহে । দীনেজ্রনাথের 
প্রতিভায় ও প্রচেষ্টায় আজ সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ 
আবুত্তি-ভলী, বাই-প্লে (8৪5৩ 0185 ) সমন্বিত অভিনয়, ও বৈশিষ্টাযুকত 
সঙ্গীত আলাপন আদরের স্থান পাইয়া নটনটার কণ্ঠের মধ্য দিয়! শ্রোতৃ- 
বর্গের মনে নব নব আনন্দ উপভোগের হিলোল বহাইয়াছে | 
দীনেল্দ্রনাথের শিক্ষায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর 
কে স্থায়ী আসন লাত করিয়া ও তাহাদের জীবনযাত্রার ও জ্ঞান 
আহরণের পথে আনন্দবন্তিকা বূপে থাকিয়া বাঙলার গ্রামে গ্রামে 
ডাই পডিভেজে | 
পবন্ধ শিক্ষাকেন্দ্রটিও সই উৎসব আনন্দের স্মতিমণ্ডিত হইয় 
(একই দের দিকটি ফখাখ ই স্েহবংসল মাতৃরূপা একটি প্রতিষ্ঠানে পরি- 
এপ হইয়াছে এই ভাব থাকায় বিষ্ভালয়ের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ 
দহন অক্ষর থাকিবে ও স্বীয় সন্তান সম্তুতিগণের নিকট নেহার্দভাষণে 
।র নক ও জ্রীড়াডমি এই আলমা মেটারটা (12 11552) 
"রিল আস্ভার সহিত কীন্তিত হইবে । এই বি্তাগীটটিকে সাধারণ 
, পাব হইস্ডে স্বাস্স্া দিবার জন্য পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা পরিবেষ্টনের 
নাক পকভির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন, সখ্যতা, সহযোগীতা ও কর্ণের 
নয় মন্দের ও সামাজিক বৃত্তি অমুহের বিকাশ সাধনে সঙ্গীত ও 
দহ কছুতে উৎসব বিধান, তন্তঃপ্রকৃতির এবং বিশেষভাবে যে সময়ে 
৮৭. ঘগ অত্যান্ত নমনীয় থাকে ও কিঞ্টিৎ জায়াসে ব্বাভাবিক অন্ধ প্রাণতায় 
১11 খিয়! কণ্মে উদ্ধ্ধ করে, সে অবস্থায় শিক্ষার একটা বিশেষ ছাপ 


স্ঙ্ীতকর কা ২৪৪ 
দিবার জন্ত, রবীজ্ছনাথের লক্গ্য ও আদর্শ থাকায়, দীদেন্দ্রনাথের সহজ 
মিশিখার ক্ষমতা ও রসসধ্চারের বিবিধ চেষ্টা সত্যই কবির মনোগত অভি- 
প্রায়াুষায়ী রসসিক্ত করিয়া স্থানটিকে অভ্যাগতদের মনে প্রকৃতই মানস- 
লোকের আভাস দিতে সক্ষম হয়। এবিষয়ে দীনেন্দ্রের ব্যক্তিত্ব কি 
পরিমাণে সাহাধ্য করে, তাহ। তাহার বন্ধুবর্গের অবিদিত নাই। অস্ততঃ 
তাহার শিক্ষাদানের ফলে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির স্থরের বাহার রত্বা- 
করের অল গর্ভে নিহিত রত্তের মত প্রবাদ বচন না হইয়া লোকের কণে 
জ্যোতিপ্রদ ও দোছুল্যমান হইয়া উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে এবং তাহ! 
বহুল প্রচারিত স্বরলিপিতে নান দেশবাসীর, এমন কি, পাশ্চাত্য ভুখণ্ডের 
সঙ্গীতকলাবিদের কণ্ঠেও, প্রসারিত ও শোভাবদ্ধন করিয়াছে । মাধুনিক 
যুগে থাকিয়াও দীনেন্দ্রনাথ ন্বভাবজ সন্কোচের ফলে যন্ত্র সাহাযো তাহার 
কণ্ঠের আবৃত্তি ও গানের স্থায়িত্ব দিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করেন নাই এ 
নবীন রবীন্দ্রনাথের কথ! বাদ দিলেও প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের বয়োধিকা বশত, 
এই সকল যন্ত্রের সাহায্য লওয়া ততটা সম্ভবপর হয় নাই: 

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের এক প্রসিদ্ধ অভিনেতা আক্ষেপ কবিয়াড়েন চর শত 
পট সনে নট সকলি হারায়।” কিন্নরন্লক্ত অনোহারিণী বৃ্তিগ্চলি মান 
ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক শ্ফুরণে আসে € অনুকূল অবস্থা সমাবেশে কি 
পায়। ম্ুতরাং তাহার বিকলভায় দর্শক € ত্র উমগুলা ৪ চপ 
পাওয় সম্ভবপর হয় না, এবং তাহাদের অন্ুকুতির অন্ন আটা 
তাহ। বাহির করাও চলে না? অনেক ম্মুয় নু রিও 
মিশ্রিত হইয়া তাহাকে ভিন্ন রূপ তেছু ! বুনে পাজি উল, 
বেডিও ও দবাক চলচ্চিত্রের দ্বারা মানবের এই আকা শু 8 
কথঞ্চিৎ পুরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু দর নব উত্ভেজনং ৫ জড়িত 5) 
অবরোছে সেগুলির কোনরিরই দীবকাল আসি ক স্থ; স্ হতে চি 
যেমন ছাপাখাদার কল্যাণে গ্রচ্থকারদের গাধু শা িক-াডিকীত দিক 
বাড়িয়াছে, তেমনি কালোয়াংদের অধাঙ়অনঙাপাচক ধর ক কি, 


২৪৫ 


জীবন বাড়িয়াছে, তবু সে যাস্ত্রিক লিপি অপেক্ষা সাঙ্কেতিক লিপি, মানে 
শব্ধ ছবি অপেক্ষ। স্বরলিপির সুবিধা এই যে, পরবর্তী মনিষীরা অনুকরণ 
না করিয়া অধ্যবসায় দ্বার! পুনজীবিত করিতে পারেন। সে কারণে বঙ্গ- 
দেশবাসীমাত্রেই রবীন্ত্র-সঙ্গীতের বাণীর যথাযথ বঙ্কারের জন্য রবীন্া- 
সঙ্গীতের প্রসিদ্ধ স্বরলিপিকারদের নিকট খণী থাকিবে। 
এই শিশ্বপর্পরার গুরুমুখী বিদ্যার প্রবাহকে প্রাচীন গ্রীকেরা 
'স্কুল” (501,001) বলিতেন এবং ত্বাহাদের নিকট হইতে পাওয়া 
আধুনিক ইংরাজের! বালকদের শিক্ষালয়কে এই আখ্যা দিয়াছেন। স্থৃতরাং 
আমর! রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা ও কলাকুশলভার বৈশিষ্টাকে সেইরূপ 
একটি স্কুল আখ্যা দিতে পারি। তাহাকে যুগপ্রবর্থক মঠাধীস “গুরুদেব” 
ধরিয়া তাহার আশ্রম-নিষ্তত শিল্ব-প্রশিষ্য কষ্ঠোচ্চারিত সাহিতা ও 
সঙ্গীতের নব যুচ্ছনার গঙ্গাধারাকে শঙ্খনিনাদী জগীরথ-কল্পী দীনেজ্জর 
দলিত পথে হদীধ কাল বঙ্গদেশকে অমুত রচনাভিসিক্ত হইতে দেখিব, 
এঘহ আনা পোষণ করিত পারি। ভার সকল সাঙ্গীতিক ভাবের এ 
১ এরর মূর্ত আপার বোলপুর ও কলিকাতার তরুণ-তরুণীদের 
ই "ছিন্দা”, কবির সাদবের নাতিটি সম্বন্ধে কবি সময়ে সময়ে আদর 
কাঁদা বলিতেন আমার গানের জন্তই দানুর জন্ম হইয়াছে ।” ইহা! কবির 
তের কথ! বা প্রশংসার উক্তি হিসাবে বড় কম নহে। সুকবি শ্রীযুক্ত 
-*'প্শ তথ হাগটী রবী্ধের উদ্দেশে শ্রদ্ধা্লী দিতে লেখেন-- 
*"শুপ্ত সবরের সাতটি ঘোড়া 
চাপায় যে গে! ইঙ্গিতে 
বিশ্বাকাশের সেই রধিরে 
বাঙ্গালা দেশের সেই কবিরে 
কে পারে কথার রঙ্গে 
রঙগিতে 


ভারে কে সব শনাবে 
সঙ্গীতে 1” 


' বাজনীত্রহে লারা ২৪৬ 

আমরা বলি দীনেন্দ্রদাথই সেই কবিকে যখন তখন সুর শুনাইতে 
পারিয়াছিলেন। ন্থুধু কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্তর-সঙ্গীত নয়, ভারতের নাট্যশান্তর 
অনুযায়ী হিন্দু-সঙ্গীতের আর একটি বিভাগ দৃশ্ঠ কাব্যের প্রেক্ষাগৃহে 
প্রযোজনায়, নাটকীয় কলাতে ও কবির মনোমত অভিনয় করিতে দীনেন্্র- 
নাথ কতকটা সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কবির নিজের অভিনয়সঙ্গীদের মধ্যে কৌতুকাভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ ও 
গম্ভীর অংশে উহার ভ্রাতৃদ্ধয় গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ বিশেষ যশন্থী 
ছিলেন। তাহাদের বাটিতে পারিবারিক অভিনয় মজলিসে একবার 
কবিকে খ্যাতনামা অভিনেত! অধ্ধেন্দুশেখর মুস্তটাফির সহিত রঙ্গমণ্চে 
আরোহণ করিতে হয়। মুস্তফি মহাশয়ের অঙ্গভঙ্গি ও ন্বরের কারুকাধা 
এত নুচ্্প ও প্রচুর ছিল যে, সহযোগী অভিনেতাদের পক্ষে নিজ ভূমিকার 
সম্পূর্ণ মনে।নিবেশ রাখ! কঠিন হইত । আমর! কবির নিজ মুখে শুনিয়াছছি 
যে অতট। স্টেজ ক্রি (5986 £:6০ ) একরের সহিত মঞ্চে নামিতে তাহাকে 
সদ। সতর্ক থাকিতে হইত এবং তাহ।তে তাহার নিজের অভিনয়-স্বাচ্ছন্দোর 
ব্যাধাত. হইত। কবি স্বাভাবিক হাবভাবের পক্ষপাতী হইলেও বিশেষ 
ভাব ব্যঞ্জনার জন্য ঘরের ও বলিবার ধরণের এবং উচ্চারণের কত: 
কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্কত ছিলেন, অন্যথা নাটকের প্রাণস্বরূণ ক: 1৮ 
কখনের স্ুষ্পষ্ট ছাঁপ দর্শকের মনে অস্থিত কর! যায় না 1” পুরাতন ভিত 
ভূমিকায় যথাযথ শ্বভাব অভিনয়ে, তাহাদের পরিবারে বছুকীল অংশে এ 
বাবু মতিলাল চক্রবস্তাঁ “বৈকুষ্ঠের খাতায়” ঈশান চিজ একা; 
মনোরম করিয়া প্রসিদ্ধি দান করেন তে, ববনি ই পুগ্রন্। কাজি তা 
পুন্রভিণয় হইয়াছে, তখনই তাহাতে ভাহায় আবরণ অনিতা 
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খোলাপ্রাণ মতিবাবু একপ্রকার তিন পুরুষের হখজার-সাখং ভিত 
উপযুক্ত অভিনেতার সমাবেশ কধিকে দৃষ্টিন মুসল মাটি রচনায়, এ: 
সাহিত করে। কাহার বাল্যকাল - আত ধ-রাটিকিব, সদন, ৫ 
গুপু-দাদা ও জ্যোতি-দাদার উৎদাহে হয়। পরবতী কাছে এ গতীক্ষ ইুিক্ষ 


অভিনেতা তাহাদের অভিনয় লীলার সঙ্গী হন। উভয়ের প্রতি কবির 
আন্তরিক গ্রীতি ছিল। তগ্মধ্যে মতিবাবু অন্তম। তিনি নব নাটকে 
“কৌতুকের” ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গগনেশ্রাবাবুর অঙ্কিত মতিবাবুয় 
চিত্ত রায় বাহাহবর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের “ঘরের কথ। ও যুগ সাহিত্যে” 
স্থান পাইয়াছে। অপরের নাম বাবু অক্ষয় চক্র মজুমদার । নিমতলা দ্রীটে 
তাহার বাস ছিল। যদিও তিনি 'বড়'দের বন্ধু, তবুও পরিণত বয়স পর্যাস্ত 
এ পরিবারের ছোটদের সহিতও তাহার সৌহাদদ্য অটুট ছিল। তীহার 
চিত্র কোথাও রক্ষিত নাই; তবে সকলেই তাহাকে বড় অক্ষয় বাবু 
বলিতেন ও তাঁহার অভিনয়-চাতুষ্যের ভুয়লী প্রশংসা করিতেন। ছোট 
অক্ষয় বাবুর কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও 
জ্োতিরিন্্ন।থের কাব্যকানন পরিভ্রমণে সহচর বিহঙ্গম | কি গম্ভীর, 
কি হাস্তাকৌতুকোল্জল ভূমিকচ উভয়েই, বড় অঙ্গয় বাবু খুব স্বাভাবিক 
মভিবাক্তি দিতে পারিতেন । বাঙ্গালার স্থায়ী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তক 
দশ বসবাজ শমৃতলাল বন্থ '৪ নটকুলগশেখর অদ্দেন্গুশেখর ওরফে 
মৃন্তফী সাহেব সুপরিচিত এবং বিশিষ্ট অভিনয়-ভঙ্গীর জন্য খ্যাত । তথাপি 
১1ধাপ নট ও নাটাকাররূপে বাঙলার সাধারণ নাট্যশালার পরিপালক 
হপয় স্বগাফ গিরিশচন্ ঘোষকে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্ত 
“কপ; কেহই রবীন্দ্রনাথের নাটক লইয়া শিক্ষাদানে কোনও দিন 
“হনয়কে সাফলামণ্ডিত করিয়া দর্শকের গ্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন নাষই। 
“চধপা মুক্তফী মহাশয়ের সুখে শুনিয়াছি যে, যখন তিনি তরুণ বয়সে 
'ফলাহাটার সখের থিয়েটারে "কিছু কিছু বুঝি”্র অভিনয়ে কতিপয় 
? বক! লন, ভখন তীহার রঙ্গমঞ্চের ইতিকর্তবা সম্বন্ধে জ্ঞান অক্ষয়. বাবুর 
শখলাটকের এগবেশে”্র অভিনয় হইতে জংগুহীত হয়। জোড়ার্গাকো 
“ভিত “রালীকি পতিতার" অভিনয়ে দন্থ্যসর্দারের ভূদিকায় গানে ও 
সাব্বাজনায় এষন হান্তর়স ফুটাইয়াছিলেদ ফে, ল্যাঙ্সভাউন লাটপত্বী সে 
বাত অভিনয়ে ভাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেন ও বলেন “76 15125 


£8)% বলিয়া সাজঘ্বরে (06০0 2০০০ ) যাইয়া তাহার সহিত 
করমর্দন করেন। তিনি €362891 106৪6৩*এতেও ছ'একবার 
বাহির হছন। মজুমদার মহাশয় রঙ্গমঞ্চের বাহিরেও সরস বাক্য ভঙ্গিতে 
বেশ মজলিসি লোক বলিয়৷ খ্যাত ছিলেন। শুধুই যে তিনি অন্য 
অভিনেতাদের অনুপ্রেরণ। দিয়াছিলেন ও ঠাকুরবাড়ীর তরুণ অভিনেতা- 
দের সমাদৃত সহায়ক ছিলেন তাহ নহে, বর্তমান বাংল! ভাষার কয়েকটি 
অতুলনীয় সম্পদ তাহার অভিনয় কুশলতাকে ক্ষেত্র দিবার জন্য রবীন্দ্রন।থ 
রচন। করেন ও তাহারই অভিনয় দ্বার! উচ্চ শিক্ষিত সমাজে উহ! প্রচারিত 
হয়। পট, পরিচ্ছদ ও রঙ্গমঞ্চের সাহায্য ন৷ লইয়া, শুধু বৈঠকখানায় বন্ধ 
সমাগমে যে ভশড়।মি-বঞ্জিত-বিশুদ্ধ-সাহিত্যিক-রসদ্বারা ভঙ্জ মহোদয়ের 
নাটকীয় স্পৃহা এবং গল্পরসের আনন? একাধারে উপভোগ্য ও চরিতার্থ 
কর! যায়, তাহ। কৰি তাহারই ব্যঞ্জনায় সপ্রমাণ করেন । এই নব প্রকার 
একাত্বক অভিনয়ের কল্পন। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতে রচিত পুরাতন “ভাগের” 
অনুসরণে লেখেন। বস্তুগত পার্থক্য তাহার নিজ । বাপকদের আভনযু 
সাহায্যার্থ “মুকুট” এবং বিবিধ হেঁয়ালী নাট্য ঠাহার ভগ্নি জিভটা 
ও ভ্রাতৃজায়। জ্ঞানদানন্দিনীর উৎমাতে রচিত হয়| সেইন্প বাংলকাচ 
জন্য পুরুষবজ্জিত নাটিক! “মায়ার খেল” প্রণয়ন করেন? গুরুধ গা 
ত্র-চরিত্র অভিনয়ের তিনি বরাবর বিবোধী, তাতাতে অভিনয়ের সুজ 
নষ্ট হুয়। আ্্ীবিরদ নাটক "গোড়ায় গলদগ ৪ আ্ীতজ্নিহ তনতখ 
নাটক “বৈকুষ্ঠের খাতা” অভিনয়পট পরুন বগবদের গন্ধ বত উজ 
এই অভিনয় উপলক্ষে নাটোরের মহারাজ! কজগরীযুলাথ হাহ ডু তরি 
'ভাঙ্গার ৬হেমচন্ত্র বনু মল্লিকের সহিত কির €ধ সুধা ভর ভাঙা য় 
প্রগাঢ় বন্ধদ্বে পরিণত হইয়। তাহাদের খীবিত কাস জহি টু 
বড় অঙ্গয়বারুর অন্য লিখিত শ্বিনি- পসরা 
ধবগপ্াপ্তি* এবং "হঠাৎ, অবতার” আজও তকপধনেয কি ৭ 
খবছ ছাত্ত ও আনর্দ বিত্তরন করিজেছে। অঞ্চলির এডি বক 
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এমনভাবে গতিবিধি ও কথাবার্তা চালাইতে হয়, যাহাতে সহযোগ্গী 
অভিনেতার অন্তির প্রকৃত প্রস্তাবে না খাকিলেও দর্শকদের মনে তাহাদের 
উপস্থিতির ভ্রান্তি আনয়ন করিতে পারে। দর্শকের কল্পনা-শক্তিকে 
উদ্রেক করা প্রাচীন নাটক অভিনয়ে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল । সেক্স- 
পিয়ার (5108165981৩ )এর “নিদাথ-নিশীতের স্বপ্পাতে (4৯ 2110-5015- 
11611181205 10052) বটামের (89:00 ) উক্তিতে ইহার দৃষ্টান্ত 
আছে! আমাদের দেশে প্রচলিত যাত্রা পাচালিতেও ইহ বিগ্ভমান। 
বালি ও জাভা দ্বীপে পৌরাণিক দৃশ্য অভিনয়েও সীন প্রভৃতির সাহায্য 
বাতিরেকে খোলা ময়দানে এরূপ আমোদের কথা সিংহলের ডাক্তার 
আনন, কুমারনামী পলেন। অধুনা কপিকাতাবাসীর দাক্ষিপণাত্যের 
“কাথাকালী” গ্ুতাভিনয়ে্ ইহার আভাধ পাইয়াছেন। গ্রীক ড্রামায় 
তন? গ্রভৃতি বীলংস রস আভিনয় রঙ্গমঞ্জে নিষিদ্ধ । কিন্ত কথোপ- 
কনের হুর দিয়! দর্শকের মনে সে নিদারুণ ঘটনার মর্্ান্ধদ ছাপ দিবার 
বলল, আহে । যদি5 ইংরাজি স্তারেডের (07587505) ছায়ায় হেয়ালি 
নাট) ২ হইফাভিল। কিন ভাহ! নিতাস্ত অপগণ্ড দল ভিন্ন বড় একটা 
১৯ সহী শান নাই । যুবকযুবভীর অভিনযোপযোগী ৪০৫৫ 
১1 ই এল পক একষ্টু করেন নাই, তবে মানসিক ও সামাজিক প্রহেলিকা 
158০5 এবিধ৬ ব্যসে 5য় সকল সামাজিক নাটক তাহার লেখনী- 
*৬৯ পুজা, তত! উপরিলিখিত শ্রীমান শিশির ভাহুড়ি ও শ্রীম্মান 
এসবের বিপদ চেষ্টা ৪ উৎসাহী তরুণদের সাহাযা বাতীত কখনই 
সদ সশ্া্গাবোর অবো পরিগণিত হইয়া সাধারণ রঙ্গালয়ে স্থান 
দত ৮১, পপীন্রণাথের গোড়ায় গলদ যাহ পরে “শেষরক্ষা” আখ্যা 
'» শাখা কনার প্রন্ষাজনায় এত মনোরম হয় যে, ক্রমানযয়ে ত্রিশ 
ও আহ্রিদীত হয়। শিশির কুমার 'চন্দ্রবাবূ। সাজিতেম। ভবানীপুর 
সঙ্গীত পমাজ ৪ ধন্তবাজার ওক্ড ক্লাবের সুযোগ্য অভিনেত! ও গায়ক বাবু 
1*নকড়ি চক্রবন্দিকে পাইয়া ষ্টার রঙগমঞ্চের পরিচাপকেরা রবীশ্রনাথের 
৮ 


নাশক ক্কঞ্। ২৫, 


“চিরকূমার সভা” পুনঃ পুনঃ অভিনয়ে সাফল্য অর্জন করেন। তিনকড়ি 
বাবু “অক্ষয়ের” ভূমিকায় ও অহীন্দ্রবাবু “চন্দ্রবাবুর” চরিত্রে কবির মনোমত 
রূপ দিতে সক্ষম হন। কবিও উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে বিশেষ 
উৎসাহিত করেন। রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের “গৃহ প্রবেশও আদৃত হইয়া- 
ছিল। শিক্ষাকালীন শ্রীধুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শিক্ষাদানে রঙ্গালয়ের আচার্ধ্যদের বিশেষ সহায়তা করেন। পূর্যুগের 
অভিনেতাদের ইহ] অপেক্ষ। সহজ বহি লইয়া! অকৃতকার্যের কথ! আমরা 
পুর্ব বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের স্ত্ী-চরিত্রগুলির রুচিসঙ্গত সমাক 
প্রকাশ, সু নিপুণ সন্তর্পণশীল! অতিনেত্রী ব্যতীত এক প্রকার অসম্তব। 'নাট্য- 
নিকেতন" প্রতিষ্ঠা ও 'সীতা'রঅভিনয় হইতে (ইং ১৯২৭) বঙ্গ রঙ্গালয়ের 
ইতিহাসে একটি নব যুগের সূত্রপাত ও প্রফেসার শিশির কুমার ভাদুড়ি 
এম, এ, প্রমুখ অভিনেতাদিগকে ইহার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। 
তিনি নট, শিক্ষাচার্ধ্য ও নাট্যকার হইয়! পরে “রীতিমত নাটক” 
ও তাহার ছায়াচিত্ররূপ 'টকি অফ টকিসের' প্রযোজনা করেন? ভাহার 
শিক্ষাগুণে ও অভিনেত্রীদের অধ্যবসায়ে মামাজিক নাটকের অভিনব 
কল! এখন উত্কর্ষতা লাভ করিয়া সাধারণের নিত: উট 
বছকাল দর্শক সুধীজনকে আনন্দ দিতে থাকিবে । 

শিশিরকুমারের অভিনয়তঙি ও সুস্পষ্ট উচ্চারণের টিক শি খুলা 
শেঘতাগ প্রলন্থিত করিবার গ্রথা এক্নে বাতলার নূবদিঘ সাকিটিও এত 
কি, সুদূর পল্লিগ্রামে ও গঞ্গ্রামেও উদীয়মান সর টেলর 
€ মাথার বস্ত। তিনি নিজে বিদ্যাসাগর কঙ্গেক্কের হেত হুকিকা 
করিয়া, দেশের অল্লশিক্ষিতগণের রুটি সাশ্োধত সালেক ও তই জং ও? 
রস-পরিচায়ক চারুশিল্পের উন্নতি আলিফুল প্রয়াদ হই, পি জীবহণ 
আত্মদিয়োগ করেন। বাঙালী নটনটা ও রঙ্গম্ গঠন ও 
অনমসাহসের সহিত মাঞ্চিল ভূখণ্ডে ইৎকাজীারি মারুদ৬ল: গস 
অভিনয় দেখাইয়া! আসিয়াছেন। ভরপঙ্ক্ষে খবীউইনটগর অজ 
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এমেরিকা ও ইংলগ্ড তাহার দেখ। হয়। কবিও তাহাকে সাদর আপ্যায়ন 
করেন ও দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্তক তাহাকে আদেশ করেন । তিনি বলেন, 
তাহাদের মেরিট (01611) যেরূপ আছে, তাহাতে দেশের লোকের 
সেবায় নিয়োগ করিলে ঢের বেশী কাজের মত কাজ হইবে, বিদেশে শুধু 
তার অপচয় হইবে । উপরস্ত তিনি সেই সকল দেশে থাকিয়া যে এশ্বধ্যের 
এজ্জরল্য..ও বিলাস দেখিয়াছেন, ও তৎংপার্ে এত ভীষণ দৈম্ত ও হুরবস্থা 
স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও তাহাদের পোলিটিকাল ও ভারতীয়ের প্রতি মনো- 
ভাবের সহিত পরিচিত হইয়াছেন যে, জাতি হিসাবে পাশ্চত্যগণকে আর 
তিনি বিশ্বাম করেন লং!) তিনি ইচ্ছা করেন না যে ভাহার কোন স্বদেশ- 
বাসী সেখানে থাকিয়া দুখ কষ্ট ভোগ বা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে। 
উপাজ্ডনের ও তাহা হইতে বায় সঙ্কুলানের বিশেষ আশা তিনি করেন 
না, মংপুত্র শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ এই ভ্রমণকারী দলে 50886 4১050 
কলে সংযুক্ত ছিলেন, এবং কবির সহিভ দখা করিবার জময় শিশির 
হস সাথে ছিলেন । তাহারই সুখে কবির এই বাণীর কথা আরবণ করি। 
চপ তাহ/কোও (বিশেষ যর করেন ও অঙ্কন বিছ্থা।র উন্নতির জন্ত চেষ্টিত 
৮৫ পলেন ৬ এদশেতেহ যে তাহার ক্ষেত্র, তাদৃশ অর্থকরী না হইলেও 
১৮ যএই আছে সে বিষয়ে মনোযোগী হইয়। বাড়ি ফিরিতে বলেন। ডাক্তার 
দিন্কুনর রায় সজীতচচ্চার জন্য পাশ্চত্য দেশে বহু ভ্রমণ করিয়াছেন ও 
৮৮ কবিবরের সাক্ষাংলাভ ও খনিষ্ঠ সংযোগের সুযোগ পান । তাহার 
সংহত কির একটি কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার 
উপ ) খহীত্হ্থর। পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠায় দিলীপ কুমার লিখিতেছেন ১ 
৮৭ গুদ অনদিয়া শুনিলেন, পরে ধীরে ধীরে এক এক করে, 
তত এ কারক প ৮, 
তমার পুলা নম্বর প্রশ্নের উত্তরে শোড়ায়ই আমি বলে রাখতে 
এই খে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমি সর্ধাস্তরকরণে ভালোবাসি-_বাল্যকাল 
েকেই-নআর মনে করি ভালোবাস! উচিত। প্রতি সুন্দর স্থ্ি পুরানো 


- জ্জ্ীআ্রকে আজ্যা। | ২৫২ 

হলেও রবিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে, এই ত হওয়া উচিত। ধারা 
সত্যিকার ভাল হিন্দুম্থানী গান শুনেও বলেন-_-ও “কী তা-নাসনা-না মেও 
মেও বাপু ও ভাল লাগে না” তাদেরকে আমি বলব £_-“তোমার ভাল 
লাগে না এজছ্ে তোমাদের সঙ্গে তর্ক করব নাঁ_-কেনন! কুচি নিয়ে তর্ক 
নিক্ষল-.-কেবল বলব তোমরা এ কথা সগৌরবে বোলো! না, লক্্মীটি ! 
কারণ ভালে জিনিষ ভালে না লাগাট! লঙ্জারই বিষয়, গৌরবের নয়। 
সুতরাং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যখন সত্যই সঙ্গীতের একটি মহৎ 
বিকাশ, তখন সেট! যদি তোমাদের কারুর ভালে। নাও লাগে তো৷ সলজ্জেই 
বোলো--লাগল্‌ না, বোলো-_-ও রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই 
করি নি বা করবার সময় পাই নি, নইলে ভাল লাগত নিশ্চয়ই |” 

ইহা ত সাধারণভাবে বলিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অন্ততর ও কবি- 
জনোচিত গভীরতর অনুভূতির কথা ইতিপূর্ব্বে ১৩২৪ ভাত্রের “সবুজ পত্রে” 
তিনি স্বীয় লেখনীমুখে ব্যক্ত করেন। তাহা হইতে পাঠকদের তৃপ্তির জন্য 
কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি,-_ 

“আমাদের মতে রাগরাগিনী বিশ্বস্থপ্তির মধ্যে নিতা আছে; 
সেইজন্। আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, সে 
যেন সমঘ্তভ জগতের! ভৈরে? যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম 
জাগরণ; পরজ ষেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রা-বিহ্বলতা : কানাড়। 
যেন হনান্ধকারে অতিসারিকা! নিশীধিনীর পথ-বিস্বৃতি ; ভৈরবী যেন 
সঙ্গরিহীন অলীমের চিরবিরহ বেদনা; মুলতাদ যেন রৌডতপ্ত দিনার 
্লাসডি নিষ্বাস। পৃররী যেন শুষ্ঠ গৃহচারিদী বিধব! সকার আস্চমোচ৯ 
ভারবর্ধের সঙ্গীতে মানুষের মনে বিশৈষক্ঞাবে- এই .. বিশ্ব বসটিকে 
রষিয়ে তোলবায়.ভার নিয়েছে। সাযৃহের হিসোয: চনকানিকে শের 
ক'রে প্রকাশ কর! তার অভিপ্রায় নয়। ভাই যেক্টাভারায় হর ২০: 
ওগতীর যাতে আমোদ আহারিদর উস দাই, কাছ জাসেও দিবা 
উর রাগিনী । মধনারীর মিগনের খখ্যে ঘ্ কিরকিকটিন বস্তির কাছে 
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সেটিকে সে স্মরণ করাতে থাকে, জীবঙদ্মের আদিতে যে দৈতের সাধন! 
তারি বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহ ঘটনার উপরে নে 
পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়। ঞ € ধা 

তবু বত দৌরাত্ব্যই করি না কেন, রাগক়াগিনীর এলাক। একেবারে পায় 
হোতে পারি নি। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানে! চলে কিন্ত বাট! 
তাদেরই বন্ধায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলবে। কেননা 
আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্ত তার চলার বাধা পথটায় তাকে 
বাধে না। ক জী নট 

তবে কিনা এও নিশ্চিত যে আমাদের গানে হার্দনি (ম্বর-সঙতি ) 
ব্যবহার করতে হলে তার ছাদ স্বতন্ত্র হবে। অন্তত মূল নরকে সে হদি 
ঠেলে চলতে চায় তবে সেটা! তার পক্ষে স্পর্ধা হবে।  & ঞ 
অতএব আমাদের গানের পিছনে যদি স্বানুচর নিযুক্ত থাকে তবে 
দেখতে হবে তারা যেন না পদে পদে আলো হাওয়া আটকায় । % 
একহাতে রাজদণ্ড, অন্তহাতে রাজছত্র, কাধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় 
সিংহ!'সন বয়ে রাজাকে যদি চলতে হয়, তবে ভাতে বাহাছুরী প্রকাশ পায় 
৭ কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুমঙ্গত হয় যদি এই আসবাবগুলি নান! 
স্বানে ভাগ করে দেওয়। হয়। তাতে সমারোহ বাড়ে বই কমে না। 
আমাদের গানের যদি অনুচর বরাদ্ধ হয় তবে সঙ্গীতের অনেক ভারী 
৬৯; মা্প্ত্র এ দিকে চালান করে দিতে পারি ।” 

-ববীজ্রন থ-- 


স্পত্থডল্ম এপন্কিচ্ছ্ছেদ 
গাহ্‌স্থ্য জীবন 


১ ৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ হঠাৎ একখানি 
ত্‌ পত্র পাইয়া বেশ একটু বিচলিত হইলেন । কারণটি আর কিছুই 
নয়, পত্রের লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাঁনাইতেছেন যে, পরবন্তাী ২৪শে 
অগ্রহায়ণ তারিখে তাহার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শু৬- 
বিবাহ, এবং সেই বিবাহ উত্সবে যোগদান করিবার জন্য বন্ধুদের সাদর 
আহ্বান করিতেছেন । এ বিবাহে তাহাদের কুলপ্রথামত কন্যা আসিয়।, 
ছিলেন যশোহর হইতে । তাহার বো-ঠানদের মধ্যে বড়, মেজ যশোহবের 
কন্ঠা ; দেজ ও ন, হাওড়া সশাতরাগাছির মেয়ে এবং সর্ববশেষটি হিলেল 
কলিকাত। ছাড়কাটা গলির গাঙ্গুলীর কন্ঠা । কবি বয়ং পাত্রী দেখি; 
যশোঁহর দক্ষিণডিহি নিব(সী শুকদেব রায় চৌধুরীর বসন্ত “বদীহানও 
রায় চৌধুরীর কন্তা শ্রীমতী তবসূন্দরী দেবীকে মনোনীত বেল 
বিধাহ-রাত্রির পুর্কেছি তাহার পৃতন লাম হয শ্ীথতী গুণাজিন। । ও 

সেই নামেই তিনি খত্রযাডীতে আজীবন পরিচিত ছি লন) দান 
দ্েবীর-বিবাহের সময় বয়স ছিল ১১ আর কবির খয়স ৫২ বর্ণজউ 
তিনি কবির প্রতিষোগিনী ছিলেন না বটে, ও ০৬ এ এক? আজ ক 
মণ্ডিতা ছিলেন যে কবি আই হদ। বিবাহের জ উর 






্ দির মরণ রি 
মাথের “নৌতুক কি. কৌতুক) ড়িউ হয় ডাহা সেখ দিকে একটা 
ছয্বেশী “উৎসগ' বা 'উপসর্গ' আছ. ূ 


২৫৫ বালক আনা 


শর্বরী গিয়াছে চলি' | হিজরাজ শুনে এক পড়ি 
গ্রতিক্ষিছে রুষিষ় পূর্ণ উদয় 
গন্ধ-সীন দু-চারি রজনী-গন্কা লয়ে তড়িঘড়ি 
মালা এক গাঁখি ফেলি অসময়। 
স'পিল রবির শিয়ে বলি ওই 'আশিষি তোমারে 
অনিঙ্গিতা শর্ণ স্থণালিনী হো'ক্‌-_ 
স্থবর্ণ ভুলির তব পুরফাঁয় । কুরপার কারে 
যে পড়ে সে পড়,ক খাইয়া চোঁক।”? 

এ মিলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কোনও কাব্য রচিত হয় নাই বটে, 
কিন্তু বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া তার জীবনে অনেক উচ্্ছাসলীলা বহিয়া 
গিয়াছে । বিবাহের পর নব বধূকে বিদ্যাশিক্ষা ও গারহস্থা শিক্ষ। দানের 
ভার লন হেমেক্্রনাথের স্ত্রী শ্রীমতী নীপময়ী দেবী। হেমেজ্নাতের 
কন্যাদের সহিত বধূকেও লোরেটো। গাল" স্কুলের (1:076009) ছাত্রী করিয়! 
,দওয়া হইল । সেখানে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা, পিয়ানো ও সঙ্গীত 
প্রভৃতির চচ্চ1 চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে বাংল! ভাষা ও 
সাহিতাশিক্ষা, কলিকাতার অভিজাত পরিবারের আদবকায়দ! ও সুচারু 
গৃহস্থালী শিক্ষা আরম্ভ হইল। যশোহরাগতা। বধূদের একট। বিশেষ 
শিক্ষশীয় ছিল যশোহরের উচ্চারণ-ভঙ্গির সংশোধন । এ বিষয়ে তাহাদের 
সাতাবিক আগ্রহ ও পুরমহিলার্দের বাঙ্গ বিদ্রপের ভয় থাকায়, তাহারা 
:“ভ অগ্রসর হইতেন ও শীত্রই সম্পুর্ণ সাফলা লাড করিতেন । কেবল ধর! 
ডিন “পাচের ফারদেশঅর্থাৎ আঙুনাসিক উচ্চারণে । গৃহস্থালী 
111পারে বিশেষতঃ রন্ধানে তাহাদের সহজাত প্রতিভা থাকায় অচিরে 
শোন্ষিনী হইতেন। ইহার প্রথম পাঠ, য্িচ পিত্রালয় হইতে লইয়া 

অ।দিতে হইত, ভাহাদের যশোহরাগতা স্বজঠাকুরাশীরা, নিজ নিজ বাল্যাবন্থা 

বরণ করিয়া, মাছের, বোলে নববধূর হাত পরীক্ষা করিতেন। চৈ দিয়া 
কৈ ডি বগজানে অপটুতা ম। ও মানীর শিক্ষাদানের গঞ্জনার কারণ হইত। 
রখীকৃ্িযীর সবজা বর্ধমান না থাকিলেও, পরীক্ষার অভাব. হয় নাই। 


ন্াব্ীতুর আব ২৫৬ 
মহর্ষি একদিন বলিয়াছিলেন, তাহাদের বাড়ীর রোজের ব্যঞ্জন ছিল 
'ডভাল--মাছেরঝোল---অস্বল' 'অন্বল-_-মাছেরঝোল-_ভাল'। রড়ি ভাজা, 
পোর ভাজা, আলুভাতে ছিল ভোজের অঙ্গ । রবীন্দ্রনাথের বিবাহের 
পূর্ব হইতেই কিন্তু শুধু ডাল-বঝোল-অম্থলে কুলাইত না। তখন এ বাড়ীতে 
বিভিষ্ন গ্রকার আমিষ ও নিরামিষ রন্ধন ও নানাজাতীয় মিষ্টান্ন পাক কন্া 
ও বধূদের শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রজ্ঞা - 
সুন্দরী দেবী তাহার “আমিষ ও নিরামিষ আহার”এ তাহার পরিচয় 
দিয়াছেন। শুধু ঠাকুরবাড়ীর আহারে কেন, দশ বৎসর পূর্বে পধ্যন্ত 
বাঙালীর সামাজিক শুভ কার্ষোর আহার্য্যে সকল প্রকার সভ্যতার ছাপ 
পাওয়া বাইত। বিত্বশালীর বাড়ীর ভোজের নিমন্ত্রণের একটি পাতই 
ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছিল। বৈদিক যুগের আনন্দ নাড়ু, 
তিলের নাড়ু, বড়া, পৃপ ; খাটী বাংলার বাহান্ন ব্যঞ্জন; মাড়োয়ারীর পুরী 
কচৌরী-পাপড়-বালুসাই মিঠাই-লাউকি-লচ্চ। ; বসাকশেঠেদের আচার « 
রকমারি মোহনভোগ ( হালুয়া ), রাধাবল্পভি, জৈন জহুরীর নানা প্রকাদ 
বরফি ও পেড় ; খাস বাংলার ছানার মিষ্টি; মোগলের কাবাব -কৌশ্র।, 
কালিয়া; ইংরাজের চপ-কাটলেট-ক্রকে-বৃগ্ধাল-আাইসক্রীম : ফরাসী 
সালাদ্‌ আইরিশ টু প্রসভৃতির সম্মেলন ধনীগৃহে “দখা মাইত । হঝীন্ছ 
নাথের এক ভ্রাতু্পুত্র খতেন্দ্রনাথ ভাহার "মুদির দোকান পুক্ঠকে বৈ 
সাহিত্য হইতে লুচি-কচুরীর আভিজান্্য প্রত্থিষ্ঠার চেষ্টা কহিয়ােন 
ফেছ যদি বিংশ শতাব্দীর বাঙালী ভোজের অহাযাকুলির হজ 
লইয়া গবেষণা করেন, তুহ1 হইলে বাংলার সামাজিক ভীতি ও লস্ট 
সন্বদ্ষে অনেক কিছু তথ্য আবিষ্কার করিতে প্রিবেন বঙ্গিস্থা হও 
জে যাহা ছউক, উপরের তালিকার অনেকগুলি দণালিনউ | চি এ 
হইয়াছিল, সর্ধ্বোপরি নারিকেলের দালাপ্রস্ঠাগ় বিটা ভীহারে সি 
বৈশিষ্ট্য দিয়াছিল। তখনকার দিনৈ ঠাকুরপর্সিধাকে পপ হাটের, ছি, 
দেয় মধ্যে আমসত্, আচার, বড়ি, আমকাসুন্ছি প্রতি কেছবাস্কনি ইত 


৮ 
ঃ দে 


হথ সাজেক আরা 


খরিদ করিত না। এ সকল জিনিষ গৃহের বধূ ও কন্যার বাড়ীতে 
তৈয়ারী করিতেন। তাহাদের যশোহরস্থ আস্মীয়েরাও এ সকল জব্য গৃছে 
সবদ্ধে প্রস্তত করিয়া কলিকাতায় তত্ব করিতেন, আর পাঠাইভেন নেন- 
গুড়ের পাটালি, কুলের বড়ে, ঘ্বৃতকলন্ব। লেবুঃ চইলতার মূল, দীর্ঘাকতি 
মানকচু। এ সকল উপচঢৌকন ঠাকুরবাড়ীর সকলেই আদরের সহিত 
গ্রহণ করিতেন ও ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। ঘ্বৃত ও শর্করাযোগে 
এই মানকচুর মুড়কি ও মালপো' প্রস্তুত হইয়া জলখাবারের মিষ্টাঙ্গের 
রকমফের জোগাইত। আমরা শুনিয়াছি, এই মিষ্টাঙ্গপাকেও কবি- 
জায়ার যথেষ্ট নৈপুণা ছ্বিল। নৃতন ঝুনি রাই-এ তৈয়ারী তরল ঝাল 
কাসুন্দী, মালুভাতে ও শাকভাজার পারিপাট্য বিধান করিত । এটি 
ঠাকুরপরিবারের একটি বিশেষ । পুরে ইহার জন্য শুভ অক্ষয় 
তৃতীয়াতে ষোড়ষোপচারে গঙ্গাপূজ। করিয়া নূতন সরিষা ধোওয়া হইত । 
নিদিষ্ট সখোক দিনের পরে একি পুজা করিয়া সরিষ। কোটা ও টগবগে 
গরম জল, মললা মিশ্রণ ইত্যাদি নানাবিধ কুলাচার প্রথ। অর্থাৎ মেয়েলী 
পিতা আরিত হইৃতি | নমুনা স্বরূপ নৃতন ভড়ে করিয়া কুটুন্বগণের 
সহিত এই ঝালকান্ুন্দীর আদান প্রদ।ন হইত। ইহার প্রস্ত-প্রণালীর 
ললঙ আুনানিনী দেবী দীক্ষিতা হন, যদিও পৌগ্তলিক আচার লোপ 
হয় ভীহাতেচ অংর রীতরক্ষা লই ব্যস্ত হইতে হয় নাই। নববধূর 
“বদাপঞ্জান দুঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের জন্য বাড়ীর দৈনন্দিন প্রধান 
এমন পানসাজা ব্যাপারে তাহাকে নিযুক্ত করা হইত। রদ্ধনে কিয়প 
এখধন্দিনী হইলেন হাহা জাহার হাতের 'সাজাপান' দেখিয়! পুরমহিলার। 
শখ খাধী করিতেন । এই পানের মসলার প্রধান অঙ্ক ছিল কেয়াখয়ের। 
₹51৬ ঠাকুরপরিবারে সকল বাড়ীতেই মেয়ের! প্রপ্থত করিতেন । শুধু 
(নিজেদের বাবহারের, জন্ত প্রশ্থত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, গৃহদেবতার 
বান্ববহ মরার অভিপ্রায়ে ভাহার ব্যবহারার্থ বিশুদ্ধকভাবে এই খয়ের 
পন্ত হইন্ত।  প্রাচীনা গৃহীনীরা বলিতেদ থে, শ্রাবণসাসের মধ্যে ইহ 


, সাদীতু জা ূ টিক 
প্রস্তত না হইলে দেবতাকে দেওয়! যায় না, কারণ শ্রাবণ পর্যন্ত 
কেয়া কেয়াই থাকে, ভাতে কেতকী হইয়া যায়। কেয়া ও কেতকীর এই 
যে অর্থনেদ তাহা কোন্‌ অভিধানে লেখে আমরা জানি না। অবশ্য 
জীঞীলক্মীজনার্দিনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই মহধিপরিবারে এই ' বিশেষ 
পাটি উঠিয়। যায়। পয়ে কেবল নিজেদের জন্তই কেয়াখয়ের প্রস্তুত হইত। 
পুরমহিলাদের শিক্পচর্চার মধ্যে ছিল নানাপ্রকারের ফেশরচনা, রেলফুল 
ভুঁইফুলের সময় মাল্যরচন! ও গুড়গুড়ির মুখনলের জন্য বেলফুলের ঝুরি 
ভৈয়াম়ী। ইহা ভিন্ন নানাবিধ উলের কাজ, জ্রুসের বোনা, সৃতার টুপি 
ও জুতা, পুঁতির জুতা, দশ পঁচিশের ঘর, টাকার থলি বা গেঁঞ্জে আল- 
যোলার নল ঢাক! পুতির গেলাপ তাহার। তৈয়ারী করিতেন। মখমলের 
উপর সলমা-চুমকির কাজ কর! টুপি ও জুতা নিশ্মাণে পুরমহিলারা শিল্প- 
চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেন । গৃহসজ্জার জন্য দেয়ালগাত্রে বিলম্বিত স্ুচী- 
ছবি শিল্পের তখনও ফ্যাসান হয় নাই। ঠাকুরবাড়ীতে নৃতন বধূ আসিলে এই 
সফল বিষয়ে তালিম দেওয়ার নিয়ম, সময় এবং ব্যবস্থা ছিল । তাহার দক” 
বাছিরের লোকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক হইত না এবং রেওয়াজ ছিল 
না। এই নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে ঠাহাদের জীবন গঠিত হওয়ায়, শ্রীযুক্ত। 
স্বগালিনী দেবী ও শ্রীযুক্ত! হেমলতাদেবী বোলপুর ব্রহ্ষচধ্য আশ্রমে 
রধীজনাথের প্রধান সহায় হইতে পারিয়াছিলেন ৷ সুন্দর জাকৃত্তিংঃ 
মবগালিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও, হৃদয়ের ইউদার্ে। 

প্রক্কতির মাঁধুর্যো, শ্বশুরবাড়ীর শিক্ষায় এবং রকীন্্রনাথের সাহচাছ। 
কির উপযুক্ত সহধর্শিদী হইতে পারিয়াছিলেন । ভিনি উকি 
| সাহিত্যে বিশেষ এগ্চুয়াগিনী ছিলেন এবং এ ভীফাব করা-পাকিভা 2 
স্রাহায় অবনর বিলোগধনের প্রিয়বন্তী ছিপ. 1 লক মাছি 
আগর াযিলেও, কোনও কৃতিস্থের পরিয় 'ভিলি ৭৮ নই: আরডএ 
কায কাহার হথেই নৈপুশা ছিল৷ হিন্গিতলাও গক্েকি- ভারে 
ঙায়াশী' অভিনবে তিনি দারায়বীণর ভূরষিকীয় এব বাশি বেবী 5. 


২৫৯ বান্দার আরা 


মিসেস পি, কে, রায় প্রবঞ্তিত সবী-সমিতি ও মহিলা শিল্পমেলায়, কয়েকবার 
স্থ-অভিনয় করিয়। খেই যশোলাভ করিয়াছিলেন ডিনি সকল বিষয়েই 
স্বামীর সহকর্মিনী হইবার চেষ্টা করিতেন । বোলপুরে ব্রন্মচর্যয আঞদ 
প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ যখন অর্থাভাবে খণতারে প্রসীড়িত হইয়। পড়েন, 
তখন তিনি অম্লান বদনে নিরাভরণা হইয়া স্বামীকে অর্থ-সাহাব্য করিয়া- 
ছিলেন। এ ছাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে ভিনি ছাত্রদের ন্ষেহময়ী মাড়- 
স্বরূপিনী হইয়া আহারাদির স্ুুবাবস্থা ও তাহাদের সকলপ্রকার তত্বাবধান 
করিতেন । 
গতানুগতিক ভাবে কাজ কর। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সকল 
কাজেই ভাহাব 'ওরিজিনালিটি' বা মৌলিকতা। তিনি তাহার গার্ঘন্থ্য 
জীবন সঙ্কন্ধেও মনে মনে একটা আদর্শ খাড়া করেন। সেই আদর্শ 
অনুযায়ী জীবনযাপনের জনা বৃহং একান্নভূক পরিবারের মধ্যে তিনি 
শতীতক মিলাইয়া যাইতে দেন নাই। 
উহার প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্ম হয় ৯ই কাপ্তিক ১২৯৩ সালে। 
এইট সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে শিশুপালনে পর্থীকে সাহাব্য 
তবিয়াছেন্ তাহা সচরাচর দেখা যায় না। যে সকল কার্ষোর ভার ষম্পূর্ণ 
দর উপর নাস্ত থাকে, তাহার অনেক অংশ তিনি সানন্দে নিজ হস্তে 
লন। প্রুষে রবীন্্লাথের জোন্টপুত্র রখীন্্রনাথ ১৩ই কাণ্তিক ১২৯৫ সালে, 
“হয়! কনা রেগুকা ১৯শে মাধ ১২৯৭ সালে, তৃতীয়া কন্যা অতসী ২৯শে | 
-পাঁক ১২৯৯ আলে এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 
গপ্বঠহগ করেন । ইহাদের লালনপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা! রবীজনাথের 
শার্দিশ্নত হয় । রধীশ্রাদাথের শিক্ষার সময়েই রবীন্রনাথ স্পা অঙ্ুভব 
করিজেন-থে কলিকাতায় জোড়ানশকোর বাড়িতে থাকিয়া! প্রচলিত শিক্ষায় 
বিধানে প্রকৃত মার গনধিয়া উঠিতে পারে ন/।.. ভিনি. ভাই, কলিকাতা! 
হে রিয়া. গিয়া, শান্তিরিকেতনে (বোলপুর রঙ্ষবিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠ! 
সিলিস। . রবীজনাধ ও কয়েকচি.. বালককে লইয়! ভাহায় রিজ 





সী আঞ্খা ২৬০ 
আদর্শ সত শিক্ষাদান সুরু হইল । ফলে কোনও বিভালয়ে না গিয়াও 
রবীজ্নাথের সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষা! পাইলেন ও শিক্ষার হেরফেরের হাত 
এড়াইলেন। রবীন্রনাথের প্রবন্ধ “শিক্ষার হেরফের' দেখিলে এ কথার ও 
সাহার আদর্শের যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন । 

শিশুপালনের মত গার্হস্থ্য জীবনের অগ্যান্ত অনেক কাজেই তাহার 
সাহাধ্য দানে মৌলিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। যখন কবিপ্রিয়। 
সহস্ে কোনও ব্যঞ্জন রন্ধনের বা মিষ্টার পাকের আয়োজন করিতেন, কবি 
তখন তাহার পার্খে টুল লইয়। বসিয়। প্রচলিত নিয়মে প্রস্তুত করিবার 
পরিবর্তে নূতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন ও উপকরণাির নানারূপ যোগ- 
বিয়োগের পন্থ। নির্দেশ করিতেন । তাহাতে যাহা! উৎপন্ন হইত, তাহ? 
কখনও বা নুখান্ভ কখনও বা অথাগ্য। ইহাকেই কবি বপিতেন বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর পরীক্ষ।। নিজের উপরেও পরীক্ষা চালাইতে কব বিরত 
থাকিতেন না। কখনও কেবলমাত্র ফাহার, কখন৪ ভিজে কীাঢামুগব 
ডালের উপরে স্ানাটোজেন ছড়াইয়া খানের ভিটামিন সংগ্রহের সং 
পাইতেছেন, কখনও নিয়মিত অকস্নের পরিবর্তে অকারণে বালি ছা 2. 
সুজির হালুর! খাইয়। দিন কাটাইতেছেন) আবার কখন মহল সহ 
রকমারি আমিবাহার, কখনও শুদ্ধ নিরামিষভোজী,। কৰদি হেশিপাপুল 
সাত্বিক হবিস্তামী। যখন বাবু চক্্রনাথ বন্থুর সহিত 'আহাত৭ চা 
লইয়া মসীুদ্ধ ঢালাইতেছেন, তখন ভিনি আনিফতাাঙী : লিমসা তিল 
উপকফারিত। পরীক্ষা করিবার অভিপ্রাঁয়ে কবি একছির লে উত্থিত 
তাছা র্ধন না করিয়া, কাচ। অবস্থায় বাটি অরবৎ করিয়া হায় উচি, 
হেন কথা তেখমি কাজ । এ সকল ব্যাপারে করিয়া সায়ীর সক: 
হই পারিতেন না, কেবজ তাহার সত উ্েগই ভাস ফা টা; 

: কধির এই সফল খেয়া: ছাকিলোর। স্মধসিউা ৩ নিগদপু্ল:. 
বাগান ুইতে অভান্ত খাকায, হা স্ফ্ কই ছা জকানসা রি 

কের ফার্ধে, কি বিদলিয়ের কাহো। ক পার্থক্য জীবাদে উ? 











২৬১ কর্মীর আঞ্জা 


শৈথিল্য ভিনি কোনদিনই সম্থ করিতে পারেন ন1। তাহার কথাতেই বলি-- 
“কাবা যেন, কবি যেন 
ডেষন নাহি হয় গো। 
বৃদ্ধি যেন একটু থাকে, 
ল্ানাহাযের নিয়ম রাখে, 
সহজ লোকের মতই ষেন 
সরল গগ্ঘ কয় গে!” 
ভাহার দৈনন্দিন জীবনযাজ্ঞায় সরল গছ্ের অভাব হয় নাই। তিনি 
লঘু পথ্যের সহিত গরু চিন্তা (01811) 11108 270. 0181 00008 ) 
সাদামাউ। খাবারের সাথে উচ্চ চিস্তার অভাস, এবং গৃহস্থালী ব্যাপারে 
আদ (10611186170 115108 ) এর পক্ষপাতী । কথায়ও যা, কাজেও 
1: ঘরে-বাহিরে শুচু আচরণে জীবন-ছন্দে বেশ একটু উপভোগ্য 
নুক্ষিমন্ার পরিচয়ই তিনি দিয়া আসিয়াছেন এবং আশপাশের সকলের 
কঞাবীত্ায়। হাবভাবে, রেশভূষায় ও চালচলনে তাহা দেখিতে ভাল- 
“সন কবির পরিচয়ে এটুকু লিপিবদ্ধ করিয়।ছেন যে সে--- 
উল তালে জড় সভায় 


এ 


ভক্পাষাক গরুতে অঙ্গে, 
হংলৌোবাছে ফুল যুগে 

কইতে কথা পোকের সঙ্গে । 
ব্ছ যখন ঠাট্টা করে, 

মরে না সে অর্থ খুজে, 
সিক ঘে কোথায় হাসতে হবে 

একেক সমন দিবা বুঝে 
শঘূনে যখন মঙ্গ থাকে 

খাকে নাসে অগ্ত হনে । 
স্ীদলের সাড়। পেলে 

বয় না বসে খরের কোলে। 

| “কণিকা, 


৩ এর 
417 
এ 
টির 


কাম্ী তার আঞ্ঞা। ই্৬২ 

শরীয়ের উপর নাদাবিধ পরীক্ষা চালাইলেও কবির স্বাস্থা ভঙ্গ হয় 
নাই। এক অর্শ ভিয্ল অন্পকোনও রোগ তাহার নিকটস্থ হইতে পারে 
নাই। বৃদ্ধ বয়সের কথা আলাদা! । অর্শের প্রকোপ সময়ে সময়ে ভীষণ 
হইত, কিন্তু পরিণত বয়সে বিলাতে অস্ত্রোপচারের ফলে তাহাও সম্পূর্ণ 
আরে।গ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি হ্বল্লাহারী, এবং অন্য সর্ববিধ খান 
অপেক্ষা কলই কবির সমধিক প্রিয়। একবার বিলাত হইতে ফিরিবার পর 
তিনি বলিয়াছিলেন 'ষে দেশে প্রকৃতি দেবী আম কাঠাল প্রভৃতি নানাবিধ 
কলের প্রচুর ভাঙার রাখিয়াছেন, সে দেশীয়ের পক্ষে ট্রবেরী, র্যাসবেরী 
খাইয়া কগাহারের তৃপ্তি লাভ বিড়ম্বনা মাত্র।' তাহার দৈনন্দিন খানের 
মধ্যে চাকের মধুর চিরদিনই একটা স্থান ছিপ ও নিত্য ব্যবহার্ধ্য বলিয়। 
গণা হইত। শরীরের পুষ্টি বিধানে ইহা তাহার পিতৃদেবের গব্যঘুত গভি- 
সিঞ্চিত পায়সারের স্থান অধিকার করে। তিনি নিজে তাদৃশ ছু্ধভত 
ছিলেন না ও পিতার মত প্রচুর গব্যরস জীর্ণ করিতেও সমর্থ ছিলেন না 
পিতার ন্যায় ঘৃত সহযোগে অড়হর ডাল ও রুটির তিনি বও পক্ষপাতী 
ছিলেন ন!। 

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের উইল অনুসারে ভাহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্নাগে 
জন্য নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড ও আবাস বাটি নিশ্মীণের জন্ক বিশ হাক্জার এ 
যাহা ছিল, নগেন্জ্র নিঃসস্তান অবস্থায় মার! যাওয়ায়, দেবেছমাথ শব 
অধিকারী হন এবং নগেন্দ্রনাথের বিধবার সহিত .আপোফনাম! মীমাংসা 
কলে উক্ত ভূমিখণ্ডে দেবেশ্্রনাখ পূর্ণ সত্বাধিকারী হইলেন! এই ডি: 
রবীযামাথের পরিকল্পনা অনুসারে € ভহারই ভবাবধানে একটি কি 
বাটি প্রন্তত করাইয়! মহধি ববীপ্রাদাথের সপরিবারে বৃমরাধের তাং 
করেন। এই ধাটি রবীশ্রনাথের জোড়াসীকেরি জী কারী বিএ ঠা 
এবং পরধ্ীকালে ইন্ছারই না হয় দবিিরা বস জরা । & 
অঙজনায়ে কখনও ইংরাজি ফেতায, কথতও আাপালী ধনে, জাত কানন 
ভারতীয় কারিগরের বারা মির পরিক্রমা মত কটাগগাধিত 81. 


রূপ, জী ও সৌনর্ঘোর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিত। লাল বাড়ীতে যাইধাতর পু 
কৰি তাহাদের পৈতৃক বাড়ীর তেতলাঁয় সপরিবারে বাস করিতেন। মহঙ্থির 
উইল অনুসারে তাহার মৃত্যুর পর এই লাল বাড়ীটি এবং পৈত্রিক 'গজা- 
মনের পশ্চিমাংশের সধ্বসত্তে রবীজ্রনাথ পূর্ণ মালিকত্ব পাইলেন । 

তখন হইতেই কবির নিজ সংসারের প্রতি কর্তব্য পালন, জঙিদারীর 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন, সাহিত্া সৃষ্টি প্রভৃতি যেমন চলিতেছিল, তেমনই 
ভাইপো ভাইঝি, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সহিত নানাধিধ 
আনন্দানুষ্ঠানের মধা দিয়া! মেলাতমশাও ঘনিষ্ঠতর হইতেছিল । তাহাদের 
সর্ববিধ উৎকর্ধ সাধনে বা নিজ্জ নিজ প্রতিভা বিকাশে কোনও দিনই 
কবির উতসাহদানের অস্ত ছিল না। 

অধায়ন রবীন্দ্র-জীবনের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । প্রতি মাসে খ্যাকার 
ক্কাম্পানী তাহাকে নব প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা! ও বছ নবাগত পুস্তক 
পঠাইভ । ভিনি সেগুলি দেখিয়া ইচ্ছামত পুস্তক ক্রয় করিতেন, বাকি 
ফেব দিতেন । এইরূপে নিজের একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠে। 
বোলপুরে বিদা!লয় প্রতিষ্ঠার পর ত্রাহার এই বহুমূল্য গ্রন্থসংগ্রহ এবং 
মংদিব্রাঙ্থ সমাজের পুস্বকসংগ্রহের বন্ুলংশ মহধির অনুমোদনে গথায় 
এপীবিড হই! বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। পরে কিন্ত বিদ্যালয়ের 
ঘাছিণ অথাভাৰ পুরীকরণের নিমিত্ত তাহার গ্রন্থসন্ভারের অনেকাংশ 
শীক্নাথ নিষ্রুয় করিতে বাধা হন। পুরীতে সমুদ্র উপকূলে যে বাড়ী 
! হান নিদ্ধাণ করিয়াছিলেন তাহাও এ কারণে বিক্রীত হয়। 

গতিপ্রুবগ মন রবীজ্ানাথকে এবজায়গায় স্থির থাকিতে দেয় না। 
হকি আজ খুলনায়, কাল কলিকাতায়, পরদিন শিলাইদছে, কখনও কটকে 
কখনও বা জমিদারীর অল্পান্ স্থানে, আবার তার মধ্যেই কখনও বোলপুকে, 
*খমও বোগ্কায়ে। কারণে অকারণে, প্রার়ই ভিনি হলিতেন। কাজেই ভাহার 
সস ভাঙ্থার বঙ্গেই চলিত । এই. সঙ্গ ভ্রাঙ্যমান সংলার বেয়ের! 
শীত্ির চক্ষে দেখেন লা ভাহাদের পরিভাবাস ইহা বেদের টোল। 


স্বামীর এ অভ্যাসটিতে কবিগৃছিনীর বিশেষ উদ্বেগ, অশান্তি ও অসচ্ছন্দতার 
কারণ হইত, তত্রাচ ভিনি নিরাপত্তিহেই তাহু। প্রতিপালন করিতেন। 
রবীজ্রসাঞ্ধের এই উপসর্গ অনেকন্থলেই সাময়িক ব্বর্গ রন! করিয়াছে । এ 
বয়সেও সেটি যে কত প্রবল তাহ! সকলেই জানেন । আমাদের মনে হয়, 
শান্তিনিকেতনে যে ক্রমায়ে 'উ দিচী' “উদয়ন, উত্তরায়ন”, “পুনশ্চ” "্টামলী, 
প্রস্ভৃতি বাটার ক্রেসবিবর্তন হইয়াছে ও সময়ে সময়ে বিভিন্ন গৃহে বাস 
করিয়া আকাশপ্রিয় ও আকাশমার্গা কবি যে বিভিন্ন কল্পলোকের স্থপ্টি 
করিয়াছেন, তাহ! তাহার বৈচিত্র্প্রিয় মনের কথাই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। অধিক কাপ ধরিয়। একরকম ভাবে জীবনযাত্র। নির্বাহ করা বা 
তাহার ভাষায় ক্রমাগত মন্দাক্রাস্ত। ছন্দ তাহার ভাগ লাগে ন। সেই 
জন্য ঘরের আসবাব পত্র--ফুলদানি, কৌচ-কেদারার বিন্যাসও তিনি বা?ুর 
বারে পাপ্টাইয়া থাকেন । 

সংসারধাত্রা সভার ভাবে নির্বাহ করিতে হইলে নিজের সকল দিক: 
দেখিতে হয় ও জানিতে হয়। তিনি চিকিৎসাবিগ্ঠা আয় করিতে মন 
করিলেন। ইলেকট্রো-আয়ুব্বেদ, হ্যাশি মান প্রবর্তিত ৪ আধুনিক উন্নত 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎস। বিজ্ঞান, ডাঃ শুস্লারের আবিষ্কৃত টিশ্র এবমিউ' 
(15506 £:60064015) বা বায়োকেমিক চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রে পারত 
ও ব্যবহারিক প্রয়োগ-নৈপুণা অঙ্ন করিলেন ! নিজ পরিবাকে জরিদারীত 
হুন্থ প্রজাদের ও শান্তিনিকেতনের বালকদেকর চিকিৎসার কলে, "খু খাটি 
তা তিনি লাভ করিলেন, তাহা ভাহাঁকে সবনিপুধ চিকিৎসক একি 
দিল। এযালোপ্যাখিক ডাক্তারের পরিত্যক্ত একাধিক রিল মাসিক ও 
রনীয্রদাথ সাহসতরে নিজ হাতে ইয়া স্বচিকিতসা দ্বার আিকগ। 
কৰিয়াক্ছেন। কাহার এই খ্যাতি: লাধাধণে প্রদীরিক না. খঃংকজো 
আমেকের' নিধাট ই! সুবিদিত । জু ভিসা শশ্প । লাজ না 
ব্দীতান খিংরখনও পঞ্চাদ্পদ হন গাই), জায় কা: দডিদেণ ২ 
হাল্দোরায গুরুতর পীত়িত-হন। তখন রযীজাগাধি কিক হার গে নে 





২৫ বাতি অহী 
বহিয়া। তাহার সেবাতার গ্রহণ করেন। পিঙার মৃত্যুপবাতেও আমরা 
দেখি যে পিতৃতক্ত রবীন্দ্রনাথ পিতার শধ্যাপার্থে থাকিয়া নিপু সেধা 
করিতেছেন ও মুষু্ পিতাকে উপনিধদ এবং ধর্মশান্স পাঠ করিয়া 
শুনাইতেছেন। তাহার পত্থীর অন্তিম রোগের সময় কবি নিজে দিবা- 
রাত্রির অধিকাংশ সময়ে ব্যজনী চালনার ছ্বার। পত্ীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে 
অক্লান্তভাবে নিষুক্ত, তখনও কপিকাতায় বৈহ্াতিক পাখার প্রচলন হয় 
নাই। তীহার দ্বিভীয়। কন্যার অস্থুখেও সর্র্বকণ্্, পরিত্যাগ করিয়া 
তাহাকে লইয়া আলমোড়া শৈলে গিয়াছেন এবং মাতৃহীন রোগিনীয় 
পরিচধাযায় সেধানে অহৃনিশি ব্যাপৃত আছেন । তাহারই চিত্তবিনোদনের 
ভনা 'শিশু'র অধিকাংশ কবিতা রচনা করিয়। তাহাকে শুনাইতেছেন। 
হানার আলমোড়া প্রীতি শুধু যে পত্রাবলী ও বিভিক্ন রচনায় প্রকাশ 
পাইয়াছে তহা নয়; কুমাযুন অঞ্চলে বিস্তৃত ভূখণ্ড লইয়া সেউ (40016) 
ও নাসপাতির (65০৫ ) বাগিচ! নিন্মাণে তাহাকে প্রণোদিত করে। 
কলিকাতায় ডিহি শ্রীরামপুর রোডে স্বামীগৃহে তাহার জোষ্ঠ। কন্যা পীড়িত। 
£ ইল, কবি উপস্থিত খাকিয়াও বিশেষ কিছু চেষ্টা করিতে না পারায়, 
ভব ক্ুদশিমক্জরমান তবণী নিরীক্ষণে অন্তুরে মঙ্দজজদ যাতনা ভোগ 
হরিয়ংজেন । অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের সেবাকার্ষো বেতনভোগী শুআষা- 
সারির সংহাহা গ্রহণে চিরদিনই তিনি বিরোধী । এরূপ সেবায় 
শশ সকারে শেরল ঘেবাকাধ্যই চলিতে পারে বটে কিন্তু ইহাতে 
যান সাধুঙ্গা ৮ অর্ধাদ। মষ্ট হয় ও ইহাই তাহার মত। বাস্তবিক 
বানের মত জেহমীল স্বামী, পিতা, পিতৃব্য ও মাতুল মানুষের 
দরদ পুল: 
জাকাদের সহিত ঠাহার আস্তরিক প্রীতির সংযোগ বিশেষভাবে 
হিরিষফোগা ৷ ছিজেন্দ্রনাথ হইতে জ্যোতিরিআনাথ পধ্যন্ত সকলেই কুড়ি 
হইবে বাক বৎসর পর্যন্ত তাহার বয়োজ্োষ্, কিন্ত এই বয়সের ব্যবধান 
পরস্পরের ধিলনে কোনও দিনই বাধ। জন্মায় নাই। এত ধড় গাদারা 
৫, ২ 


সাজীশ্রুহ জাওখা ২ 


সকলেই তাহার সহিত একত্রে অভিনয় করিতেছেন, ইহা বাঁঙালী ঘরে 
প্রায় দেখা যায় না। 

অন্য সকলের প্রতি তিনি যে ন্সেহবিমুখ তাও নয়। তবে আমাদের 
দেশে যেতাবে স্েছের অভিব্যক্তি হয় তাহাতে সের়প হয় না। সেজন্য 
অনেকেই তাহার ব্যবহারকে আন্তরিকতাশুন্য অভিনয় বলিয়া মনে 
করেন। কবি নিজেও সে কথা জানেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত. দীলিপ 
কুমার রায়কে লিখিত তাহার একটি পত্র দিলাম। স্বশ্রেণীর 
ত্বজন বৈরাগ্য কবির নমনীয় মনে যে আজীবন রেখাস্কিত করিয়াছিল, 
তাহার আভাষ পাওয়া যায়-_ 

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র 
প্রীমান্‌ দিলীপকুমার রায় 

কল্যাদীয়েযু, 

মণ্টুং তোমার চিঠি পড়ে খুব খুসী হলুম। সাধারণে তো মামাকে 
অহঙ্কৃত এবং হ্ৃস্যতাবিহীন বলেই মনে করে। দেই জন্যেই ভনসমাজে 
আমি যত প্রশংসা পেয়েছি তত প্রীতি পাইনি । আমি যদি স্বভাব 
কঠিনহদয় ও স্েহ-সম্পদে কপণ হতুন তা হলে কবি হতেই পারত নং 
অন্তরে বার রসের অভাব সে কখনে! রস-সাহিতা স্যত্তি কারে পারে সং 
কিন্ত খন অনেক লোকের একই রকম ধারণ) হচ্চে তখন বলাই আপ 
যে আমার মধ্যে একটা কিছু অভাব আছে যাতে কারে জমার পেলো 
লোক আমার হদয় স্পই দেখতে পায় নাঁ। সর্ট এনাতুদল কে, 
হদয়াবেগ প্রকাশের তে বিশের রীতি সাধারখে প্রচলিত আমাক তত 
নেই। তার ছুটে। কারণ আছে। প্রথমত আমাদের পরীর এজ ত 
সমাজের সঙ্গে আমাদের অন্তরজত! ঘটতেউ পাছে নি: : ছিক রহ? 
থেকে আমি আমাদের পরিবারের কোণে রকারখ আভা, দি ্ 
ছোয়া ভাবেই কাটিয়েছি । আমাদের আকার পুঙ্গিং সঞজ : সঙ | 
বেদ মা গামর। সমাধের ব্রিকার্তী। এই জকো স্যাধাদের মেখে কারীর 


২৬৭ বাহ জং 


প্রকাশের যে সব ধরণ আছে ভাতে আমার হাত পাকে নি। এইবনহ 
কারণে দেশের জনসাধারণ যদি আমাকে ভুল বোঝে সে আমার ভাগোর 
দোষ। পুজ্যপাদ বহ্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। 
আমি জানি ভার কাছে ঘসতে কেউ সাহস ক'রড না- আমরা কেউ 
কেউ-_তীর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, কিন্তু তার গা ঘেসা হবার যে ছিল 
না। কিন্তু আমার ঘরে চড়াও হয়ে উপদ্রব করতে না পারে এমন 
অপোগণ্ড ব্যক্তি তো কেউ নেই । অথচ বন্কিমচঞ্জ্রকে কেউ উদ্ধত বা 
কঠিন-হৃদয় বলেনি! কেন না ধার কাছে কেউ সহজে আমল পায়ন! 
তার ইররেডা কণা পেলেও €লাকে কৃতার্থ হয়। কিন্তু যার কাছে কোনো 
1 তার কাছে দাবীর ষোলো আনা পূর্ণ করতে না পারলে আট 


আনার রিল পাওয়া যায় না। 


০ 


নাকি চাইতেই খেড়া দেয় যেই 

ক .ক দের ঝুলি ধপি, 

শাক হারতে ভার রাগ করে 

২ দেয় নাই বলি, 

পা লাতিনা বাধ কাছে পায়ু 

কিল [বিডির হানা, 

[41কে তীবে বলে, নয়নের জলে 

**দাতা বটে ধোল আনা” । 
২৮২, আল? করি ভামরা ভালো আছ। 


স্সেহানথরক্ত 
4. ১০২২ তোসারি 
রবীন্রনাধ ঠাকুর 


বালুর শরঙ্থচর্যা শ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে রবীশ্রনাথ সপরিবারে 
শাভিমিকেজনে বাস করিতেছিলেন। মধো মধো তিমি ছাত্রাবাসের 
ইটের দৈমক্দিন আহারে যোগ দিতেন। কয়েকমাস পরে লেখানে 


ম্নীত্রর কলা ২৬৮ 
ডাহার পরী গীড়িত হইয়া পড়েন। তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া কবি কিকাতার় ফিরিয়া আসেন। নানাবিধ চিকিংস! ও কবির 
প্রাণপাত সেবায় কোনও ফল হুইল না। পরিশেষে সন ১৩০৯ সালে ৭ই 
অগ্রহায়ণ তারিখে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মণালিনী দেবী ৩০ বংসর বয়সে 
পরলোক গমন করিলেন। কবির বয়স তখন একচল্লিশ বৎসর । এই শোক 
যে কিরূপ গভীর ভাবে কবিকে আঘাত দিয়াছিল, তাহা তাহার তংকালিক 
বান্থিক আচরণে অন্তরঙ্গ আম্দীয়েরাও যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই। কিন্তু পত্বীর উদ্দোশ্টে লিখিত এ সময়ের কবিতাগুলিতে 
তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। এই কবিতাগুলির সংগ্রহ পরে 'ম্মরণ' 
এ কাব্যে প্রকাশিত হয়। এরূপ বিরহের কাব্য বঙ্গ-ভাষায় বিরল । অনেক 
রুবিই নিজেদের বেদনা মর্মস্পর্শী ভাষায় করেন এবং তাহা পাঠকের 
হদয়ে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের একটি শোকাবহ ঘটনর কারুণা সব্চাকিশ 
করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ম্মরণ'-এর কবিতাগুলি দেঘছুতের বিধিতের 
মত বিশেষকে নির্বিশেষ করিয়াছে । যেকোনও প্রিয়াহাবা পট 
ইহাতে নিজ প্রাণের সাড়া! লইবেন ও শোক সহা করিবার শনি সক 
করিবেন। 'জীবলসঙ্গিনী লোকান্তুরে চলিয়া গেছেক প্রত নি বিলিন 
আমরণ জীবিতের সাথের সাথী থাকেন । 

আমার জীবনে তুমি বাঁচে ওগো বাড়ে 

তোনার কাপল! ফোর চিন দিছে : 

যেন আমি বুলি মনে অন্য সাক 
তুমি আতি মোর মাঝে আমি ক্কায়ে ডি । 
আমার লীবদে তুমি বাঁচে আগে বাহিত 
ইছার পর সন্তানদের প্রতি সাত! ও পিক! উযে * সি এ 
রবীলনা থকে একা! পণিগণে পালন: 'করিডে হইল । ভা এ 
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হইতে কৃতিত্বের সহিত এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উতভীর্প হইয়! মজফরগুযে 
ওকালতি করিতেছিলেন। বিবাহের পর শ্বশুর মহাশয়ের পরামর্শে ও 
আনুকূল্যে ইনি বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসেন ও কলিকাত। 
হাইকোর্টের লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
মাত্র কয়েক বংসর বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া নিঃসজ্জান অবস্থায় ১৩২৪ 
সালে'মাধুরীদেবী লোকান্তর প্রাপ্ত হন। পত্রীবিয়োগের ১৮1১০ বতসর 
বাদে শরৎচন্দ্র ব্যারিষ্ঠারী ব্যবস। পরিত্যাগ করিয়া অবসর জীবন যাপন 
করিতেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের ছিতীয়। কন! রেগুকার (রাণীর ) সহিত ডাঃ সত্যেন্জ- 
নাথ শট্রাচাধোর বিবাহ হয়। হহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ। সত্যেন্্রকে 
ডান্তশরি বিদ্যুয় কৃতবিদা করিবার মানসে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বিলাত 
পাগান। বিবাহের কিছুদিন পরে রাণী ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। তাহাকে 
ইয়ং কবির আলমোর। বাসের কথা পুর্ববেই বলিয়াছি। সত্যেন্ত্রনাথের 
হুশ প্রত্াগমনের পৃব্বেই ১৩১০ সনে অকালে তাহার মৃত্যু হয়। 
গাহার কান হ সম্ভানাদি ছিল না? 

৩১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্তা মীরার ( অতসীর ) সহিত 
ববিশাতপহ নগেম্্রনাথ গঙ্গোপাধায়ের (পরে কষিবিদ্া।র জনতা 'ডাক্তার' 
1 প্রান হল) বিবাহ হয়। বিবাহের পর কবি কম্যা-জামাতাকে 
এশডুল অতমীর শ্বশুর বাড়ীতে পৌছাইয়। দেন। কিছুদিন পরে 
* 11 সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে, রৈঞ্জনিক প্রণ।লীতে কষি- 
০) শিক্ষার জন্ক নগেম্রনাথকে খ্যামেরিকায়' পাঠাইলেন। ভিগ্রি 
8) ফিরিবার পর জামাত নগেজ্র রবীজ্নাথের সংসারভূক্ত হস্টয়া 
চার গুছ খাস করিতেন । ভ্রীমত্তী অতসীর নন্দিতা নামে একটি কন্া 
£ শীতীজ্ঞ নামে একটি পু হয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় জার্দেনীতে 
নুহ সম্বন্ধীয় শিক্ষার সময়ে ১৩৩৯ সালে রবীন্নাথের একমাত্র 
সোঁঝির নীতীজের অকাল মৃত্য হয়। ১৩৪৩ সালে তাহার দৌহিত্রীর 


সাবু আরা হ্ধ* 
সহিত গুজরাটী অধ্যাপক ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কৃ কুপালনীর বিবাহ 
হয়। : 

রবীন্্রনাথ তাহার কণ্যাদের সর্ধবপ্রকারে স্ুত্ী করিবার বতই চেষ্টা 
করিয়াছেন, ততই বিফলমনোরথ হইয়! দারুণ বেদনা ভোগ করিয়াছেন । 
ইহাই নিয়তির পরিহাস। 

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথ বোলপুর ব্রহ্ষবিষ্যালয়ে পঠদ্দিশায় 
মুঙগেরে বেড়াইতে যান। কবি তখন কলিকাতায়। অকম্মাৎ কনিষ্ঠপুত্রের 
বিস্ুচিকা রোগ হওয়ার তার পাবামাত্রই মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। 
ষ্টেশনে কোনও যাত্রী-গাড়ী না পাওয়ায় বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া! মাল 
গাড়ীতে রওন! হইলেন। কিন্তু এত করিয়াও পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল না। 
১৩১৩ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ মাত্র বার বওসর বয়সে সমীন্দ্রনাথ প্রাপতাগ 
করিলেন। আজীবন উপনিষদ চর্চার ফলে ও ভগবং অনুগ্রহে রবীন্দ্রনাথ 
এই আকস্মিক বিপদেও অবিচলিত থাকিয়া অনন্যসাধারণ ?ধার্যার 
পরিচয় তৎকালে দিয়াছেন ও আজীবন দিতেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ১৯০% খুঃ কলিকাতা বেশ্ববিগ্ঘলিয 
হইতে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিকা? 
জন্য ১৯০৬ খুঃ এযামেরিকায় যান। এ্যামেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিগ।ঙ্গঃ 
হইতে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্থীর্ণ হইয়া বি-এস-সি উপাধি লাশ, 
ছেন। তিনি ১৯১০খুঃ আদি ক্রাঙ্গসমাজ্ের পরিবন্তিত পদ্ধন্ডি অনু), ২ 
প্রপন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শেষেন্দ্ ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা এ: 
শ্রীমতী প্রতিমাদেবীকে বিবাহ করেন। ইহাই মইরিপহিবত িস, 
বিধবা বিবাহ । বিবাহের পর ববীন্দ্নাপ সাহার যৌমাকে নার জং 
শিক্ষণ দিয়া নিজের মনের মত গভিয়া কোজেদ । খল ভিন ঘক়ে 
ববীশ্রনাখের-কার্যোর প্রধান সহকারী । সেধায় আছে কিডি মদ ঠ 
বন্ধ “বয়সে তাহার কম্তাদের স্থান অনেকাংশে, খুন কাতি। পুশ রে 
সুখপাস্তি আনয়ন করিয়াছেন । “শ্ীনিকেিন।, £ ও উপপদিকিতান ক ৭ 
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সংযোগ কল্যাণপ্রস্থ হইয়াছে । ভীহার কোনও সম্ভানাদি হয় নাই। 
তবে একটি মাতৃহীনা গুজরাটি ত্রাহ্মণকম্থাকে শিশুকাল হইতে লালন 
পালন করিয়াছেন। বাৎসল্য রসের চর্চা না হইলে যে রমদী-জীবনে 
সম্পূর্ণ সার্থকতা আসে না, ভাহা। উপলব্ধি করিয়া রবীশ্ানাথ এই 
নাঙনিটিকে স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন। প্রতীক অর্চন। সম্বন্ধে প্রবাসীতে 
প্রকাঙিত কোন মহিলাকে লিখিত রবীজ্্নাথের একখানি পঞ্জে প্রকাশ 
যে, ঠাকুর স্থাপন করিয়া বাংসলা রসের দ্বারা উপাসনা করিলে, একটা 
মস্ত ফাক পড়িয়া যায়-জীবন্ত্র বালকের উৎপাত সহ করা ও নিজের 
দায়িধাবাধ উপঙলকি কর! । যে পপুপের সহায়তায় রবীশ্রনাথের 'সে' 
গল রঠ্তি হয়, ইন সই পুপে, ধার পোশাকী নাম “নন্দিনী”--ইহার 
সম্বন্ধে ১৯২৫ সালে কবি লিখিয়াছিলেন 

“পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ! তার বয়স 
তিন! ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে যেতে ভার একমুতুর্ব বিরাম নেই ।” 
ধরণীর একজন শিক্ষিত যুবকের সহিত ইহার বিবাহ হয়। রখীন্ট্রনাথ 
'ড়েদের আজমিদাবীতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়। মেটালিক অনুসন্ধান 
& গ্রাজাবর্থকে উল্নভ প্রণালীর কৃষিবিষ্ঠাঙ্জনের জন্ক বিশেষ সাহাধা 
উনিয়ানছুন ! এক্ষণে তিনি বোলপুর শ্রীলিকেতনে তাহার চর্চা করেন ও 
শৃশ্বজাবতীর কর্ম-সচিবরূপে কার্য করিতেছেন । তিনি 71600011217 
71201605980 09. নামে একটি অপিস ও কারখান! কলিকাতায় খোলেন। 
এোটুর গাড়ীর মেরামত ও গ্রয় বিক্রয় তাহার কাধ্য ছিল। এ কারবারে 
পাকসান হঙয়ায়। পিতার আদেশে তাহ! উঠাইয়া কবি-প্রবন্তিত 
1২891 80111 ও কবির রচনাবলী দেশবিদেশে প্রচার ও বোলপুর 
ছু িঘোহারে চ086606 শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় র্বতোভাবে 
াপমাতক নিয়োগ করিয়াছেন । সন্্ীক রখীজ্নাথ পিতার সহায়রপে 
এপিয়ং ফুরাপ ও উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার নালাদেশে ভ্রমণ করিয়া 
ঘ্‌ থর অন্ভিক্পতা সঞ্চয় করিয়াছেন । 


একী৮৮ এ ন্‌ 


যশব্বী মাধুষের যশ ক্রমে আসল মানুষটিকে আচ্ছন্জ করিয়া! রাখে। 
তাহাতে সাধারণ লোক তাহার মুখের বাদীটাই অধিকভাবে স্মরণে রাখে 
ও আলোচনা! করে? কিন্তু যে উৎস হইতে সে বাদীর উৎপত্তি, তাহার 
প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর ও অবকাশ অল্পলোকের থাকে । সাহিত্যিক 
মাত্রেই সাধারণ মানবশ্রেণীর উচ্চত্তরে অবস্থান করেন। তশ্মধ্যে আবার 
কবিপ্রতিভাবুক্ জন পূর্ববার্জিত পুণ্য পুঙ্জের ফলে কিয়ং পরিমাণে ভগবং- 
অনুভূতি বিশিষ্ট ও ততপ্রকাশে ব্যাকুল থাকায়, তাহাদের রচনাকে 
গুণগ্রাহী জন এঁশী প্রেরণা বলয়! ধরিয়। লন। এই সত্য যদি কবিরা 
খয়ং উপলব্ধি করিয়া ব্যক্ত করেন, তবে সাধারণে তাহাকে ভগবং 
অন্ভুগৃহীত ব্যক্তির দন্ত বলিয়! উপহাস করে। হধীাহারা সাধন পথে 
থাকেন তাহার। দৃষ্টান্ত হইতে উৎসাহ ও বল সঞ্চয় করেন । তরুগুল্মলতার 
ধাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে ষে বিশেষ বোধ আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু আসল 
আনের পরিচয় তাহাদের স্বকীয় জীবনবদ্ধনকারী রসাহরণ বিষ্ায়। 
খ্বীয় বিকাশের জন্য বল সঞ্চয়ের ক্ষমতা যদি বা সামান্ত লোকের না 
থাকে, ভাহা হইলেও উৎসাহের অভ্াবটা তাহাকে লঙ্গা দয় এ৭ 
গুগগ্রাহীপুষ্ত! তাহার সামাজিক অস্তিহ বোধকে হ্ু্ধ করে। এস 
জন্ক পাঞ্ডিত্যাভিমানীগণ কোনও মনীষীর জ্রীবনী আলোচনা! করিত 
গেলে দ্থি-ধারার স্থজণ করেন । কিন্ত সমগ্র মানবটিনে গ্রহণ কারও 
পরাঙখুখ হন । এ হেন সুধাকর আর জ্যাংনার প্রয়েদ কপির জবস) ॥ 
ত শুধু কাব্য জীবন নয়; তাহার দেহ, মল, কাকা উন, রিনা, 
অঙ্ুভূতি। সামাজিক পরিস্থিতি, সামাজিক জীবনের গ্বাতি পাভিখা ড় 
বিষ্কৃতি প্রক।শ--সমগ্রটায়ই এবং সমভ্রক্ঠাডেই নী চান কও 
বিষেচনা করি। ভাই, এই চরিতকখায় ফতীতের কানের আট হ 
খটমাধলীর . এভাদৃশ হিভ্ৃত আলোচন! কিলার! লট ৮ 
গুযোগ বর্জিতের পক্ষে আমাদের অক্ষম রেখরীকে ও করণ আধা 
মাগরের একটি তরঙ্গ মাত! 


শু সপ স্টরপন্াাানু এ শী পা শাল পি ১. 
মুর এন ৭৪ বাপি শা বুট হত সরা পিকচার টাও পর ্ ইিতজতি ০০ 
আরা: এটি পপ কত আছ 


আভ্উ পন্সিভ্জেল 
শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 


কবির বিশ্বভারভী সন্বন্ধে কিছু বলিব। দেশের শিক্ষাবিস্তারের 
প্রতি আকধণ রবীন্দ্রনাথের বংশগত । ভাহার পিতামহ দ্বারিকানাথ 
স্বয়ং ত্রিবেণীতে একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিয়া একশত পঞ্চাশ জন 
ছাত্রের শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করেন এবং রামমোহন রায়ের ইংরাজি 
স্থল ও দানব বিদ্যালয়ের সকল কাধ্যে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। 
হিন্দু কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় দ্বারিকানাথ অর্থও সামর্ধোর 
দর কি ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহ সর্বজনবিদিত । বিলাতি 
হইপহ ফিরিয়া আসিয়া দ্বারিকানাথ ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর অধীনে 
একটি হিন্দু বালিক। বিদ্যাপয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
জাহার এস চেষ্টা নানাকারণে সফল হয় নাই। মহধি দেবেস্রনাথ কলিকাতা 
ও বস্ববাটিতে ববাশবেড়িয়া তত্ববোধিনী পাঠশালায় অক্ষয়কুমার দতকে 
শঙ্কা নিযুক্ত করিয়া ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে তাহার দ্বার! 
শৃ্জকাদি বচন করাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা কছিয়াছিলেন। মহধধির 
সাম্থাবক আশ্রহে ও চেষ্রীয় 'হিন্কৃহিতার্থা বিদালক ( 21702 
(773768816 1808800 ) মিশনারীদের কবল হইতে হিন্দুসস্তানকে 
গণ করিবার আন্ত হিপ্ু সমাজের পক্ষ হইতে স্থাপিত হয়। যখন 
কলিকাতায় খয়েজিটন স্থোয়ারের খবমামধন্ত 'বপিক হোমিগপ্যাথি 
ভশ্িতলার অধর প্রবিদ্ধ রাজেজানাখ তত উন্নত খায় কলেজ স্থাপনের 
কী, ছি সসট্োপলিটান কলেজ স্থাপিত করেন, মহষ্ধি তাহার 


স্ান্াতরহ ক্ঞ্পা ২৭৪ 


' সহযোগীতা করিয়াছিলেন । দেশের প্রচলিত শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথ 
মনোনিবেশ করিতেই তিনি বুবিলেন যে তাহ! হইতে জাতির কোনও 
স্থায়ী মঙ্গল হইবে না। ১৮৯২ খৃঃ “শিক্ষার হেরকের” প্রবন্ধে এ বিষয়ে 
তিনি দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। প্রচলিত শিক্ষা 
সম্বন্ধে তাহার মনোভাব তাহার ভাষাতেই বলিতেছি £--“সকল বড় 
দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিয়তর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য 
মানব জীবনের পূর্ণতা সাধন। এই লক্ষ্য হইতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক 
উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক 
উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজ। তাঁদের সন্ীর্ণ প্রয়োজন সাধনের 
জন বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এমন কি, তখনকার কোনো কোনে পুরানো দপ্তরে দেখা যায় প্রয়োজনের 
পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন। 
এই শিক্ষাগ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া 
থেকে ধরে নেওয়! হয়েচে যে আমর! নিঃন্ব । যা-কিছু সমস্তই আমাদের 
বাইরে থেকে নিতে হবে--আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈরিক 
মূলধন যেন কাণ! কড়ি নাই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে উ! 
নয়। আমাদের মনে একটা নিঃস্ব ভাব জাগায়। মনের দাস যদি ঘোচাকে 
ঢাই ভাহ'লে আমাদের শিক্ষার এই দীন ভাবকে ঘোচাতে হবে ৮ 
“আমাদের একটা আদর্শ আছে সেটা কেবল গেট ভরাবার র্‌ হাক 
করবার নয় ।৮ এই কথাট! জানতে ও সালাতে, শেখাতে রবীক্নাত একটি 
বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার সন্বয্প করিলেন । তিনি বুকিয়াছিলেন থে, শুক 
গুরুণৃহে খাঁকিয়া পাঠের যে ব্যবস্থা ছি, ফিজবট উপনয়না তে ৬% দত 
গার পালনের সঙ্গে. সঙ্গে যে পিক্চা- লাভ করি, বিফ হইার পাসে, 
তাছাই যোধ হয় প্রশ্ন ও একমার পন্থা । কেবল রিয়ালকে কে হইব 5 
সঙ্গে সঙ্গে আজম ঢাই। বাহিরের নানাককার 'ভিরপিকেস, যর 
এনে মনকে শাস্তির মধ্যে প্রতিঠিড ধরতায জগ্ত একটি শা্িচকও ৪৪ 


| ৭৫ বন্দ আজ? 
রবীঞনাথের হাতের কাছে এইরূপ একটি উপযুক্ত শাস্তিক্ষেত্র পূর্ব হইতেই 
প্রস্তুত ছিল। তাহার পিতা মহধি দেবেজ্নাথ একবার তাহার অন্তর 
বন্ধু বীরভূমের সিংহবাবুদের বাটিতে নিমস্ত্রণে যাইবার পথে বোলপুর 
ষ্টেশন হইতে রায়পুর ফাইবার সময় ভূবনডাঙ্গা গ্রামের নিকট এক বিশ্তৃত 
প্রান্তরে ছুটি ছাতিম গাছের তলে বিশ্রাম করেন। এই ধৃলর মাঠে ছি 
গাছ ভিল্ন সবুজের চিহ্ন আর কিছুই ছিল না। এই স্থান তিনি নির্জন 
সাধনার জন্ত উপযুক্ত বলিয়া! মনে করিলেন । ইহা রায়পুরের সিংহবাবুদের 
জমিদারীর অন্থভূক্ত। ১৭৮৪শকে দেবেক্্রনাথ তাহাদের নিকট হইতে 
২০ বিছে কৃমি সংগ্রহ করিয়া এইখানে একটি বাটি 'শান্তিনিকেতন' নির্বাণ 
করাইলেন। এই বির চতুদ্দিকে উহার ভূমি ফলফুলের বাগানে পরিণত 
হল । রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাহার মালী রামহরিদাস বিলাত 
গিয়াছিল । বিলাত হইডে ফিরিয়া আসিয়। সে মহধি দেবেহ্্নাথের নিকট 
কিছুদিন ছিল এবং সে লয়ে বর্ধমানের মহারাজার গোলাপবাগের সর্দার 
াল লিং এই রামদাসের উপর বোলপুরে উদ্যান রচনার ভার 
গহল' মহবির পরিকল্পনা ফুটাইয়! তুলিতে রামদাসের নির্দেশ মত 
দেশ হইত ফল এ ফুলের গাছ ও বীজের সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রদেশ হইতে 
উত্চৰ ক রেলে করিয়া আনীত হইল। এইখানে একটি কাচের 
সনি বন্ত বায়ে নিচ্িত তয়। মন্দিরের সেক্সে শ্বেত পাথরের তৈরী, আর 
১।পিকিকে নানারঙগীন কাচের, প্রাচীর এবং অনেকগুলি দরজ। | দরজাগুলি 
,ন:সিযা। জিলেই চারিদিক একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে । মন্দিরের নিত্য 
চলা উপাসনার জন্ একজন পুরোহিত নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে 
সখি একখানি ই্রাই্ভীত করিয়। এই শান্তিনিকেতন আশমে কতকগুলি 
এ শদহেধ পাঁগনের লিয়ম সহ সব্ধসাধারণের ব্যবহারার্ধ,উত্পর্গ করেন 
 প্রুষ্ঠি বদর উহার দীক্ষার দিন ৭ই পৌষ এখানে উৎমব ও একটি 
মা ভবে এইসপ বাবস্থা ফরেন । এই আশ্রমে একটি ভাল গ্রন্থাগার 
রর অক খিদযালয় গ্রদথির্ঠ। করিতে হইবে, টা্টভীডে এইরপ নির্দেশ খাকে। 


 আনদীতুর থা ২৭৬ 
রবীন্রানাথ বখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের 
প্রস্তাষ করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ সানন্দে তাহ! অনুমোদন করিলেন এবং 
বিদ্যালয়ের সাহায্য কল্পে মানিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিলেন। 
রবীজ্রনাথ ১৩৮ সালের ৭ই পৌষ ১৯১ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখে 
শান্তিনিকেতনে মাত্র ৫1৭টি ছাত্র লইয়া বোলপুর ক্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রম ও 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পূর্বে শ্রীধুত বলেশ্্রনাথ ঠাকুর এ 
স্থানে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পন! করিয়াছিলেন । তখন কিন্তু 
উহা! কার্যে পরিণত হয় নাই।' 

এই বিস্তাঙলয়ের সহিত অধ্যাপক ও শিক্ষাপরিদর্শকরূপে সময়ে সময়ে 
বরক্মবান্ধব উপাধ্যায় শিবধন বিদ্তার্ণব, জগদানন্দ রায়) সতীশচন্দ্র রায়, 
অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'ভূপেন্দ্রনাথ সাল্নযাল, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 
মোছিতচন্দ্র সেন, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, দীনেজ্দ্রনাথ ঠাকুর, 
নন্দলাল বনু প্রভৃতি এবং নেপাল চন্দ্র রায়, পিয়াসন সাহেব, এগুরুজ 
সাহেব মহাশয়দের অনেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন। 

শরীরচচ্চার প্রয়োজনীয়তা নিজে উপলব্ধি করার ফলে ও বালকদের 
জাপানী আত্মরক্ষা-প্রণালী যুযুৎস্ব শিখাইবার জন্ত জাপানী বায়ামনিদ 
তাক্ষাগাকিকে জাপান হইতে সঙ্গে লইয়। আদেন ও বোলপুরের শিক্ষক 
নিষুক্ত করিয়া পোষণ করেন । | 

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রধান কীরি শান্তিনিকেতন ও ববপ্রভারাওদ। 
রবীশ্রানাথ চিরদিন স্কুলমাষ্টারকে 'এড়াটয়া আসিয়া, এইটে 
মাষ্টারিতে ধরা দিলেন। আমাদের যুগে হুইন্কল ধনী সক্কাল, আদ্যলম্তহ। 
হইয়াও। শিক্ষাদান নৈপুণ্যে অন্টিজও . শিক্ষকতেরও কিয় 
প্র্ংসাভাজন হইয়াছেন । একজম, রোল বিকালের কজন র কব? 
নাথ, আয় একজল বাদী, তথামী- এ দৈনিক সদা টো 
মহারাজা ধাগনিজাবাথ। বীজের ইংকটেজি টা ১১০০ এইাজীর 
'ও িক্ষা্গীন-প্ধতির যথেষ্ট প্রশাসা খরিয়া হামলার কষ পারিস 








২৭৭ বানী তাহ রগ! 
অধ্যাপক “মানসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে 
মুক্ত আকাশের নীচে গাছের তলায় বালকদের পাঠের ব্যবস্থা । এখানে 
যতদুর সম্ভব ছাত্রের! মুক্তির ব্বাদ পায়। বিশ্বপ্রক্কৃতির সঙ্গে এখানে 
তাহাদের হ্বদয়ের নিবিড় যোগের বথেষ্ট অবসর । পার্বর্তী পল্লীর মঙ্গেও 
তাহাদের যোগের বাবস্থা! আছে। সেই সকল পল্লীতে বিষ্ভালয় স্থাপন 
করিয়া সেখানকার বালকদের শাস্তিনিকেতনের ছাত্রের নির্মিত ভাবে 
শিক্ষা দিতে যায়। ইহা ভিন্ন নিকটে কোথাও আগুন লাগিলে সে- 
আগুন নিবাইতে ফাওয়া ছাত্রদের অবশ্ট কর্থব্যের মধ্যে গণা। ইহার 
নিষিত্ব তাহাদিগকে অগ্নি নির্বাপনের উপায় ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী নিত্য 
অত্যাস করিতে হয়! এইখানে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের চিস্তাশীল, আত্ম- 
কম্মক্ষম) সংযমী ও স্বাবলম্বী করিবার জন্থ নান! উপায় অবলম্বন করিলেন। 
এইখানেই আমলের মধা দিয়! শিক্ষার সাহায্যে মানুষের সকল সহজাত 
সদ্বপ্তিগুলিব স্থ টি ও পুর্ণ বিকাশ সাধনে রবীজ্নাথ সচেষ্ট হুন। 
শিক্ষকদের সহিত ৮ ও বালকদের সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ 
« কাঠাদের পরিদশ্ন উহার নিত্যকর্ম ছিল । অশেষ ধৈরধধোর পর কিঞ্চিৎ 
সফল দই বিষ্বাপীঠটির পরিসর বৃদ্ধিতে তিনি যত্বুঝান হুন। বিগ্ভালয়ের 
কায গ্রণালীতেছ বালকদের সম্পূর্ণ সহযোগীতার ও স্বাধীনতার অবসর 
লয় হইয়াছে সকল প্রক্কার ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। বালকের! 

হে ভিতরে, সাহিতো, শিল্পে অনেক কিছু স্যরি করিতে পারে সে বিষয়ে 
ঠাঠাদের বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়। শিক্ষক সমভিব্যাহায়ে মধ্যে মধ্যে 
সাফাদের গ্রামাস্তরে ও বনসূমিতে লইয়া যাওয়! হয় ও উদ্ভিদ সংগ্রহ, 
পুষ্টির চেদা শু তাহার বিবরণ প্রিপিবন্ধ করিতে উৎসাহিত করা হয়। 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদ্যালয়ের পত্রিকা “শান্তিনিকেতন” পরি- 
দার হইাতিছে। এই বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ কবি ইংরাজি প্রবেশ, 
সংসত- প্রবেশ, ছুটির পড়া, পাঠ সঞ্চয় প্রস্ৃতি কয়েকখানি পাঠ্যপুষ্তক 
রমা করিয়াছেন | এই বিদযালক়ে, প্রার্থনার পরে রবীআনাথ যে পকল 


: স্াশীত কা ২৭৮ 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই 'শান্তিনিকেতন' নামক রস্থের কয়েক খণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

কিন্ত কেবলমা বোলপুর ব্রঙ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়। রবীন্দ্রনাথ _ 
সন্ত্ট হইতে পারিলেন না । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গরিম। রবীন্দ্রনাথ 
তুচ্ছ মনে করেন নাই, বরং তাহাকে তিনি অতি উচ্চ স্থানই দিয়াছেন । 
দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়! তাহাদের শিক্ষাদান রীতি ও তাহার 
ফলাফল সম্যক বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন যে, প্রতীচা ও 
প্রাচ্যের ভাব বিনিময় না হইলে আধুনিক যুগে বিশ্বসভায় বাঙ্গালীর 
স্থান হইবে না। অন্থ যেখানেই অসহযোগ থাকুক, শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রতীচ্যের সহিত অসহযোগের অর্থ নিজেদের বিপুল ক্ষতি। সেই কারণে 
রবীন্দ্রনাথ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিলেন । এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নাম তিনি “বিশ্বভারতী” রাখিলেন। ১৩২৬ সালের ১৮৯ 
আহঙাঢ় ইহার কাজ আরম্ভ হইল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তখন সাহিনা 
পড়াইতে লাগিলেন। পরে ১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ (১৯২১ খু ২২শে 
ডিসেম্বর ) তারিখে প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আচার্য ডাক্তার ব্রজেন্ছনাগ 
শীলের সভাপতিত্বে “বিশ্বভারতী” রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হইল । কবি কি 
উদ্দেস্টে “বিশ্বভারতী? প্রতিষ্টিত করেন, তাহা কবির নিভের লেখা হহীত 
কিছু কিছু উদ্ধত করিয়। দেখাইতেছি। 

“মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালির উৎসব চলিতেছে: গীত ক 
জাতি আপনার আলোকটিকে বড় করিয়! জআলাইলে ভবে নকলে মিজাজ। 
এই উৎসব সমাধা হইযে। কোনও জাতির গিজের বিশেধ জী 
খানি যদি ভাঙ্গি! দেওয়া যায়, অথবা তাহার গন্ডি ভুলা) 
যায় তরে তাহাতে সমন্ত জগতের ক্ষতি করা হয় 

“একথা প্রমাণ হইয়!- গেছে যে ভারভবহ নিজেই মার পিন ৯) 
বিগপয়ন্তা গভীর ভাবে চিনা, কঙগিাঞ্ছে এবং আপিন: ভিত 
সমাধানের চেষ্টা পাইজাছে। শেই শিক্ষাই আমাদের । সপে. পক্টে-সও 








২ বা নীরা গাজা 


শিক্ষা, যাহাতে করিয়া আসাদের ছেশের নিজের মনটিকে সত্য জাহরণ 
করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির ছার! প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। 
পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষ! নহে তাহ! কালের দ্বারাও ঘটিতে 
পারে।” 

“ভারতবর্ষ খন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের 
এক্য স্থিল--এখন সেই মন বিদ্ছি্ন হইয়া গেছে। « « * ভারতবর্ষে 
যে-মন আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, ধৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও 
বিশ্লিষ্ট হইয়! আছে সে-মন আপন।র করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা 
আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আম্গুলকে যুক্ত 
করিয়া অঞ্জলি বাধিতে হয়-নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার 
বলাও । অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষা! ব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, 
জৈন, মুসলমান প্রন্থৃতি সমস্ত চিন্তকে সম্মিলিত ও চিন্তসম্পদকে সংগৃহীত 
করিত হইবে £ এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়। 
শ্ব!ঃহত হইয়াছে তাহ! জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ 
শাপনার নান? বিভাগের মধা দিয়া আপনার সমগ্রত। উপলন্ধি করিতে 
দিকে! চতমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ ও সংশ্লিষ্ট করিয়। ন! জানিলে 
'য শিক্ষা সে গ্রহণ কদিবে তাহ! ভিক্ষার মত গ্রহণ করিবে । সেকপ 
হক্ষাজীবিতায় কখনো কোবৰ জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।” 

"দ্বিতীয় কথ এই যে শিক্ষার গ্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিভার 
ইঞ্চাবনা চলিতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার 
পীথ কাজ লেই বিদা।কে দান করা। বিদ্যার ক্ষেতে সেই সকল সনীধী- 
দগকে আহ্বান করিতে হইবে। বাহার! নিজের শক্তি ও সাধনা ঘ্বার! 
অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন, তাহারা যেখানেই 
দিল্ের কাকে একত্র মিলিত হুইবেন লেইথানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস 
উদার সবে । সেই উৎস নিঝ রিদীভটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রি হইতে । বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া! হইবে না । 


শীত আগা ২৮০ 
- তৃতীয় কথা এই যে সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বধাঙ্গীন 
জীবনধাজার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবল সাত্র কেরানীগিরি, 
ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, মুন্দেফি প্রস্ৃতি ভজসমাজে প্রচলিত 
কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। 
যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের: চাক ঘ্ুর্নিতেছে সেখানে এ 
শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্ত কোন শিক্ষিত দেশে এমন 
হর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলি দেশের মাটির উপর নাই। তাহা! পরগাছার মত পরদেশীয় বনম্পতির 
শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ধের বদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে 
গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃিতত্ব, তাহার 
্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে, আপন প্রতিষ্ঠানকে 
চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দরস্থান 
অধিকার করিবে । এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন 
করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্ত সমবায় 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীগণের সঙ্গে 
জীবিকার যোগ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। 

এইরূপ বিদ্যালয়কে আমি "বিশ্বভারতী" নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি, 
কবি আরও বলেন, 

"আমাদের টোলের চতৃষ্পীটীতে কেবদ মাত সংস্কৃত শিক্ষা চেল 
হয় এবং অন্য সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়ত ভার মক 
সেখানকার ছাদের শিক্ষ! অসম্পুণ খেকে যায়; আমাদের দেক্ের ক্ষয়ে 
মূল আয় ন্বরূপই অবশস্বন করে ভাহার উপর, গা সকল (শক্কও 
পঞ্তন কয়লে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ ছয় ২. হহাছের, জাগে কির 
করে তার উপকরণ পৃ্িবীর সর্ব হতে সংগ্রহ « মর্কৰ করন ক 

 এহিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাক। কুষ়্িয়ে নিয়ে বি্মধিগযাসর সঞ্ করবি 
সাধ্য আমাদের মেই। কিছু সেই হাতান্য হচ্ছে: 'কীযির 


২৮৪ আা্ীরহ আজ 


যদি প্রাণ থাকে, তা'হলে ধীরে ধীরে অদুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে । 
সাধনার মধ্যে বদি সত্য থাকে ভা'ছলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি 
হবে না।” 
এই পবিশ্বভারতী'তে রবীশ্রনাধ সিলভযালেভি উইনটারনিটজ, কালে? 
ফর্সিকি প্রসুখ বহু বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকবর্গের অধ্যাপনার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিশ্বভারতীকে সর্ধাঙগুম্মর করিবার 
জঙ্ক তিনি চিত্রশিল্পশিক্ষার্থ 'কলাভবন' প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গীত-শিক্ষায় ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃধিকার্যের এবং গোপালন ও 
তংসংক্রান্ত বাবসায়ের এবং কুটটার-শিল্পের উন্নতি বিশ্বভারতীর অঙ্গীতৃত 
করিবার জঙ্থ লর্ড সত্োন্্র প্রসন্ন সিংহের নিকট বোলপুর হইতে কয়েক 
মাইল দূরে স্থিত স্থুরুল গ্রাম ক্রয় করিয়! রবীশ্রনাথ সেখানে ১৯২২ খ্‌ঃ 
'ভ্রীনিকেতন? প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ক্ত্রীশিক্ষার জন্থা “বিশ্বভারতী 
অন্বর্গত 'জ্রীভবন' প্রতিষ্ঠা তীহার অন্যতম বীন্তি। পল্লী পুনর্গঠন কার্য্যও 
ঈঈীনাকতনে আরম্ত হইয়াছে । নোবেল পুরক্ষারের সমস্ত অর্থ ও কবির 
সমস্থ বাংলা পুক্জকের শ্বাধ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন । 
ম্মাশন্য বক্তা প্রভৃতি উপায়ে বিশ্বভারতীর জনা অর্থ সংগ্রহ করিবার 
জনা কখিকে বহুদিন ব্াস্ত থাকিতে হইয়াছে । তাহারই বাকিগণ্ত 
পতল ৪ ভাহার স্ৃদ্দেন্তের গ্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বিশ্বভারতীর কার্ধো 
'ঈধুন্ধ। করিতে কয়েকজন উদারচেত! দাতার নিকট হইতে অর্থ পাওয়া! 
যত । ইহার ফলে বিশেষ বিশেধ উদ্দেশ্টে বিভিন্ন সংস্কতিযূলক 
ন্ষা িপার ব্যবস্থ! সম্ভবপর হইয়াছে। পল্লী মংগঠপণ ও উন্নত 
পণ্ালীর কুছি চষ্চার জনয এল্মহাষ্ সাহেব তাহার এমেকিকান বাদ্ধবী 
দপেখস এ্ুট এর নিকট হইতে বীর্ধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্তির ব্যখশ্যা 
কানা সয় রুপে কাধ) আরউ করেন। ইসলামীয় সভাতা ও সাক্কৃতির 
মষ্ধকথা লাবারণে শ্রছায়ের জন্য হায়জাবাদের মহামালা নিজাম বাহার 
অক ক্ষ টাকি দান করেন! পঞ্জে আরও ২৫ হাজার টাকা 


জাঙ্বীত্রক আকঞ! ২৮২ 


দেওয়ায় 'নিজাষ ভবন; প্রতিষ্ঠিত হুইয়৷ উপযুক্ত অধ্যাপকের সাহায্যে 
শিক্ষাদান কার্য্য চলিতেছে। চীন ও ভারতের পরস্পরের সংস্কৃতির আদান 
প্রদানের নিমিত্ত চীন দেশ হইতে যে ত্রিশ হাজার টাক! পাওয়া গিয়া ছিল, 
তাহাতে 'চীন ভবন এর প্রতিষ্ঠা হয়। শান্তিনিকেতন পদ্ধতিতে শিক্ষা- 
বিস্তার কল্পে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে কবি যে অর্থসংগ্রহ 
করেন তাহাতেই “হিন্দি ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়। 

পৃথিবীর নানাম্থানে রবীন্রনাথ যে সকল হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন, 
তাহাতে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
এদেশে অনুষ্টিত তাহার কতকগুলি প্রসিদ্ধ বক্তৃতার উল্লেখ করি-_ 

১৮৮০--সত্য বক্তৃতা, ১৮৮৭-_হিন্দুবিবাহ, ১৮৯৪-_-ইংরাজ ও ভারত- 
বাসী, ১৯০৮- পূর্ব ও পশ্চিম, ১৯১২-_ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, 
১৯১৮---০০৮০ 06 [00127 0816016) ১৯১৯-%555৪৪৪ 0 006 
[01686 ১৯২১--শিক্ষার মিলন ও সত্যের আহ্বান প্রভৃতি বিখাত 
বন্ৃতার দ্বার নিজ জন্মভূমির অধিবাসীগণকে অনেক কিছু দিয়াছেন 

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদা লয়ে ও নানাদেশে ভ্রমণ করিরা তিনি £% 
বক্তা দেন, তাহা ভাহার এক বিরাট কীর্তি এবং বিশিষ্ট মনীষা 
দার্শনিক বলিয়। তাহার আসন অচপ-গ্রতিষ্ঠ করিয়। দিয়াছে আব: 
তাহাতেও কিছু কিছু কবিত্ব সৌরভ বর্তমান আছে । উহার বিশ্বসিদযলাতে 
প্রদত্ত বক্তৃতাবলী, পাণ্ডিত্যে এবং জগতের ও মানবের হিজচিস্কাস, 2 
জ্ঞানগর্ড নয়। মনৌরম ও. সখপাঠা অমূল্য, সম্পদ | গোট্টামুটি আমল! 
বলিতে পারি, তদ্দার! “বিশ্বভারত্বীর সঙ্িত বিশ্ববাসীগানের হাশিস্কততে। 
বেশ ভাল কক্িয়াই স্থাপিত হইয়াঞ্ছে 1 কৃতকক্কলি গগনের নিক 
মিয়ে দিপাধ, তাহা হইডেই পাঠক ভুষ্থিতে পরিয়ে. 

কেন্বিজ এবং মাক্চিনদেশে হার্ডার্ড (0 গু ইলা! 
--১৯১২ খু ইলিনয (ডিও 0১৯১, িজাগো--৯১৩ ইয়ে 
(সাই--স১৪। কাবিন, সিউনিক। প্যারি, রকেট, উাজ্ধপ, ১৯৯১, 





টেকস্যাপ-- ১৯২২, পিপিং (0108 )--১৯২৪, বেলখ্েড, ফ্লোরে, 
তুরীণ-_-১৯২৬, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিববাট বক্তা ও অধ্যাপক- 
১৯২৭ হইতে ১৯৩০ । 

“বিশ্বভারতী'র জন্ত রবীন্দ্রনাথ যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার 
তুলন। নাই । প্রাচীন জগতে তক্ষখীল! নালান্ন। ছিল-_সেই পন্থা অবলম্বন 
করিয়া জাতীয় সংস্কৃতি পুনজরথবিত করিয়া, পরাধীন বিজীত জাতির 
স্বাতন্ায রক্ষ করার আশা লইয়! গড়িয়৷ উঠিয়াছে এই বিশ্বভারতী । 
পল্লী সংস্কার ইহার একট। আনুসঙ্গিক ব্যাপার, হবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত খাকার 
জঙ্থা। একদিন এই 'তারতীয় বিশ্বভীরতীর যশোর্ম্দুৃভি এমন করিয়। 
বাঁজিবে যে, দিগদিগন্ত হইতে এই পীঠস্থানে শিক্ষার্থী আসিতে পারিলে 
€ শিক্ষালাত করিতে পারিলে আপনাকে ধশ্য ও গৌরবযুক্ত বোধ 


করিব 


হলগুক্ম পন্কবিজ্ছছো 
জমিদার রবীন্দ্রনাথ 


স্রনাথের জমিদারী রাজসাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণ!। এই 

পরগণার পাতিসহরে তাহার প্রধান কাছারী। ইহা তাহার পিতৃ 
পিতামহ হইতে প্রাপ্ত এবং তাহার পিতামহ দ্বারিকানাথের বিস্তৃত জমি- 
দারীর অস্ৃতৃক্তি পরগণার অগ্ঠতম। দ্বারিকানাথ যখন সাবালক হইয়। 
তাহার পিত। রামলোচন ঠাকুরের সম্পত্তি হাতে পাইলেন, তখন ঠাহার 
পিতার ক্রীত একমাত্র পরগণ| বিরাহিমপুর ও তাহার পিতামহ নীলমণ্তি 
ঠাকুরের যশোহর জেলার কয়েকটি তালুকের অবিভক্ত মংশ, মার এই ্টছ্িৎ 
তাহার জমিদারী । তখন বিরাহিমপুর পরগণা ও তাহার প্রধান 
শিলাইদহ যশোহর জেলার মধ্যে ছিল! পরে তাহা নদীয়ার অন ও 
হয়। ব্যবসায়ে ও সরকারী চাকুরীতে যখন কমলার কৃপায় দ্বারিকানইথিপ 
অন্জঅ জর্থাগম হইতে লাগিল, তখন চঞ্চলাকে কথিত নিল্টল। বাতিক 
মানসে, তিনি জমিদারী বিস্তারে মনস্থ করিপ্রের। জ্ুখে নাংলার পু 
সকল জেলায়, বিহারের একাধিক জেলায় সাহার জারী ছক, 
পড়িতে লাগিল। তাহার পিতৃব্য রামবত ঠাকুরের হঃপার্জিকিত ইডি 7 
জমিদারী এবং ভক্রাসন বাটির অংশ স্বারিকা নাথ ্ঠগর ২৪৭ 
পরে ভাহীতেও কতকগুলি পরগণা মুক্ত জয়) স্িনি ধরুন র্ষধ সেবা 
ধান, তখন বহছুবিতত জমিদারীর বান্ধিক গায় দর য় টিকা 2৩8 2 
দ্বারিকানাথের অয়ৌদপরয়্ধ গু ভুপেকানাথ ইন পা শু 
ফরেন। সে সময়ে ছারিফানাথের পরী ঠুঞযনয়-. তই হিবব প 


২৮৫ বন্দীরা আগা 


তাহার লোকান্তর হইল। এই ঘটনার ছুই তিন মাসের মধ্যে 
তাহার হৌষের একখানি মূল্যবান জাহাজ ডুবিল, তখন স্বারিকানাথ বজেন, 
“লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন, অলক্ধীকে এখন আটকাইবে কে?” দূরদর্শী 
দ্বারিকানাথের মনে আশঙ্কা হইল যে অলঙ্মীর দৃষ্টি হঃসময়ের সুচনা 
করিতেছে। তাহার পুত্রদের ও পোস্তবর্গের যাহাতে চিরদিন সঙ্ছল- 
ভাবে জীবনযাত্রা নিব্ধাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আশু বর্তব্য। 
এ সম্বন্ধে তাহার নিজের অশান্তিকর অভিজ্ঞতার কথ! স্মরণে আমিল। 
তিনি এযালেকজাগ্ডার কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার ছিকেন। 
যখন €সই কোম্পানী ব্যাব্স। বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, তখন এ কোম্পানীর 
সমস্ত দেনা পরিশোধের গুরু তার এক। তাহাকেই বহন করিতে হয়। সে 
সময়ে অংশীদ্দারের সসীমদায়িকের (1100109 189011165 ) কোনও ব্যবস্থা 
আইনে ছিল না। অকমীদারদের মধো সর্বাপেক্গ। বিহশালীর নিকট 


হইতে উত্তমণেরা অঞ্জেই নিক্ষেদের সমস্ত প্রাপা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। 
৮:র তারভুষ্ দাফিহের কমবেশী হইত না। এ কারণে ১৮৪৯ খুঃ 


»রিকানাঘি একটি ম্তাসপর্র সু্রি করিয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর 
» চপুবাহন চাট্টাপাদযায়কে ইষ্ট নিষুক্ত করেন। তাহাতে নিয়লিখিত্ত 
সকাল তাহাদের হস্তে অপনণ করিয়া পুত্রপরিজনদের ভরণপোষণের 
শপস বাবস্থা ও জন্গন্থি কাযোর ভার দিয়া যান। এই অপ্পণনামায় 
িশ সাশজিতে জীবনসঙ € পৌত্রদের মালিকান সত্ব দান করিয়া, 
এত উই পুরুষে জন্য সম্পন্ধির স্থায়িত্ব বিধান করেন। 


সম্পত্বির তালিক। 
গগ!হিমপুর প্রগণা। ২1 কিসমং তালুক সাদ্কী, ৩। ভালুক 
ও-সন, 8: ভালুক সাঁজাদপুর (পাবনা জেলায়) ৫। মৌজা সাৎ 
ধু) পাতা, ৬) এমীজা খালিয়া, ৭) মৌজা হরিইরপুর, ৮1 মৌজা! 
পাজাপুর | 


কান্দি আঞ্া ২৮৬. 

 ফলিকাতার ভদ্রাসনে তাহার জনকরামমণির যে অংশ ছিল তাহা! তিনি 
রামমণির উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া সমস্ত তন্্রাসনের 
মালিক হন। ইং ১৮৪৩ সালে তিনি একখানি উইল ও কডিসিল করিয়। 
তাহার ভদ্রাসন বাটি দেবেন্্রনাথকে, নবনির্মিত বৈঠকখান। বাটি গরিরীন্দর- 
নাথকে এবং নগেন্্রনাথের বাটির জন্য তদ্রাসনের অস্তভূক্তি একখণ্ড জমি ও 
নগদ বিশ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। উক্ত স্টাসপত্র বহিভূর্ত সমস্ত 
জমিদারী, অন্ান্ত সম্পত্তি, এবং কারঠাকুর কোম্পানীর মূলধন দশলক্ষ টাকা, 
তিন পুত্রকে সমান অংশে দিয়! যান। ইহা৷ ভিন্ন আত্মীয় স্বজন ও পরিচারক- 
বর্গকে দিবার জন্ত অনেকগুলি মরণোত্বর দাতব্যের ব্যবস্থা (15820 ) 
এই উইল ও কডিসিলে থাকে । 'এই উইল ও কডিসিলের একজিকিউটার 
নিযুক্ত করেন তাহার তিনপুত্রকে ও তাহার বন্ধু ডোনান্ড ম্যাকলাউড, 
গর্ভনকে । দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর গর্ডনসাহেব, দেবেজ্দ্রনাথ ও গিরীন্দর- 
নাথ যথারীতি প্রবেট, লন। নগেম্দ্রনাথ তখন বিলাতে। অর্পণনামাত্ুক্ত 
সম্পত্তিগুলির কাগজপত্রে, হিমাবের খাতায়, ও মকর্গম। সংক্রান্ত বাপে 
যদিচ ট্রা্টীদের নাম ব্যবহৃত হইত, কাধ্যতঃ কিন্তু পরিচালন? দ্বারিক 
নাথের অন্যান্য জমিদারীগুলির সহিত একতে হইবারই হালকা জিন 
দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পরেও, ট্রার্ীদের নামে খাকিলেও দল সঙ্পািক 
সঙ্গে উহ! পুত্রেরাই দেখিতেন। 

দ্বারিকান(থের মৃত্যুর প্রায় ছেড় বৎসর লাক হাহা আকাশ 

হুদ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তীহ্থার বিপুল ধশ পরিশেইেরর টি 
সম্পত্তি বিদ্রুয়ের ব্যবস্থা করিতে হইল? উত্ুমদেলা দাপিকতনত। 
পরিবারের প্রতি যথেষ্ট সদাশয়তা। দেখাউলেন . ভীম কভার ও 
করিলেন ফে, দ্বারিকানাথের পুজেরা থেন খাপের দাত সু, তং হা 
কর্িকাতার ভক্রীসন সম্পন্থির উপর ভার পাচার প্র কেনে, 
দাবী দাওয়। থাকিবে না,ইহ। এরুধাক্ষো স্িত হই: এত উহা 
স্থির হইল যে, পাওমাদারদের পক্ষে অসালর লাক, রানা ক 


২৮৭ বাপু আনা! 


রিসিভার স্বরূপ কার্য করিবেন । ভ্রাতা রমানাথ নাঞ্চনেতে সে ভার 
লইলেন, কিন্তু পারিআমিক লইতে অসম্মত হন । পরে দেবেজনাখ গ্িসিভার 
নিযুক্ত হইলেন। উত্তমর্ণেরা ইহাও স্থির করিলেন যে, তাহাদের নিযুক্ত 
রিসিভার সম্পত্তিগুলি ক্রমশঃ বিক্রয় করিয়া খণ পরিশোধ করিধেন এবং 
তজ্জন্ত যতদিন অপেক্ষা করা আবশ্যক ততদিন তাহার! অপেক্ষা করিবেন । 
দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীক্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টায় একদিকে যেমন সম্পত্তি 
বিক্রয় করিয়। খণশোধ হইতে লাগিল, অপরদিকে উপরোক্ত ট্রাষ্ট সম্পত্তি 
দায়ী ন। হইলেও তাহার আয় হইতেও ধণ শোবধের বাবস্থা হইল। 
দ্বারিকান।থের পুত্রের তাহাদের সব্ধ প্রকার ব্যয় নির্বাহার্থ বাধিক পচিশ 
হাচ্চার টাক! রাখিয়া, বাকী টাকার দ্বারা খণ শোধ করিতে লাগিলেন। 
এখন যেমন দেখা যায় £ষ, সম্পর্ধি কোর্ট-অন_-ওয়ার্ডেসের হস্তে অলিত 
হইলেও সম্পপ্তির অধিকারী বা ভ্াহার আত্মীয় কোর্ট অব.ওয়ার্ডসের 
অধীনে বেতনভুক্ত ম্যানেজাররূণে সম্পত্তির শাসন ও সংরক্ষণ করেন, সেইয়প 
ছাবকানাথের পুর্জের! বিনাবেতনে দ্বাহীদের পক্ষে জমিদারী পরিচালনা 
করি তন । পুষ্বেই বলা হইয়াছে যে, চৌদ্দ বৎসরে স্বারিকানাথের পরিতাক্ত 


খু) 


সখ 


৭ ৮ সরশোন্বরদান গুলি সমস্ত পরিশোধ হইয়। গেল। দ্বারিকানাথ যে 
উন? হাগণুনামা করিয়াছিলেন) বিধাঙ্তার করুণায় তাহ! সিদ্ধ 
ইস হী অপিত সম্পত্তির আয়ের দ্বারা তাহার পুত্র পৌত্রের! 
৮ কদপ মং্খত্ধ বায় নিধ্বাহ করিয়াও পরের জঙ্ক, জাতির সংস্কৃতির 
এটি বই পক্ষ টাকা বায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন । সত্যোষ্ছ্রনাথ, 
নশীঞ্রনাপ। সুরেজনাথ প্রভৃতি যে ধনাজ্জন করিয়াছেন তাহা 
এপরস্ক, চুঙার উপর ময়ূর পাখা ।  রবীন্রনাথও যদি পিতাসছের 
সখি কুগুলীকত দীর্ঘ আলবোলায় সুগন্ধি অন্ুরী-তামাক সেবন করিয়া 
বে সঙ্ছন্দে এবং নিঝাধাটে দিন কাটইিতে পারিতেন, তাহ! হইলে 
বার হতে ধনাগংদর চিন্তায় তাহাকে কিছুমার বিশ্রত হইতে হই 
মা; কিন্তু আদর্শ শিক্ষাকেন্্র বিশ্বভারতী'রূপ বিরাট শিশুর পুঠি ও 


'হাহনী তার জা . ২৯৮৮ 
ভূটির জন্প তাহাকে অনবরত ধনসংগ্রহের নানারপ উপায় চিন্তা করিতে 
হইয়াছে। 

স্বারিকানাথের ছত্র-ছায়ায় বাস করিয়াই দেবেজ্রনাথ অন্ত কোনও 
প্রণালীতে উপার্জন ন! করিয়াও, ত্রাঙ্মধর্্ম প্রতিষ্ঠা, ব্রান্মসমাজ রক্ষা ও 
প্রসারকল্পে নানাস্থানে দেউল, মন্দির ও তৎসংশ্লিষ্ট পুরোহিত, আচার্য, 
পরিব্রাজক প্রভৃতির পোষণ ও ধর্ম সন্বস্থীয় গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচার 
আজীবন বছবায়ে করিয়া আসিয়াছেন। তহছুপরি সম্প্রদায় নিধিবশেষে 
বনুতর স্লিতামুষ্ঠানে লক্ষাধিক টাক! দান করিয়াছেন। তাহার মুক্তহস্তত! 
রক্ষার জন্ত যেরূপ নিজের ও পারিবারিক ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়, সেই- 
রূপ পিতার ও ভ্রাতৃগণের খণও অল্লে অল্পে শোধ করিতে হয়, তাহার 
ভারও আনিয়া পড়িয়াছিল | ক্রমবর্ধমান পরিজনের জন্ম তিনি প্রতোক 
পুত্রের ব্যয় নির্ব্বাহার্৫থ উপযুক্ত মাসোহার! বরাদ্দ করেন এবং কনা 
জামাতৃবগের জন্য স্বতন্ব ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন! স্থৃতর!ং দ্বারিকানাথের 
পৌন্র-গ্রপৌত্রদিগকে চমংকারা অন্ন চিস্তায় পিষ্ট হইতে হয় মাই 1 এই 
মম্পর্তির আয়ের দ্বারা সচ্ছলতা থাকায়, দ্বারিকানাথের বাশদলুত। 
সহজাত প্রতিভার সাবলীল চচ্চায় জাতির সংস্কৃতিতে বিশেষ কিড়া লাল 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন 1” রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন হে, এ 
মহের অর্থ ও তজ্জনিত খ্যাতি প্গীপ পুজি আত নাতি 
গিয়াছ্ছে, মাপ্র কিছু ছাই পড়িয়া আছে চটি যান মলে ক এ 
কায়ক্েশে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদলের সাস্থান করিতে হয়। উদ নি 17 
বস্তত সে ছাইটুকু না থাকিলে তাহাদিগকে 'হ এন 
ভারবাহী কেরাদীর জীবনে পর্যবসিত ধাকিকে হা! গকাদিকীলাক ওতে! 
বিগুল খণভার পরিশোধের পর যেটুকু অব্দি থা ভাজতে কহ 
ফলিফাতার অভিজাত ধনী সনগ্রদায়ের মংযা জন কিঃ কার: এসত8 এ 
দিনে ধাহাদের আয় বাধিক পচিখভীজার হইছে পাকা কৃত দক 
ছি, াহাফাই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উপরে, হদীর . দ !: উহ কে? 


০০ স্সকনতে 





নি 22 পর ও রর 
হিরা ্ন ে হুািরাশি 


অনেকেরই বিলাদলীলা বারুণি-বাগানসযারাঙ্গনায় প্রকটিত হইত সে 
তুলনায়, ঘ্বারিকানাথের বংশধয়েরা ধনে মানে বশে বছ উর্ধে ছিলেন। 
তাহাদের বিলাসভঙ্গী হৃংধীর হঃখমোচনে, সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পে বিকশিত 


: হুইয়। ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাহাদিগকে একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাদ দিয়াছে 


এবং মানসিক আভিজাত্যে তাহারা দেশের আদর্শ হইতে পারিয়াছেন। 
ইহার অভাবে যে রবীন্দ্রনাথের মত দেদীপ্যমান প্রতিভা ও কর্শকি 
একেবারে নিশ্রভ হইত, তাহা আমরা মনে করি না; হি একাক্সবস্তী 
পরিবারে বিধবা কনার মত তাহা স্বকীয় জীবন প্রণীপের সাহায্যে 
সংসারে মিগ্ধ রশ্মি বিতরণের বাবস্থা! একট করিত, তবে সে অবস্থায়, 
18055 85820 01 0154৫০00461 10101916065 পুস্ককের 
মভ “11৩ 11007 ৮ 00071885 [ 0োহট 0 ৮6085 বৃহত্র গ্রন্থ 
হয়ত লিখিত হইত ২ আর ঈশ্বরের কৃপায়, শশানকষেত্রে রোপিত পঞ্চবটীর 
তুলা কেবল অস্িত্থের প্রভাবে বু পঞ্গী ও পান্থকে সুশীতল ছায়াদানে 
দক্ষম হইত 1 তিন যেতপ জীবনচাঞ্চলা ও উদ্ভাবনী বুণ্তির অধিকারী, 
৮1071 তত খা প্রাশিশাক্রিবিশি্ট, ভাহাতে কাবা-কলহংস না হইয়া? 
কল কোনও নায়রে ভিনি অনায়াসে, ঈশপের 10130 0০০3৬" বা 
1 তধুয়ুনশ্রদু-প্ুক্কাতি দরালী হইতে পারিতেন । এই স্বাচ্ছন্দতার অভাবে 
দশ বত সাহিতিকের দুরদৃষ্ট বশত; সাহিত্যচচ্চ1 ক্ষণস্থায়ী ও 
:»৮৯প শ্হীযুঘাল হয়! ভাবে ৪ ভাষায় মলিনভার ছাপ € ছোপ 
স্ব গিগাঙ্ছে। য্গসাহিতো  দীর্ঘকালব্াযাপী ববীন্রচনাবলী যে 
" নপিঃ, সন্রন্া শু 8 চাঞ্চলো বাংলা ভাষার, বাংলা" 
খত এন লাডালী জাতির মুখোজ্জল করিয়াছে, তাহ! ভগবানের 
ওভদাজিক : কবির আধকাশ ও নিশ্চিন্কতায় প্রশুত বলিয়াই তাহা এত 
সাবু ॥ 

ঠ খাহা হউক, দেরেন্থনাধ আগ পরিশোধের পরেও ট্রা্টীদের পক্ষে 

.. জালনা করিতেন। তাহার উপদেশ মত তাহার পুতেরা আতু- 


ধামবীশ্রহ আঞ্খা ২৯ 


গুরের! ও জামাতৃবর্গ এক একজন জমিদারীর কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। 
তাহার! এই কাজের জন্য আলাদা পারিশ্রমিক পাইতেন। নগেন্রা- 
নাথের গ্ৃত্যুর পর তাহার বিধবা হ্বামীর পরিত্যক সম্পতির উত্তরাধিকার 
লইয়া যে মোকদ্দমা করেন, তাহার আপোষ নিষ্পত্থির ফলে নগেন্দ্ের 
অংশে দেবেজ্রনাথের পূর্ণ সত্ব হয় এবং উক্ত বিধবা! মাসিক বৃত্তি পান। 
পরিশেষে দেবেস্রনাথের পুত্রপৌত্রের৷ আদালতের সাহায্যে মহর্থিকে 
উক্ত হ্রাষ্ট সম্পত্তিতে মালিক বলিয়া স্বীকার করেন এবং গিরীন্দ্রনাথের 
পৌঁত্রদের সহিত্ত উক্ত জমিদারী বন্টন করিয়া, নয় ভাগের মধ্যে পচ 
ভাগের সম্পূর্ণ মালিক হুন। দেবেন্দ্রনাথের উইলের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ 
দ্বারিকানাথের ট্রাষ্ট সম্পত্তির যে অবিভক্ত তিন আন তের গণ্ডা অংশ 
পাইয়াছিলেন, তাহাই সরিকদের সহিত বিভাগ করিয়া জমিদারী ও 
ইজারা সন্ধে কালীগ্রাম তালুকের ষোল আনার মালিক হইয়াছেন । 
মহুধির জীবদ্দশায়, মানে উপরোক্ত বন্টনের পুর্বে, রবীন্দ্রনাথ চিন 
জমিদারীর সংশ্রবে আসিলেন ও জমিদারী পরিচালনা করিলেন তাহ 
এবার বঙি। জ্যোভিরিজ্রনাথ যখন জমিদারী পরিদর্শনের গুরু নও 
হইতে মহধির নিকট অব্যাহতি প্রার্থন! করিলেন, ভখন তিনি দ্বিজেন 
নাথের পুত্রদের উপর সে কার্য্যের ভার দেন। তাহাদের কার্য-প্রণালী 
কিন্তু মহুধির মনঃপুত না হওয়ায় ১৮১০৭ খুঃ রবীন্দ্রনাথের ডক 
গড়িল। 

রবীন্্রমাথের তখন প্রথম যৌবন-তখন ভিলি কবিভাগ় অলগ্রাণ 
অর্পণ করিয়া ভাবরাজোই বিচরণ করিভেছিলেন, সংসারের কোন বারন 
ান্িতেন না। তাহাদের “ধামখেরাজী সাত উড কন্ঠ খন পদ 
হথেই আয়োজন করিতেছেন, কিন্ত তিনি. আলিতোল তে "জং কজন: 
হাবিচারদীয়া'-_গুরুজনের আদেশ বিভাগের যহিস্ ততই শি জা 
নিজের খেয়াল, প্রচ্ছৃতি লৌন্ীন ঈদেছিায কালে রন সন বউ, € 
পুরধারুধমে লব. সৃত্িতেই মনকে, তীন্ধ ক্র আহক কি লন । 


২৯১ হাজত আঙ্া 
উপরে যে খামখেয়ালী সভার কথা বলিলাম, সেটি একটি অভূতপূর্ব 
পদার্থ, কবির খেয়ালের পরিচার়ক। সাধার়পতঃ বে-ভাবে সভাসঙ্গিতি 
গঠিত হয়, ইহাতে সেরপ কিছুই ছিল না । বিধি, উপবিধি, কাধ্যবিবন্নগা 
দির কোন উপক্ব ছিল না। কালিকলম কাগজের ব্যবহার বর্জিত 
হইয়াছিল। ইহার আহ্বানলিপি সেলেটে পেছিল দিয়! লিখিয়! সভ্যদের 
দর্পনার্থ তুলসীরাষ দ্বারবানের হাতে প্রেরিত হইড। ইল-বঙ্গসমাজতৃ 
কয়েকজন নব্য ব্যারিষ্টার ইহার সভ্য থাকায়, কলিকাতা হাইকোর্টের বার- 
লাইব্রেরীতেও এ শ্লেটের গতিবিধি দেখা! যাইত । অধিবেশনের যেমন 
কোন নি্গি্ দিন ছিল না, তেমনি অধিবেশনে আলোচনার জনা কোন 
নিদ্দি্ই বিষয়ও ছিল না। সঙ্গীত, কবিতা, রহস্যালাপ ও পানভোজনাদিতে 
পরস্পরের আনন্দবঞ্ধন করা হইত। মধ্যে মধ্যে মত্যরা হষ্কাবেশে 
( প্রি 0553) আমিতে অনুরুদ্ধ হইতেন। সভযা-সংখ্য। ২৫জনের অধিক 
ছিল না, বাছিয় বাছিয়া সদস্থা নির্বাচন করা হইত। সদস্যদের মধো এক 
একজন এক একদিন আতিথেয়ভার ভার গ্রহণ করিতেন । রবীন্দ্রনাথের 
প্রিয় হ্াহস্পুত বলেন্্রনাথ ইহার একজন গ্রধান উদ্যোক্ত। ছিলেন । কাগজ- 
গুএর নধ্যে একখানি মোটা কাধান খাতা সভাগৃহে রক্ষিত হইত । হেঁয়ালী, 
চর কবিতা, মঙ্গীত-চিন্ত। যাহার যাহা খুজি লিখিতেন । ইহাই সদন্যাদের 
মধ্য অবগতির জনা মধো মধ্যে তাহাদের নিকট প্রেরিত হইত । 
ই্ার নাষ ছিল “খেয়ালখাতা'। পরবর্তাকালে ভারতী-পত্রিক। বন্ধ 
গর ঘুই চারি বংসর পুর্ধে এই খেয়ালধাতা হইছে মধ্যে 
কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্থমানযুগে ছাত্রদের বিদ্যলিয় 
নষ্িষ্ঠত মানাবিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টার অন্ততম হত্যলিখিত সাময়িক 
পজকা গ্রস্ৃতি দেখিয়। আমাদের খেয়ালখাগ্ার কথা মনে পড়ে। 
এই শেপীয় সাহিত্যের অগ্রগৃত ছিল 'খেয়ালখাডা' । খ্মাধুনিক কালে 
ধরি ক্লাব শ্রদ্ভৃতি জাম্যষান ধঙ্ঘকে 'খামখেয়ালী সভার রী 
সু্য বঙদা যায । 


 ব্ববীজ্নাথ ভাবরাজ্যে যেমন সজ্জা সংসারের কর্্মশক্তিতেও তিনি 
তেমনি অনন্যসাধারণ। তাহার প্রতিভ। সর্ধবতোমুখখী। যে ভার তাছার 
উপর অপ্পিত হইয়াছিল, তৎসম্পকীঁয় কিছুই তাহার জানা ছিল না। 
প্রথমে তিনি বিশেষ ভীত হইয়! পড়েন। কিন্তু শেষে তিনি সাগ্রহে সে 
ভার নিজ স্কদ্ধে লইলেন। তখন তাহাকে কলিকাতার প্রলোভন পরিত্যাগ 
করিয়া জমিদারীতে গিয়াই বাস করিতে হইল । ৩০ বতুসর বয়সে অক্লান্ত 
পরিশ্রমে নিজহস্তে জমির জরীপ কার্য হইতে আরম্ভ করিয়া জমির প্রকার 
তেদ, অধিকারী ভেদ, নিরিখ নিদ্ধীরণ প্রণালী, জমি সংক্রান্ত আইন কানুন, 
জমিজমাঁর হিসাব, সেরেস্তার কাজ এ সমস্তই তাহাকে শিক্ষা করিতে 
হইল। তাহার ফলে এই হইল যে, তিনি এককন পাকা ভমিদার 
হইলেন এবং তিনি তাহাদের জমিদারীর কাধ্য-প্রণালীতে যে সকল 
দোষ ও শৈথিল্য ছিল তাহার আমূল সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়' 
দিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ পূর্ণভাবে উপলদ্ধি করিলেন যে রাজজশক্তি পরিচালন করিত 
হইলে কঠোর হস্তে হষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিতে হইলে, 
কোমলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না একদিকে ভিনি প্রজা মু 
স্থবিধার উন্নতি, অভাবমোচন ও অভিযোগের যথাযথ গ্রতিকারের বাবস্ক, 
করিলেন, প্রজার ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে শ্গচ্ঞানতা লহ কবিরা ও 
সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা কল্পে শিক্ষা ক ভিকিহামা 0.5 জানে : 
ও স্থানীয় কবি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়ী প্রজাদের গুতটিহিক জীবিত কঙরি 
নুপৃক্খল সম্পাদন করিলেন, আনেক স্থলে রহ গজাছের রা ১3 
ভার সহস্তে গ্রহণ করিলেন, ভাহার এ বিদষ্ার কথ) আটা পা হী শি, 
বলিধ। অগ্থদিকে প্রয়োজন হইলে বিজ্রোতী যাকে পরল $০ 
রমিদ্ারের দোর্ধও শ্রভাপে শাসন করিতে পার্জ কেন ন্‌ হু 
টাপ্রিদের অবৈধ প্রাপ্তি ও অত্যাভার-স্পহে কাঠি, জিতে 2৩ 
করিয়াছিলেল। আমরা সেউ সগয়ে ভাহধি কোল পরা. অরিন 
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শুনিয়াছি যে, আপনারা কলিকাতায়. কেরল প্রভাত রবিকে দেখিতে পান; 
কিন্ধ মধ্যান্ছে মার্ডপ্ডের পরিচয় পাইতে হইলে একবার টির 
আমসিবেন। 

চাষী প্রজার ছহঃখের প্রতি সহানুভূতি তাহার লেখনীমুখে অনেক 
প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার একাধিক ভদ্র প্রজ্জার মুখে কিন্ত শুনিয়াছি যে 
ভিনি 'একজন জবরদস্ত জমিদার। কোনও প্রকার অন্ধগ্রহ প্রার্থনায় 
কদাচিৎ কর্ণপাত্ত করিতেন! বাক্তিগত বাবহারেও এ সকল ক্ষেতে কঠোয়- 
পন্থী হইতেন। শব্দ ও অর্থ গণনায় বিশেষ প্রভেদ নাই। মহধি নিঞে 
যখন জমিদারী দেখিতেন, তখন তাহার প্রশংসায় গ্রজারা ছিল মুখর। 
তাহার! বলিত “আমরা রামরাজন্বে বাস করি'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিহত- 
ভবে অপত্যনির্িিশেষে প্রজাপালনের মধ্যে সে রামরাজন্বে হ'একটি 
ছুম্মথের অভাব হইল নঃ। উপরোক্ত উক্তিপরম্পরা তাহার নিদর্শন । 
জমিদারদের স্বাথ ও সীমানা, গ্রাজার যেত ও দখলীয় ফসল লইয়া যে 
পলস্পরেক মো মামলার হটে ও অথনাশ হইয়া থাকে, তাহা নিবারণকয়ে 
(বুজন্দনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি জমিদার-সভার পরিকল্পনা করেন। সে 

/হ কার দিবার ভান অনুজ রবীন্দ্রনাথের উপর দেন। ফলে, 
সে মকাকৃজুতম্পর্র সুষ্ঠ পঃ বার্তার করার পর একটি জমিদারী পঞ্চায়েত 
৮য় অসিতি স্বালিত হয়। এ্রথনকার ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা 
05110 বিন, কি প্রজাতে জঅমিদারে বাকী খাজনার 
২ পছ বিশ্কিক কিছু লাবস্থা ভাহাতে ছিল ন1। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন 
'নদাকতাপ্গয়েতের জম্পাদকক্পে কাধ করিয়াছিলেন। পরে সভ্যগণের 
এফটসদ হেতু উদ্না উতজিয়া যায়। 

মি একদিন এক সময়ে অধিকাংশ পুরাতন কর্মচারীদের বিদায় 
৮১ কাহাদের স্থানে আধুনিক স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে 
পদু্ধ করিতে কিছুমাত্র ছিধা বোধ করেন নাই। এখনও তাহারই 
নিই প্রণালীতে দ্বারিকানাথের বংশধরদের সকল জমিদারী শাসিত ও 
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পালিত হইতেছে । আর বোধ হয় বলদেশে এরপ হুনিয়জিত জঙগিদারী 
অতি জল্পই আছে। সরকারী রিপোর্টে জযিদার রবীন্রনাথের কার্ধ্য- 
প্রণালীর প্রশংস! এক সময় বাহির হইয়াছিল। কিন্তু জমিদারীয় কঠোর 
নিয়স গুরুতার তাহার সাহিত্য গ্রতিতাকে ক্ষুপ্ন করিতে পারে নাই। পদ্মার 
বিবৃত জগরাশি ও মুক্ত বায়ু তাহার কবি-প্রতিতার পরিগুষ্টি সাধনে 
সহায়ত্বাই করিয়াছে । আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাই রবীন্্নাথের 
সাধনার যুগ। এইখানেই সোনার বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে তাহায় নিবিড় 
বন্বন্ধ স্থাপিত হয়। বাংলার আকাশ) বাংলার বাতাস চিরদিন ভার প্রাণে 
যে বাঁশী বাজার, এইখানেই তাহার শৃত্রপাভ | 


আঅভ্উ্ম স্পল্জ্িভ্জে 
ব্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথ 


ব্যং্স ক্ষেত্রে পিতামহ দ্বারিকানাখের অসাধারণ প্রতিপত্তি অক্রাস্ত- 
কম্ী জ্যোতিরিন্্রনাথকে সেই দিকে আকৃঃ করে। তিনি প্রথমে 
হুপাট, পরে নীল ও অবশেষে “সারোজিনী' নামধেয় বাম্পচালিত ছোট 
যাত্রী-জাহাজের ব্যবসায়ে লা ও ক্ষতি গণনা করিতে করিতে প্রচুর খণ- 
ভ্রব সঞ্চয় করিলেন এবং সারাজীবন ধরিয়া তাহারই পরিসমাপ্তি করিলেন। 
ববীম্্নাথও জ্যোতিদার পদাঙ্ অনুসরণে মনস্থ করিলেন । কমলার 
চবপাশ্রিত হেমনলিনীর আকধষণে বাংলার কঙ্গক পাপিয়। ভারতী'-র 
কমল কুগ্ু হইতে উড়িয়া আসিয়! পাটের ক্ষেতে বাস! বাধিবার আয়োজন 
কহিল, কিন্ত প্রতিকূল বায়ুতে সে আয়োজন বার্থ হইয়া গেল। "যাও জক্মী 
লিকজাষ, যাও জঙ্ষী অমরায়” বলিয়া কবি রবীঞ্রনাথ একদিন ধাহাকে 
প্যান করিয়াছিলেন, তিনি আজ হয়ত সেই অভিমানেই নিজের 
পনি মধো র্বীজ্পাথকে বাবসাধীরপে পাইয়াও অভিনন্দিত করিলেন 
০২১ ঈভা বাংলাদেশের ও বাঙালী জাতির সৌভাগ্য বলিয়াই আমরা 
নম কার; হয় খালে প্রঞয় পাইলে করির অনধিকার চচ্চায় 
শাদা খুঙ্ধি পাইত | উদ্তরকাজে কবির গুদে চঞ্চল! সেগগিন কবিকে 
ক্ডিদন্দিত করিতে বাধ্য হইলেই সেদিনও ভিনি এক! আসিতে সাহস 
কমন লাক; পরন্থত্ীর অঞ্চল ধরিয়াই দেখা দিলেন। বাছা হউক 
রীনা বিক্লমনোরখ হইয়া পাটের ধ্বস ভুলিয়া দিয়] "আকাশ থিরে 
খল ফেক তারা ধরার বাধসা'তে আবার একাগ্রচিতে আত্মনিয়োগ 
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করিলেন। বাণিজ্যের প্রতি কবির মোহ তখনও ছুনির্বার। তাহার সে 
সময়ের মনোভাব কতকট। এই রকম £-_ 


কোন বাণিজ্যে নিবাস তোমার 

কহ আমায় ধনী 
তাহা হ'লে সেই বাণিজ্যের 

করব মহাঞ্জনী। 
রি র রা 
যাঁবই আমি যাবই ওগো 

বাণিজ্যেতে দীবই। 
তোমার ঘদি না পাট তবু 
আর কারে তো পাসিই। 

! ক্ষিকা । 


শুধু পাট নয়, কোমল আলু ও কঠিন ইক হুইই ভাহীকে মধ ধের 
আকৃষ্ঠ করিতেছিল বটে, কিন্তু আশাবৈতরণীর নদীর পাবে মাছে ফলও 
সাহায্যই পাওয়া গেল না। ঠাহার বাবপার প্রত্নত্তির একেবারে অব 
লাভ হইল ন1; কিছুদিনের জন্য শ্বপ্ু গায় তাহ) নিক্পায়িবাপ দু পতন 
প্রেমের মধ্য দিয়! আবার জাগিয়। উঠিল । প্গ এগ ও বয়কট আন্ত 
বছ পৃেধ দেখে যখন কোনরূপ উন্তেডন! নাই, তখন | 
দেশীয় শিল্পের প্রতি দেশবাদীকে অগ্ভুরাঙী করিকাবি উতজিকে উহ 
জ্রাতৃষ্প বলেন্দ্রনাথ কলিকাতায় হারিলাল এবান্ছে জকি শিস, ভক, 
স্থাপন করিলেন এবং রবীন্রনাথও দানন্দে ভাতে যাগ লিল ৪ তাত, 
মুশিধাবাদ, ফরিদপুর পাবনখ, শাস্তিপুর, করাহকডাকিং ত হস 3.8: 
বান হইতে নানাবিধ বস্ত্র ও অস্থান্ত শিল্পা লহ তুই, চি: 
কাজ চলিত। দেশীয় কাঁরুশিল্পীদের ইতসাহ ফন্ধন € কস ৃ 
কাজের উৎকর্ষ! বিধান ছাপা তৎপ্রতি দে লো দি: দে 
খ প্রতিষ্ঠানের প্রধান গঙ্গা । বাবগ়ী- ছিল শবে: কিউসেদীর লি, 


পা 
এসি 


চুক ধার দিবা প্রি ১1115 
ছু শা চা রঃ 


দাই 
দত 


২৯৭ হাব আজ 


বিভাগ ইছার আদর্শ। দেশীয় শিল্পের প্রাণসঞ্চারের যে আবফাখা। 
লইয়! দ্বিজেআনাখ, গণেশ্রমাথ প্রভৃতি চৈত্রমেলার পরিকল্পনাকে রপারিত 
করিতে যত্বশীল ছিলেন, তাহার ধারাই রবীশ্রনাথ ও বলেঙ্রনাথে পরি" 
দৃশ্তমান। প্রধান কম্মী বলেজনাথের আকশ্মিক অকাল ম্বভাতে এ 
ভাণ্ডার বন্ধ হইয়! গেল। শোকভার ও খণভার ছইই রবীল্রানাথকে 
বিপন্ন তো। করিলই, উপরস্ধ চলতি ব্যবস। গুটাইয়। লইবার সমস্ত হ:খ 
ক্লেশ ও দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথকে বহন করিতে হইল। 
আবার বঙ্গভঙ্গ যুগে 'বিলাভী পণ্য বঙ্জন' আন্দোলনের সময়ে কুটির- 
শিল্পকে মধাবিস্ত ভদ্রলোকের জীবিকার অবলগ্বনীয় করিবার উদ্দেশে 
*ংকালীন কলিকাতার ৬নং গয়াডে “জোড়ার্সাকো পলী শিক্পশালা 
রবীন্দ্রনাথ ও গগনেজ্জনাথের চেষ্টায় প্রতিভিত হয়। ইহার ছুইটি বিভাগ, 
£কটি তাতশালা ও আর একটি মশলিহারী দোকান। জমিদারী হইতে 
ভাতী আংনাইয়া ইহার! নিজেদের বাটির অন্তত ক জমিতে একটি তাত- 
লঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে পল্লীর মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক যুবককে 
শকষানবিশ গ্রহণ করেন? নিকটস্থ একটি বাটীতে পল্লী শিল্পশাঙগার 
এশহাকী বিভাঁথ স্থাপিত হয়। তাহাতে কলিকাতার নিকটবর্তী ও 
ইছবের জমিদারীর কারুশিক্পজাত ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোশী বিবিধ 
পরাপস্তার রক্ষা ও সলভ মূল্যে পল্লীবামী ক্রেতাদের বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
১২... খন জাপান হইতে কিছু কিছু জ্রবা সবে আমদানী আরগ্ 
ডে শাহি জাকচিকাপূর্ণ খেলো জিনিসে মধ্যবিত্ত গোকের রুচি 
কিছ ইয়া না পাড়, সেইজহ্া সৌখিনদের বাবহার্যা অল্পসল্প বাছাবাছ! 
"নী জিনিস তথায় আশ্রয় পাইত। এই প্রচেষ্টার ভিতর হইতে গগনে 
: ষু পতঙ্গ আভিজঞতা অক্জান করেন, তাহাই পরবস্কাকালে লর্ড 
চরএকিকেলের অনুরোধে ও আছুকূল্যে সরকারী হোস ইত্তাররিস (70106 
40885) স্াপদে গগনেজগাধকে অত সহায়তা করে। এই ব্যাপার 
৮ প্ীকাসীদের নানাধিধ, মিটিং বা অধিবেশনে ববীজনার দিন 


ছু 


স্াকাশ্ কধ্থা ২৮৮ 
থাবিয়া উৎসাহ. লইতেন ও মূল্যবান পরামর্শ দান এবং কিঞিৎ ব্যয়- 
ভার বহদ করেন। কিন্তু এবারেও 'জাশ! মিটিল না। বধু জাসিলেন না । 
আলিল 'পিতামহী ভাগ্যদেবীর প্রচুর পরিহাস । ফলে যথেষ্ট অনটন, বছ 
বিপদ ও মনঃক্ষোভ রবীল্রনাথকে বরণ করিয়া লইতে হইল। 
কুমায়ুন অঞ্চলের উদ্যানজাত আপেল ও পেয়ার! সম্বন্ধে শোনা যায় যে, 
তাস্থারাঁও নাকি এক সময়ে পণ্যমধ্যে গণ্য হয়। এ কারবারে কবি কা'কে 
পাইয়াছিলেন তাহ! সাহার খাতাপত্র দেখার সুযোগ না পাইলে বল। 
কঠিন। অনেকে বলেন, তাহার খরচা পোষায় নাই, আবার কেহ 
কেহ বলেন যে ফলের রস বৃথা যায় নাই ; মঞ্জুষায় কিছু মধু সঞ্চিত 
হইয়াছে। 

প্রথর বাবসায়াত্মিক! বুদ্ধি থাক! সন্ধেও এই সকল বিফলতা৷ রবীন্দ- 
নাথের পক্ষে মর্্াস্তিকই হইল । তিনি আর একবার শেষ চেষ্ট' করিলেন । 
এবার কিন্তু প্রণালীর বদল হইল । সরন্বতীলব্ধ মূলধনে লক্ষ্মীর আগদন- 
পশ্থা প্রস্তুতের চেষ্টা চলিল। তাহার নিজ পুস্তক সমূহের প্রকাশে 
বাবসায়ে দাড় করাইলেন। পুস্তকের বহিরাবরণের পারিপা্া সাধন এ 
লচিত্র সংস্করণ, প্রচ্ছদপটের সুব্যবস্থা, কাগজের গুণনুপারে মলোও 
তারতম্য বিধান, বিভিন্ন জাকারে ও বীধতিয়ে পুর্তুক প্রকাখিন, গ্ুন্থো 
বিষয়বস্কর জল্লাধিক রদবদল ও কিছু কিছু তযাগবিযোস আক, 
সংস্করণের নবত্ধ সাধন, এমনকি, গণিত বিজ্ঞানের সমধাধ রর না, 
(26000500270 00270102৮ত ) লিয়োজদ শুদ্ধ শাক 
উপায়ে বাংলা গ্রন্থের প্রতি জনলা ধারনের জাগরণের পথ গগন 
উদ্ধুক্ত করিয়। এ বাধসাটিকে শিল্পকলায় গরিগ,. কিসে দন! ০ 
পুরস্কারের খ্যাতিও তাহার এই ব্রায়ের মল মনি ও সবি 
করিল । এ ক্ষেত্রে তাহার প্রচেষ্টা জাশারায়প মা হরে; 
মতিত্ত ছয়। ভাষাসরিভ এ ক উরহিরকাত রন [গার ্ 
প্রতি সবঁটি ব্যঘসাযী তুল সু্ীকে দৃষ্টি অর্থীগখর পণ জবার ক 








২৯৯ বাহারের জজ! 


ম্যাকমিলান কোম্পানীকে পাইয়! চকের জোড়া খুটি ঘরে উঠিল। বঙছগের 
বানী চিত্তের বেণু ধরিয়া বিশ্বের ভারতী হইলেন। 

পৈত্রিক ব্যবন! জমিদারীতে রবীভ্রনাথের থে কতট! নৈপুণ্য তাহ! 
তো। পূর্বেই বলিয়াছি। “ধাবড়া কোল” কলিয়ারীর মালিক রবীন্রানাথ 
জমিদারী হিসাবেই তাহাকে ব্যবহার করিয়াছেন । তীহার খনির জবা 
মণির মূল্যে বিকাইলে, লোকের মুখে মুখে স্তাকড়া-হরিশ, কয়লা-উমেশ, 
বালতি-নন্দীর স্তায় কয়লা-রবির প্রসন্গও শুনা যাইত। বাঙালীর মধ্যে 
ইহা বাক্কি বিশেষের সামজিক খ্যাত্তির পরিচায়ক । লোকের কখোপকখনে 
মাত্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে ইহাকে হেয়েডিটারী আনাস” 
(5616410515 [7008) দেওয়া হয় । কুলমর্যাদ! চাপা দিয়া বাবসা- 
সাফলাটা বংশানুক্রমিক পদবীদ্বারা শগৌরবাঘিত করা হয়। এমন কি, 
ইংরাজি সরকারের কয়েদীর দারোগার পন্ষগর্বটাও পুরুযান্ুক্রুমিক 
পরিচয়ে স্থান পাইয়াছে,। ভাই আমরা লিমঙজজি জেলর (1.62007689 
15500 হাম শুনি গত শতাব্দীতে বিখ্যাত মতিশীলও বোঙল- 
বধ প্রচুর অথ ৪ টা লাভ করিলেও তিনি কিন্তু সুস্বাই- 
৮৭ দযকাওযালা, উনগয়ালা, বটুলীভাই ব! গ্রাঙ্ধী প্রস্থৃতি ব্যবসায়িক 
পুস্তিপন্থির ধ্জাসকপ কোন বংশগত পদবী প্রাপ্ত হ'ন নাই। ভিন্ন 
চিতা লেক) । 


নন্বহ্ম পন্থিচ্ছেক 
সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে 


ক রবীন্রমাথের সাহিতা-সেবার বিভিপ্ন দিক্‌ পূর্ব দুই পরিচ্ছোদে 

আমরা উল্লেখ করিয়াছি দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ, মাতৃভাষার 
উদ্নতিকক্কে, মধ্যে মধ্যে এক একটি মাসিকপত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংগ্রি্ 
ছিলেন। তদ্দারা তিনি কেবল যে নিজের সুকুমার কলার প্রচারে রতী 
ছিলেন তাহা নয়, তদপেক্ষা যাহাতে দেশের লোকের রসবোধ মহর্ছিত, 
উন্নত ও প্রশস্ত হয়, এবং অন্যান্ত জাতির চিন্তা-প্রণালী এবং গঙ্গীর এ 
গৃস্ভীর ভাবের চিস্ত। ও কার্ধ্যানল্লীর মর্শ গ্রহণ করিতে তাহার সঙ্গম ঠায় 
তঙ্জদ্ট ধীরে ধীরে অসীম ধৈধ্য ৪ অপাবসায়ের সহিত প্রবন্ধ, দমঃলোঠন: 
কৌতুকরচনা। সংবাদ সষ্কলন ও সঞ্চয় দ্বার! ভাষাকে অমুদ্ধ কারা, 
তাহাতে নৃতন নৃতন ভঙীগ্রদানে নর্ববিধ ভাবের প্রকাশশক্চি দাও 
বন্ধন ছিলেন । যাহাকে বালে একটা সেভ জাতিগাহ লাহিছ্িত জী, 
বা চিগ্য় জ্াবামুকুল আবহাওয়! (10211508106 ৯৯ এটা জি 
ভিনি স্থষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন! মানুহ বিজ স্টার ঘ ওঃ 
উপযোগী চিন্তা-বৈচিত্রা লইয়া বৈশিষ্ট জ্াপক লামযিক পাতি ও 
বাংলা, ভাষায় হইতেছিল | রাজনীতি, কি, আমুঝের, দাধাৎ ধন 
শিল্প নাট্যকলা, চিকিৎসা, আচার ও ধ্ট। এসং বার ও মিন 
উপযোগী পাঠা ্রভৃত্তি বিদ্ধি বিষয়ে ধাওল! ১৭ একা ৬ 
কুশলাত! দিন দিন পরীক্ষিত হইতৈথিগ । নবাগত লা কে ক৭)১, 
সস্ছারে দনোধোধী হওয়া প্রয়োফান সয়া কি . কু্ইিনাহত ই 2, 


৩০১ বাজনিশহ আজ? 


বিশেষভাবে অনুভব করিয়া, সময়ে সময়ে বিশিষ্ট ভাবব্হক ও চিস্তার 
ভোতক কাগজ বাহির করিয়া জলমত গঠন ও দেশের ভাবধারাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভাবাতত্বও মধো হধো আলোচন। 
করিতেন । বর্তমান ধুগে সকল সভ্য জাতির মধ্যে খবরের কাগজ রাষ্ট্র 
চালনার সহায়ক বলিয়া! বিবেচিত হয়। কামান অপেক্ষা অনেক সময় 
দেখ! হায় 'ঝরণা কলম" অধিক শক্কিশালী। সাময়িক পঞ্র সম্পাদন ও 
পরিচালন যেমন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ তেমনই দুরদৃতি, কার্ধ্যদক্ষতা ও 
তৎপরতার পরিচাষক | সম্পাদকেরাও জননেতা হিসাবে বন্ধ প্রঙ্জাবশালী 
বলিয়! গণ্য হন। যদিচ আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে এখনও সংবাদ- 
পরের প্রতি ততটা সস্রমবোধ ও এই আমুধটির আক্রমণে এবং আত্ম" 
বক্ষায় নৈপুণ্য সমাক্‌ উপলক্ষ হয় নাই, কিন্তু ইহা আনয়নের জগত রধীন্- 
না প্রসুষ মনিষীগণ উদগ্রীব ছিলেন । শুধু সৎদাহিতা ও তাচার রসা- 
দুল জ্রাতি বিলাসী হইয়া পড়ে, ভাই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিঙাকে 
১৮কডা আুনিগুহীত করিয়া সংঘাত ও সংযহমের পথে চালিত করেন। 
নিজকে নানাবিধ নীরপ কায অবস্য সাহিত্যিক বিভাগে, লিপ্ত করেন। 
£ সারে একে একটি নাসিক পত্রিকাকে জাতীয় উন্নতি ও জাতির প্রধান 
সহ সাতিচাষার এক শ্রকটি ছোট প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। 
বধিপরের শিতামহ স্বগীয় দ্বারিকানাথ ঠাকুর যখন 'বেঙ্কল হরকরা 
লাজ টম) এব বিঙ্গদূত' পত্রের মালিকন্ব (১৮২৯ খু) ক্রয় 
রুল জখন ভাহারত্ধ জনমত গঠন ও প্রচলনের দিকে লক্ষা পড়ে। 
ইরাক বেতনভুক কর্শীচারী দ্বারা এবং কৃতবিদ্ত বাঞ্গালীর দ্বারা সফল কায 
শব্দ আঅভিমতে করাইয়া লইতেন, সম্পাদকীয় আসন গ্রহণে নিজে পরাহ্যুখ 
লেন । কাঙছশক্জির নিকট গুজাদের বাবস্থা! বিষয়ে অভিমত ও অভিযোগ 
ধগলই ডিল প্রধান উদ্দেশ । কিন্ত রবীরানাথের অভিপ্রায় অগ্চরপ 
থাকো, ভিসি স্বীয় স্বভাবজান্ধ ললিতবলাচষ্চাজনিত রসানুডৃতি শ্বদেশ- 
বাদীকে দন করিয়া তাহার সাহাযো তাহাদের চেঙনা, প্রেরণা ও বার্ধ্য- 


সীতার রাধার ৩*ই 
কাডিত! ভিতর হইছে উদ করিতে চেষ্টা করেন। ছাপাখান! সংক্রান্ত 
সন্পাদকের গঙানুগতিক দৈনন্দিন সকল নীরম কাধ্যের বোঝ! শদ্ধার 
রহিত রছন করিতেন ।-+ইরূপে বাগ্দেবীর আল্পনারঞজিত ক্ষুত স্ষু্ পাদপীঠ 
রচন। করিয়! কবি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ঘাহাতে পৃথিবীর 
জযাহা ফাতির সাহিত্য সাধনার সহিত বাঙ্গালী উত্তরকালে গৌরবের 
আমন প্রাপ্ত হয়, সে কারণে সমগ্র বঙ্গভাষীদের ও বাণীসেবকদের নিত্য- 
গৃজ! ও নৈমিত্তিক অর্চনার উপযুক্ত, দৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত, বৃহত্তর ও 
প্রশত্ত বেদিকার উপর একটি প্রতিষ্ঠান নির্্ঘাণে জীবনের বন্বুসর তিনি 
আত্থনিয়োগ করেন। 

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্ক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা শবের ও 
ব্যাকরণের অনুশীলন উদ্দেশ্যে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলার তদালিন্ন 
প্রথিতনাম। সাহিত্যরতীদের লইয়। “বিদ্বজ্জন সম্মিলনী” নামক সাহিত- 
সমাজ গঠনের চেষ্টা! করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার জন্য যথেই পরিশ্রগ 
করিয়াছিলেন । সে সমাজ কিন্ত স্থায়িতলাত করিল না। যখন সি 
লিষ়ান বিমস্‌ সাহেব ফরাসী একাডেমী অফ লিটারেচাবের গায় হালি, 
দেশে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রর্তাব করেন, তখল সাজা ইরা 
আলোচন। আরস্ত হয়। বিঙ্দর্শন'এ বঙ্ষিমচন্ছ বিমস মাহেছের প্রজপে 
মু্রিত করিয়া তাহার পোষকতা করিলেদ ! হিম লাহেবের পিক 
উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চিভ অহেশচন্্র গ্রায়রছের শাসন 
জাতীয় সভার ( ১260091 9০০৫% ) এক জবিবেশন ভি । জাই 
রাজনারাধণ বনু ভাছার অধুনা প্রসিদ্ধ "বাংলা আহত বিষয়ক এত 
পাঠ.করেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সন্থছে করান জন্টাদং চিত বটে 
কার্য কিছু হয় নাই) বু বঙ্চসর পরে শ্ভাসায়ররের, মহগকও 
কু (পরে রাজ ) দিমু বেক বাহারে. য় ই ; ৯ 
সারিক্যাররামী রিলিক ইয়া ১৩০৬ দাঁতের ৫ জলিহ, টু ইং + নব উক্ত 
১৮৯৬) করিবার ভীছার, কনে ২২ বাক. অখককি ক ২০ 


৩৩ খান আগা 
40806105০06 1106121081৬ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের বাব! 
করেন। তাহার পরে রাজ! বাহাছুরের নূতন বাসভবন (১৯৬১ গ্রে 
ীট) নিম্মিত হইলে, এ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় এইখানে স্থানান্তরিত 
হয়। এই প্রতিষ্ঠান “বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের মূল ভিন্তি। ন্মুতরাং এই 
প্রতিষ্ঠানের গঠনবর্তাদের নাম দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না. 


১1 মহারাজকুদার বিনয় দেব বাহাহুর। ২। হীরেজরনাথ দত এম, এ, 
পি, আর, এস্১ ৩। এল শিওটাও, ৪1 পতিত ক্াফলাল গোস্ামী, &। 
আশুতোষ হিত্র বি.এ ৬1 'ক্ষআঅপাণ চক্তবর্থী, ৭1 ইন্রনারারণ ঘে।ব বি এ, 
৮1 ব্রজ্ভৃষণ গুপ বি.এ ৯। কালী প্রসঙ্গ কবির, ১*। গোপাপ চক্র দত্ত, 
১১1 সরোজগ মোহন দাসপ্তপ্র বি, এ ১২। হরি মোহন কবিরত্ব। ১৩। নীলয়তন 


সুখোপাধায বিঃ এও ১৪1 প্রদথ নাধ সুণোপাধার,। ১৫ গোপাল চজ সুণোপাধ্যাক, 
১7 হজ মোহন দান বি, এ, ১৭1 অক্ষয় কুমার দাসগুপ্ত বি, এ। 
ইহাদের মধো মহারাজকুমীর বিনয় সভাপতি, শ্রীযুক হীরেজ 
নাথ দু ও এল লিড” সহকারী সভাপতি, ক্ষেত্রপাল চক্রবন্থণ সম্পাদক 
“বা গমন প সুকোপ্াধায় প্রন্থাধাক্ষ মনোনীত হন। কিরূপে 4917891 
০ তুতজস তি শিতেছেতোতা বিঙ্গীয় সাহিতা পরিষদে পরিণত তল, 
॥' হব ইচাস বাঙ্গালী মাশত্রবই একীতুহলোদ্দধপক । আমরা সে 
কত সাবা শত পাশিত িরিষংদর ভমাক থাক প্রবন্ধ হইতে কিয় 
সু উ্জী ত করিয়া দিলাম ০ 
সাব ডপবিশে অধিবেশন (১০৯ পৌষ রবিবার, ১৩০ সা, ইং 
'শ ভ্িসম্থব ১৮৯৩ ১ সম্পাদক কেরপাল চক্রবন্তী মহাশয় রাজনারায়ণ 
৮৮ অহাশষের একখানি বাংলা পর পাঠ করেন। পঞ্ধের শিরোনামায় 
চালে কক্া লি ব্বু চির /৯৪007)5 0 নিহাডি না দিয়া 


851৮... চপল এর এও খপ পা লী লে ৮ লিক বাকি কপিউিরিগ বি ডা ভি শা সদ টি ই সতত এজন উকি ও এব জ্স এজি পিজি ও তিল ৯ ৩ কিনা পপ সউরাছি্ % ৯ ০০ 


« সাসিত টর দর চতারিংশ প্রজঠা-নিখন উপলঙ্জে উৎসব সভায় খে দদিলী 
জল প্রি হে প্রধ্হ। পড়েন তাহা বঙগবর্পীতে (১৭ই আংদ নঙজলবার ১৩৩৯ সই 
ছাই ১৯৬৯ পৃ প্রকাশিত হত । 


প্রীত লজ ৩৪ 
'ধঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি' রূপে সম্বোধন করিয়ািলেন। এই 
পত্রে ভিসি প্রস্তাব করেন যে বাংল! ভাষায় পরিষদের (বর্থযান সভার, 
কেননা তখনও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" নামকরণ হয় নাই) কার্ধ্য 
সম্পাদিত হওয়া উচিত। পত্রের শেষে প্রধান সাহিত্যসেবক প্রস্তাব 
করেন “যদ্দি সাহিত্যে খ্যাতিগাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে 
মাতৃভাবা অন্থশীলন না! করিলে সে খ্যাতি লভভনীয় নহে ।” যাহা হউক, 
সত! রাজনারায়ণ বন্ুর প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ন।। সভার দ্বাবিংশ 
অধিবেশনে ( ৭ই কফান্তন, রবিবার ১৩০* সাল, ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪) 
মালদহ হইতে সুপ্রসিদ্ধ লেখক উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ; আই, সি, 
এস মহাশয় এই সভার বাংলায় নামকরণ করিবার প্রস্তাব করিয়া এক 
পত্র পাঠান । তিনি লিখিয়/ছেন-_ 

%61185] /১০৪৫৫া0 0£ 11618 0 প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে : কিন্ত 
এ পর্য্যস্ত বাংলাতে ইহার নামকরণ হয় নাই । পদার্থটি যদি স্থায়ী হয়, 
তাহা হালে সভ্যগপ অবশ্য স্বীকার করিবেন এষ বিশুদ্ধ বাংলায় ইস্তাল 
নামকরণ করা আবশ্যক । 

প্রস্তাবিত পদার্ঘটিকে “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বল! যাইলে ? পিস 
শব্াটি ছাড়া ভট্টনারায়ণ ও কালিদাসের নজির দেখাইয়া এই এিএএুজা 
শবের আর একটি প্রতিশবও প্রস্তাব করেন৷ সেটি “সদগোষী' |. শা 
শেষে তাই তিনি লেখেন--প্পরিধদ ও সদ্গেী পায়ের মধো একটিও 
যদি মলোরম না হয়, সভ্যগণকে অনুরোধ করি, ভীহারা লঙ্গবেত বুস্থিধল 
গ্তিকোমল বিশুদ্ধ আধ্য ভাষায় আপনাদের মিজি অনিষ্ঠের হাক 
করিবেন। অপর ভাষায় দেশের “লাকের কাছে চান্থপরিতি য় 
বেড়াইজে, লঞ্জা বোধ হয়।” ১৩০০ সালের এই কাক্কার ষ্ট সক) 
চঞ্গন সল্প 0৫ 1১182267628 দাদ ইল, এ য় মাছি: 

একট জাতীয় নাসকরণের, জঙ্ত ক্আগ্য়? এ রারোরীকা 
বু ও রঃ উমেশ চজ্জ বটব্যাল মছাশিয়ঘানের কাছে গী রত 





৬০৫ বাবর আজ 


£0805০5 06 [4ত86515 নাষ দিয়া সভা হইতে হে মাসিক খানি 
ইংরাঞজ্জিতে ৭ম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় তাছার অষ্টম সংখ্যায়, 
(১৮৯৪ খুঃ ১৭ই মাচ্চ তারিখে প্রকাশিত ) শীর্ষ দেশে বড় বড় অক্ষরে 
বাংলায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কথাটি মুদ্রিত হইল। পরিষঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা ও তাহার নামকরণের এই ইতিহাস (8517881 408462027 ০9৫ 
[10206 পত্রিকা হইতে এই অংশের উপকরণ সংগৃহীত ) ১৬০১ 
সালের ১৭ই বৈশাধ 85100] 2084610% 0£ 1005081৩ এর ভিতির 
উপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠিত হঈল। এই দিনের অধিবেশনই 
বক্ষ'য় সাহিতা পরিষদের প্রথম অধিবেশন | 
পধ্ষিদের প্রথম বে লিয়পিখিত কশ্বাধ্ক্ষগণকে লইয়া পরিষদের 
কাধা আরস্ত হয়--সভাশতি রমেশ চত্দ্র দত্ত আই, সি, এস, সি, আই, ই। 
সহ-সভাপতি কবিবর নবীনচন্্র সেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সম্পাদক 
দবেজ্পনাথ মুখাপাধায় ও এল জিওটাডউ। স্থির হইল, ইহার ভাষ! 
বযলং হইব লীজটাজ সাহেব বাংলা জানিতেন না। বাংলা ভাষার 
এ ইয়া হধন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কাজ করিতে মনস্থ করিঙ্গেন, 
5৮ লৈওইর্দ সাহেব ইহার হৃইজন সম্পাদকই বাঙালী হওয়। উচিত 
“পয মনত প্রকাশ করিলেন এবং স্বয়ং পদত্যাগ করিলেন। তাহার 
*ঃ:৭ স্পাদক হইলেন রামেন্দসুন্দব ব্রিবেদী। রামেঙ্্রনুন্দর জ্রিবেদীর 
: উন্থুরক্কালে তাহার সহকারী ব্যোমকেশ মুস্তফীর ও অগ্যান্ক ছিতৈষীর 
৮ চেষ্টায় ও প্রানপাত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠান অচিরে 
ক ঘগ্ডিত হইল! রধীজনাথ এই প্রতিষ্ঠনে প্রথম বৎসরেই ইহার . 
চলত সাপতি নিব্ধাচিত হঈয়াছিলেন, এবং পরেও অনেক বৎলর 
“কারে সভাপতির পদ অপস্কঙ করিয়া ইছার জয়ডস্ক! নিনাদে ব্যাপূত . 
চলে | সঙ্ভাপতির পদ শ্রচ্থণে একাধিকবার অনুকদ্ধ হইয়াও .সে 
পক প্রহাশে অসমর্থ, ইহাই-চিরদিন জানাইয়াছেন। কারণ, তাহার পক্ষে .. 
বস কাল এক স্থানে আবগ্গ থাকা অসন্থব। অথচ.ভিনি বুবিখেন, 
রা | 


স্াশীতত আঞা। ৩০৬ 
পরিধনের মভাপতির গুরুতর দায়িত্ব সম্পাদন করিতে হইলে কলিকাতায় 
ডাহার উপস্থিতি ও নিত্য সংযোগ প্রয়োজন । 
বঙ্গবাহিত্যের সর্ধববিধ উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রসার 

বৃদ্ধির জন্ত রবীজ্নাথ আত্মনিয়োগ করেন । বীহার। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষ্দকে পরাগ্রয়,--“হউক সে রাজার আশ্রয়, তথাপি পরাজয় হইতে 
আনিয়। নিজের গৃহে স্থাপিত করিতে কৃতসম্কল্প হন, রবীন্্নাথ তাহাদের 
অগ্রপী। রবীন্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, 
গগনেজনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্্নুন্দর ত্রিবেদী, দেবেন্দ্র প্রসাদ 
ঘোষ, নরেজ্রনাথ মিত্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, স্থরেশচন্্র সমাজপতি ও ছ্বিজেন্দর- 
নাথ বনু, এই এগারজন সভ্যের সাক্ষরিত রেকুইসিসান ( 7১63151002 ) 
পঞ্জোছুসারে সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী পরিষদের কার্য্যালয় কোন 
সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব আলোচনার জন্বা 
১৩০৬ সালের ওর! ফাল্তন তারিখে একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 
করেন। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পরিষদের সভাপতি দ্িজেন্ছু- 
নাথ ঠাকুর এবং সভায় শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। প্রাস্তাব সন্থঙ্গে 
মততেদ হওয়ায় যে অল্পসংখাযক সভ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, ভাহ তর, 
সভাস্থল ত্যাগ করেন। অবশিষ্ট সভাগনণের সকলের শশ্মকিক্রুম কুক্তাং 
গৃহীত হয়| তৎপর দিন পরিষদের কার্য্যালয় ১৩৭:১ কর্থকয়াজিদ ভিত 
(শ্টামপুকুর স্রীটের মোড়ে ) ভাড়াটিয়। বাড়ীতে লইয়া হায় 2, পা 
পরিষদ কা্ধ্যাপয় স্থানাস্তরিত হয়, তখন অন্তান্য ্রনেকের জৃভিত চি 
নাথ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং পরিষদ আস্থা হইছে ১২ 
পুস্তক ভিনি নি হঝ্ে তাহার গাড়ীতে বক্ষ করফ। পাটের নও 
কাধ্যাজয়ে হইয়া গিয়াছিলেন। এইকপে ভাজার গাড়ীতে ভুবেকবংও ৮২৯৯ 
যাঙয়া করিয়া পরি স্থানাসবর কার্ডে তিনি, বহে, মাত. ০ 
ছিলেন ।. গত ভূমির উপর -জাগনার উগোকি আহিল ভংর পট 
দা ধছিলে পরিহদের উরনতির লা্ভাধনা নাই খুকি, পরি লস, 





৬. 


সেই দিকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহ 
মন্দির প্রতিষ্ঠায় সময়ে জ্যোতিবশান্ত্রে সুঁপতিত পরলোকগত পঞ্চানন 
বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় তাহার “ম্বস্তিবচনে” লিখিয়াছিলেন-- 


“জনম তোমার রাজনিকেতনে, 
বিষ্ভা বিতযুত *বিনয়+ তবনে। 
কোন অভীতের দিবা সন্ধিক্ষণে, 
ভূষ্ি হইলে শুভ পরিষত । 
আনন্দ সাগরে ভক্ষণ মগ, 
দৈষজ্ঞ দেখিয়া শুভ সিংহ লগ্ন 
দেবগুর যোগে সর্বাতিই ভর 
গণিল তেংমার কোন্ঠী ভবিষ্বং | 
তাবপ্র নানা পুত উপচারে, 
বসন ভূষণ বিলাস সাতে 

তথ ভদ্তপূন পৃজিত জামাত 
এরি বার পালার মাজে । 
'কস্ত ভাখানোষে নিদ্ারু বলে, 


নঞুন বর্ষ নব কুতুইলে। 


জন্ম নিফেতন ত্যাজির। কৌশলে, 
বাহিয় হইলে নূতন সাঙ্ছে। 
নবীন যৌবন পঞ্চদশ বর্ষে, 

দূত জীবনে অভিনব হর্ধে, 

এস পর্জিহদ উদ্মল আদর্শে 
বঙ্গের প্রাঙ্গনে প্রদীপ জালি। 
সামি এ পুণ্যঙগা পঞ্চদর্শী তিথি, 
রুতিক। রাঙ্জগিত নক্ষত্রের বীখি, 
দেখ সমুজ্জণ রোহিণীর পিঁখি 
শশ্ান্ত অতিথি সশগ্ক মনে; 
বুধ দিনমণি বৃশ্চিক-সঘনে, 
সুবেস্্র বনদিত মৃগেজা ভবনে, 
ভুলায় মঙ্গল শুক্র সন্মিলনে 
বঞ্জনী রঞ্জন রোহিণী মলে । 


ভিষিক গণনার সুবিধার জন্য এবং অন্যান কারণে পরিষদের গৃছ- 
প্রবেশরাণ স্মরণীয় উৎসব লেখক অগ্রহায়মী পৌর্ণমাসীর সহিত সংযুক্ত 


পু চটি । 


উহাধ ক দেশের লোকের নিকট তিক্ষাপাত হস্তে রবীআনাথ 
সং রাখাক বার্থ হইতে সষ্কোচ বোধ করেন নাই । পরলোকগত দানবীর 
“ই/ধাক্জা মনীল্রচন্্র নন্দী পরিষদ গৃহের জঙগ্ক হালসি বাগানের ভূমিখণ্ড যে 
স্জনার হস্তে নাস করেন, রবীঞ্রনাথ তাহাদের অন্যতম । সাধারণের 
একট সংগৃহ্থীত অর্থে একতালা মাত্র নির্শিত হইতে পারে দেখিয়া, (সেই 
ক্লাবে কারা আর্ক হয়। পরে লালগোলার মহারাজ) যোগেজ্ নারায়ণ 
গায় নিজে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া পরিষদের ছিতল নির্্াণ করাইয়া 


« হহীরেক রকঞা। ৩০৮ 
দিতে স্বীকার করায় সেইভাবে পরিষদ মন্দির নির্মিত হইল। পরিষদের 
: কার্য জেদশঃ' এতট! প্রসারতা লাভ করে যে কেবলমান্র পুরাতন পুস্তক 
সংগ্রহ ও প্রবন্ধ আলোচনায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে কর্ণক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখ 
চলে না। তাই ইহার যুখপত্রন্বরূপ একখানি সাময়িক পত্রিক! 'সাহিত্য 
পরিষদ্‌ পত্রিকা' লামে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরস্ত সাহিত্যিকদের 
স্ৃতিরঞ্ঞাকয়ে' ভাহাদের আলেখ্য, ব্যবস্ৃত জব্যাদি, রচনার পাগুলিপি 
প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। . এঁতিহাসিক প্রস্তর, তৈজস, খোদিত 
লিপি? চিত্র, মৃস্তি, সুরা প্রভৃতি বহুতর ভ্রব্যাদির সংগ্রহে ও সংরক্ষণে 
একটি মিউজিয়ম ( চিতশাল! ) গঠিত হয়। এই সকল বশ্থ যাহাতে 
সাধারণের দৃ্ি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়! জ্ঞান-বিস্তীরে সহায় হয়। 
সেই ভাবে দ্রব্গুলিকে স্ুবিস্তস্ত করিয়া রক্ষা) করিয়া ও প্রণালী- 
বন্ধ ক্যাটালগতুক্ত করিয়৷ নির্দেশিক কান্ঠফলক সমন্থয়ে এই নধ নির্দিঠ 
গৃহে সুন্দররূপে রাখা হয়। পরবর্তী কালে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের প্রথম 
সভাপতি হ্বনামধনা স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দব্ধের স্বৃতিরক্ষ। কলে ভাহাব গুণ 
গ্রাহী বন্ধুগণের উৎসাহে, এমন কি, বরোদার মহারাজা সায়াক্তি রাও গয়ে- 
কোয়াড়ের পূর্ণ সহাহুভৃতিতে এই মন্দিরের সংলগ্ন রমেশ ভবন প্রতিছিত 
হয়। তাহাতে উপরোক্ত ক্রমবন্ধনশীঙগ মিউজিয়মটি স্থাপিত হইয়াছে, 
এবং জনসাধারণের ব্যবহার্নার্থ একটি সুরৃহৎ সম্ভাকক্ষ নিত হত! 
পরিষদ-হলের সমধিক ব্যাপ্তি দান করিতেছে এট হয সত 
হইবার জনক যে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হই, ভিত ই আয়া তপ 
মহারাজ! মদীন্রচজ্জ নন্দী একখানি খতন্ত ন্যাপড়। [৯ 5:৪০. 
প্রত করিয়! দিখাপাতিয়ার কুমার পরঃকুদার কারে প্রত ফিতার 
হস্তে পতপ্ত ফরেন ।. বলা বাছল্য, এই. অনুষ্ঠানটির সহিত পররীভুকা:৪ 
 উংস্বাহ ও সংযোগ ছিল । দেশের লোকের. অর্থে এঠ কুডি কল 
মির্দিত রমেশ ভরম' সন্থ্ত়ি ছি হয়া সু মিজি হন, 
৯৪১৫ সালের ২১ে অধ়ায়ণ (তি ১৯৩৬ মার হই কির 
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পরিষদের নব নিম্মিত মন্দির-গ্রবেশ উৎসব উপলক্ষে দেশেক লোকের 
যে উৎসাহ দেখা! গিয়াছিল তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়. নাই। 
সুদুর মফংস্বল হইতে এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রুতি অনুরাগী অনেক 
ভগ্রলোক এই উৎসবে ফহোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। উৎমধ আরভ্তের 
বিজ্ঞাপিত সময়ের বছুপূর্ব হইতেই এরূপ জনসমাগম হয় ঘে সৃতন 
মন্দিরের দ্বিতল গৃহে ও সিড়িতে ধাড়াইবার স্থান মাজও ছিল না। ফ্রেমে 
ছোট বড় সকল লোকের এবং আবালবৃদ্ধ বাঙালী সাহিতানুরাগীর 
পদাপশে মন্দিরের সন্মুখস্থ আপার সারকুলার রোড হইতে দ্বিতলের হল 
পর্যন্ত 'ন স্থানম্‌ তিল ধারণম' হইয়া পড়িল । সেদিনের সে বিরাট সভায় 
দেশবাসীর উত্তেজনা ও উল্লাস ধাহার! সচক্ষে দেখিয়াছেন তাহার! ইহার 
স্বৃত্তি জীবনে ভুলিতে পারিবেন না । অন্ক পরে কা কথা সে সময়ের ইংরাজী 
সংবাদপত্রে লিখিল যে ফুটবল প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ ও রাজনৈতিক 
আপুন্দালনের ভন্ক আভত সভামণগুপে লাকের ভীড় হওয়া স্বাভাবিক ও 
সম্ুহপর বাট শিস বাংলা সাহিভোর নামে এত লোক মায়ে হওয়া 
»্্াবিক ৬ বিস্ময়জনক  সেদিনকার আরক্ধ কার্ধা দ্বিতলে সুনিব্বাহ 
আধার মানস সভাপতি হাইকোঠির ইাতপৃব জজ ৬সারদাচরণ মিত্র 
মহাশয় নিষ্নতলেব অতৃপ্ত ও সংক্ষন্ধ জনতাকে উপযুক্ত ভাষণে শান্ত 
পরিবার ভু স্চ্চকগ 'রবিবাবুকে সনিববদ্ধ অনুরোধ করিলেন । তিনিও 
ঘকক-এর সম্পাদক সবক পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ও ছ-চার- 
এ দার কপ্ুধান সমভিবাহানে সতাস্থপ ভাগ করিয়া নিয়তলে এক 
এই সভার বৈঠক্ক করিলেন । অপীাচকড়ি বাবু ও ৬ব্যোমকেশ মুত্তফী 
হাশর ফুজিনে জমভাকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করিলে রবীজনাথ সিরডি 
উল কষ্টে দিয়োক্ষ(ত আভিভাহণ পাঠ করেন-- 
কিছুকি হইল জীযুক্তা অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ভাহার কোন 
একটি প্রবন্ধে গাপণিনির ব্যাকিরখ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, 
সংসনিবার্ধ প্রাচীনকালে পু শব্দের অর্থ ছিল, যে পূর্ণ করে সেই পুত্র 


' সাতার জজ ৬১, 
পৃ নামক কোন একটি নরক হইতে ত্রাণ করে, এই ব্যাখ্যাটি পরবর্ভী- 
কালে আমাদের পুরাণে স্থান পাইয়ান্তে। 
ধাঁ ধঁ ৃঁ হট রী 

পিতাকে সম্পূর্ণ করিয়! তুলে বলিয়াই পুত্রের গৌরব। পুত্র পিতার 
অকুতবর্পগুলিকে সম্পন্প করে, তাহার ভারকে বহন করে, তাহার খণকে 
পরিশোধ করিয়া দেয়। এই কারণেই কেবলমাত্র স্সেহ প্রবৃত্তির চরিতার্থ- 
তার জন্ক নহে, কল্যাণ প্রাপ্তির জন্ত, অকৃতার্থতা ও অসমাপ্তি হতে 
মুক্তিলাভের জগ্যই পুত্রকে আমাদের দেশে দেবতার বিশেষ প্রসাদ- 
লাভের মতই গণ্য করিত। 

ী + স গা 

এই সম্পূর্ণতাহীন খণ্ডতাশাপগ্রস্ত বন্ধ্যাদশা ঘুচাইবার জন্য আমাদের 
অভাগা দেশ কামনা করিতেছিল । কারণ, বন্ধাত্ব মাত্রেই বন্ধন যে বাকি 
নিজের ফল ফলাইতে পারিল না, সে নিষ্কৃতি পাইল কই! আমাদের 
দেশের অভ্যন্তরে যে অভিপ্রায় রহিয়াছে, সেই অভিপ্রীয় যদি চারিদিকে 
সফলতার বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া? উঠিতে না! থাকে, ঘদি তাহা; কেবস 
গুপ্তই থাকিয়া যায়, যদি তাহা অন্কুরিত হইয়াই শুকাইতে থাকে, 
এমন কোন কৃত্রিম উপায় নাই যাহার সাহাষো দেশ মুক্তিলা করি নত 
পারিবে । যাহার! নিরন্তর কালের মধা দিয়! অবিচ্ছিত্ ভীলে বেশে 
সংকল্পকে সিদ্ধির পথে-যুক্তির পথে লইয়া যাইবে, তাঙারতে আগত 
গু । ছুংঃখিনী বঙ্গভূমি সেই পুত কামনা করিতেছিলেন : 





আমাদের দেশসাভাকে বছপুত্রতী ভুত ০ ৯১৭ বি ০.০ 
কেহব। দেশের জানকে, বেছবা দেবের ভাোকে কেন! শীত বে 
অন্থবন্ধিদান করিয়। তাহাকে উদ্ধযোতির শরিগূর্ণ করিয়া রিলিস । তাং 


নাদালোছের উদ্তনকে একন্ছানে জাহধগ, কাদির দে ৫৫) নি 
কাজের চেষ্টাকে একছে বারি উ্সিবে | জাহা? ; নপক চিরিক এ 
বাড়ি সাধো ব্যান করিয়া দিবে এবং অনাগ গমের নেই ব রহ কিয় 
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চলিবে । এমমি করিয়াই দেশের বন্ধ্যা অবস্থার সন্থীর্ণড। ঘুচিয়া হাইবে। 
সে জানে, প্রেমে, কর্দে--সকল দিকেই পরিপূর্ণ হইয়! উঠিবে। 
এইরূপ পুজের জন্য বঙ্গভূমির কামনা জাগ্রত হয়! উঠিয়াছে-__পুতেছি 
আরম্ভ হইয়াছে। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদূকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র হলিয়া 
অনুভব করিয়া! অনেকদিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ই একটি বিশেষ- 
দিকে বাংলা দেশের বিচ্ছিম্নত! ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিযার 
জন অবতীর্ণ হইয়াছে । তাহা বঙ্গদেশের আত্মপরিচয় চেষ্টাকে এক জেল! 
হইতে অন্ত জেলায় ব্যাপ্ত করিয়! দিবে, এককাল হইতে অগ্চকালে বন 
কবিয়া চলিবে তাহার এক নিত্য প্রসারিত জিজ্ঞাসাশৃত্রের স্বায়। 
অদ্কার বাঙ্গালীর চিত্তের সহিত দূরকাগ্গের বাঙ্গালী চিন্তকে মালায় গাথা 
চলিঃব--দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের, যোগসাধন করিয়া 
পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে । পুত্র পিতৃবংশকে, পিতৃকীন্তিকে, 
'পড়সাংনাকে এইরূপে ভবিষ্বৃতের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়! অতীতের 
সহজ অনাগ্তকে এক করিয়া মানুষকে কৃতার্থ করে--দেশ-পুত্রও দেশের 
'হকে, দিতশর চাতক বৃহৎ দেশে বৃহৎ কালে এঁকাদান করিয়! তাহাকে 
ছা কর, তাহাকে চরিতার্থ করে। জাতিভা পরিষৎঃও বাংলাদেশের 
ইক এইনপে নিভাভা দান করিয়া ভাহাকে মহতরূপে সত্য করিয়া 
এ লতার আমা বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার অভাদয়ুকে 
শাংলাখর পুনাফল বলিয়া গণনা করিতেছি । 
শিমের এই "সাহিতা পরিষদ এতদিন গর্ভবাসে ছিল। সেঅজ্ে 
8 বল রন্জে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার সুহদগণ তাহাকে 
৮১৯ আহা অপ্থাত হইতে সযহে বাচাইয়া আসিয়াছেন। তানার 
বশমান কাটি! সিয়াছে-নপাজি সে ভূমি হইয়াছে। ক ও & 
শ্টকার উৎসবে এই নবদেহপ্রান্ত সাহিত্য পরিষদের যুখ দেখিয়! 
সপ্ত দেশের স্বেছ ও জানীধর্বাদ ইহার প্রতি আর্ট হইবে, এই আমরা 


আশা.করিয়! জাছি। যে পর্য্যন্ত ইহার শৈশবের: হূর্ববলভা- কিছুমাত্র 
থাকিবে, সে পধ্যস্ত বাঙালী ইহাকে পোষণ করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক 
প্রত্যাশা. লইয়া আফ আমরা আনন্দ করিতে আসিয়াছি 1 - 

এই সাহিত্য পরিষদে রবীন্্রনাথ ছেলেভুলানে। ছড়া, কলিকাতার 
মেয়েলি ছড়া প্রভৃতি গ্রাম্য সাহিত্যের এবং বাংলা! শবদৈত, বাংলা 
ধ্ন্কাত্বক. শব, ভাষার ইঙ্গিত প্রভৃতি ভাষাতত্ের (121১1101097 ও 
15058505 ) দিকে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। 
বাংল| "সাহিত্যিকদের সঙ্ঘবন্ধ করিবার জন্য যখন বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মিলন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহভরে কাশিম- 
বাজার গিয়া ১৩১৪ বঙ্গাকে প্রথম সশ্মিলনের সভাপতিত্ব করেন । সাহিত্য 
পরিষদের উদ্ভোগেই প্রতিবসর বিভিন্ন জেলায় বাঙালী সাহিত্যিক- 
গণের মেলন হয়; তবে অধুনা বাঙলার বাহিরে বাঙ্গালী বাসিন্দারা ও 
বাংলাভাবীদের জন্য দিল্লী, কাশী, প্রয়াগ প্রসৃতি বড় বড় বাডালীকেন্দে 
তৎ তং স্থানীয় লোকের আগ্রহে ও সাহায্যে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য 
সন্রিলম্' করিতেছেন। ইহার প্রথম অধিবেশনেও রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য 
করেন ।: সভাপতি না হইলে কয়েক বৎসর “বঙ্গীয় সংহিভা সন্মিলনে' 
উপস্থিত হইয়া! নানাভাবে সারগর্ড বন্তুতা ও পরামর্শ দিয়া ইার কা 
প্রণালী ও কার্যে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন; বসবহস্ লার 
রবীন্রানাখ পুনধর্ণার ১৩৩৬ সালে রঙ্গীয় সাহিত্য সন্মি্গলের উনি.» 
অধিষেশনেয মূল মভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিরোেন, কিক ধর পু 
পীড়াবশত: তিনি উপস্থিত বইছে লা পারা পাহিতামাখাক সভা 
তাহার, প্রথিতযগা সঙ্োজরা গায়! অববি্থারী দেয়া হু আজ 
অঙ্গার: কা কয়েন এবং রবীআ্াদাখর কি 





মকিিহেও.. পক চক ্ 
রবীজিদাথ ৫ফবল করি ও- সাহিত্যিক ছিদাধে এয নিকািস ভরের 
বলিয়া ভিনি বেশে -বিষেশে হবেই জগ্মান পাড় কাদে ২৫০ 
সাজে-স্ববিকাত। বিশ্ববিভতালয়: গৃহে ধন টিথিজ ভার দানি 
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-হইয়া! একটি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন ।. রামকৃষ্ণ শত্তবাধিকী উপলতজ 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয় গুহে পালবষেন্ট অক. রিজিজিয়নের যে ঘা ধিবেশন 
হয়, ররীজনাখ তাহাতে একটি হাহয়গ্রাহী অভিভাষখ পাঠ কয়েন । ভি 
দেশে ভিল্প ভিল্স সময়ে যে সফল মাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ও. অনুষ্ঠাংন 
যোগদান করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ এখানে 
অশ্রাসঙ্ষিক হইবে না। তিনি কাখঈীতে (প্রবাসী বঙ্গলাহিতা সন্দিলনী'র 
প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। আগরতলা সাহিতা সশ্মিলনে যোগান 
করিয়াছিলেন ভরতপুর হিন্দি সাহিত) সন্রিলমে তিনি হিন্দিতে 
ককুতা দ্বেন। নিখিল ভারত গ্রন্থাগার লগ্মিলনীর কলিকাত। 'অধি- 
বেশনের অভার্থব!-সমিতির সন্তাপতিরূপে তিনি বাংলায় ও ইংয়াজীতে 
যে অভিভাষণ লিখিয়াছিসেন। তাহার অনুপস্থিতিতে ডাহ। পঠিত 
হয়। কলিকাতায় ইংরাজ.কবি শেলীর শতরার্িক উৎসবে ( ১৩২৭.) 
৪ জাস্মীন কবি গেটের 'শতবার্ধিক উৎসবে (১৩২২) সভাপতি 
কইয়াছিলেন। ব্রাক্জসমাজের শত বাধিক উৎসবে (১৩৩৪ ) রাজা রাম" 

নান রায় সম্বন্ধে বনউৃতা করেন। নিখিল ভারত সঙ্গীত সন্মিলনীর 
পক্ষ) অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া রবীক্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্গতি 
বর বক্টুতা করেন। বঙ্গভঙ্গ যুগে যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, 
। ডল] 00291 09৬01 06, £:08058102 ) প্রতিষ্ঠিত. হয়) তখন 
রশীপ্রনাথ জাছার এককন প্রতিষ্ঠাত।০ও প্রধান কর্মী ছিলেন এবং ব্- 
লহ তাহার কর্মাধারার সহিত ভাহার ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল। এই শিক্ষা 
পরিষদে পরীক্মকরুণে রবীজনাথ কয়েকবার যে-প্রশ্শগ্ এন ,করিয়া- 
পেন, “ভৌয়াৰ ২আকিনবহ..লকধকে _.রিশিত :কহিয়াজিল।.. এই-সকল 
পধাপন্ছে শরীর শতিশক্তি অপেক্ষ তাহার দিানকিএ (বধদাকি 
জন্বূর বিলি হইয়াছিল, ডাহা পরীক্ষা করিষার জন্ত এই সকল 
৬১৬০ চিত হর এবং সেই কারণে পক দেখিয়া উতর সা বাবস্থা 


৪ 


'স্মর্গীত্র আরা ১৪ 
ছিল। 'যখন. বয়োদা হইতে আগত. হইয়া অরবিন্দ, ঘোষ মহাশয় 
কলিকাতায় ওয়েলিংটন্‌ ক্ষোয়ারে মল্লিক মহাশয়দের বাটিতে অবস্থান 
করিয়া ইংরাজিতে বনোমাতরমূ্‌ কাগজের অবভারণ! করেন এবং 'জাতি- 
গঠনের অন্গকল শিক্ষার প্রচলন মানসে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
অধ্যক্ষপদ অলন্কৃত করেন, তখন রবীজনাথের সঙ্গে খুব নিকট ও ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়ের দুযোগ হয়। তাহাকে রবীন্দ্রনাথ কি পরিমাণে শ্রদ্ধা 
করিতেন) তাহ। তাহার প্রসিদ্ধ কবিতা! 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্থার' 
হইতে বুঝ! যায়। এই সময়ে কলিকাতার নানাস্থানে রবীন্দ্রনাথ 
রাজনৈতিক আন্দোলনে ও বক্তৃতায় যোগ দেন এবং স্ুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্র পাল তাহাকে সহায়করূপে পাইয়। দ্বিগ্টণ 
বল ও উৎসাহ লাভ করেন। পূর্বেই “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" গঠন 
উপলক্ষে রামেম্দরনুন্দর ত্রিবেদী ও হীরেজ্নাথ দত্তের সহিত রবীন্দ্রনাথের 
হস্ত! বর্ধন হয় এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
জয়না কল্পনার মধ্যে হীরেন্ত্রনাথ দত্তের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা আরও 
বৃদ্ধি পায়। এই 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রচেষ্টার ফলে অগ্য কলিকাতার 
অদূরব্তা যাদ্বপুরে ৯০০০1 0 16010701081 26007100 9] 
71821/68:71 আজও বিগ্তমান আছে, কিন্তু নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কল্পদ! এই বিষয়ে উৎসাহী কর্মীদিগকে ত্যাগ করিতে হয়! কিছু 
কবির এইদিকে লক্ষ্য ও একাগ্রত! থাকায় তিনি সেখানে নিল 
হাধীনভাবে কার্য করিতে সঙ্গম হইয়াছেন । ই শাস্তিনিকেঞল 
যোলগুরে অনতর্জান্িক মনীবীগণের সহায়তায় ও আয়কুলে . ওভদেসীয় 
সরকার, বাহাহরের অভুমোগেন, সাহহি বা কষটাঙ্চলা সঙ্গ কারি 

বহর বিশ্বকায়তী শিক্ষাকে ও গবেষগাগার রিিত-হষ্রাং টা 
এ আমর পরে বলিধ। 





স্পহ্য পন্রিজ্ছো 
বিদেশে রবীন্দ্রনাথ 


২৩)" সালের বৈশাখ মাসে যখন কায়স্থ পাঠশালার প্রবীণ 
অধ্যাপক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ হইতে 
বাঙলার বাহিরে বাঙালীদের মুখপত্র রূপে একটি সচিত্র মাদিক পত্রিক 
বাহির করিতে মনস্থ করেন, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহ দেন। এক্ষণে 
এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় ইহার কার্যালয় স্থানান্তরিত হইয়াছে ও 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃযোগ্য সম্পাদকতায় “প্রবাসী” নামধেয় শ্রেষ্ঠ 
মামিক পরিকা ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরণে উহ! সর্ধজন-পরিচিত ও আদমৃত | 
সচনায় রবীন্দ্রনাথের “প্রবামী” বলিয়া একটি কবিতা বাহির হয়, এবং 
আজীবন রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত লেখক ও হিতাকাজ্জী রূপে জড়িত 
ছিংলন। কবিতাটি এই--- 
লব ঠাই মোর ঘর আছে আমি 
সেই ধর মরি ধু'জিয়! 
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি 
সেই দেপ লব বুঝিয়া। 
পরযাসা আমি যে দুয়ারে চাই 
তারি মাঝে মৌর আছে ধেন ঠাই 
কোঁধা দিয়া দেখা গ্রধেশিতে পাই 
সন্ধান লধ যুঝিয়! 
ধরে ঘরে আছে পরমাধধীঃ 
তারে আহি ফিড বৃজিছা1% 


ৰ রাহাত হজ্ব ৃ ৩১৩ 

এই বিশ্বপ্রী তিব্যগ্জক ভাব রবীন্দ্রনাথের সুধু বাহিরের কথা নয়, অস্তর- 
তম বাদী। তাহাকে এই মিলন আকাঙ্ষা বরাবর দেশবিদেশের পরিচয় 
সংগ্রহ করিতে, ও নিজেকে ভিন্লদেশবাসীদের মধ্যে হাবভাব ও ভাষার 
বিলাসৈ মেলাইয় শু” বিঙ্াইয়া দিতে - প্রণোর্দিগ করিয়াছে । 
জগগ্থ্যাগী খ্যাতির প্রসারতা ও গভীরতা! এবং তাহার ভবিষ্যত জীবনের 
আশাডীত সফলতা এই বিশ্ব্রীতির ভিততিতৈ স্ুগ্রতিষ্ঠিত। 

কোন মানুষ যদি নিজ জাতির কথা, কাহিনী ও গান ম্ুবিস্ত্ত 
ভাবায় রটমা করিতে পারেন, তগ্ঘারা তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির ইতিহাস 
এমন ভাবে বিশ্বজন সমক্ষে অল্ল-সময়ের মধ্যে ধরিতে পারেন ও সভীব 
রাখিতে সক্ষম, যাহা এতিহাসিক' গবেষণা! বা রাষ্ট্রঠালক পরিষদের 
আইমাবলী অলোচনার দ্বারা সংগঠিত হওয়। ছুঃসাধ্য। সে কারণেই 
রবীন্ানাখের বন্ধু ইয়েট স্‌ (৪655) 16100 15৮৮2] বা কেস্ট. জাতীর 
গাও ংক্কতি প্রদানের জন্য নোবেল পুরঙ্কারে সম্মানিত হন। ফরাসী 
সভ্যতায় পরিচায়ক নুতন ভাঁবব্যঞজনা ও রচনা-প্রণালীর জন্য আনাটোল 
ফাস (2১780916 চা106) তৎপুববে এ আকাঙ্খিত বিশ্ববিশ্রুত্ত 
পুরা লাভ করেন । আমাদের দেশের জাতীয় চরিত্র ও প্রকৃতি বুঝিতে 
হইলে দেশের মহাকাব্য (80155) রামায়ণ মহাভারতের স্মরণাপন্ন হই কে 
হয়। শিল্পীশ্রেষ্ঠ আচাধ্য অবনীত্রীনাথ, তি বার বার তাহ।র ছাত্রাপের 
সর্বদাই “পুরাণ' পাঠ করিতে বলিতেদ ও উহার আলোচনায় রি হল 
দিতেন । প্রায়ই লেখাপড়ায় পরীন্ধূধ তরুণরা পিতাঁদাতি কর্তৃক ও 
হইয়। অগতির গতি “আটটচুলে” ভর্তি হইতে হা । অবমীন্ত সনে 
তাহাদের. কোলে টানিয়া লইতেন ও বু্কীর্ীতৈন যে. মুখ চীরজর 
দ্বারা পোঁটোর কাজ বা খুররণ চলিতে: পারে । কিন নিছের বান: 
ও আধ্যাম্থিক উদ্নতি, বা! প্রকৃত শিলপবাল। জারী আছি বা টে, 
মুখোজ্ছলকারী কোন বৈশিষ্ট ছারা টেলের ক বেগকাীর উকি গর 
বিনে ছারা হয়া লর্গায নয়! কাক -ওনরাসের সীনারবদ ফট. ৮০ | 





৩১৭. বয্বীতাক আঞ্া। 


করিতে হইলে শিল্পীকে শাস্তভাবে দেশের প্রচলিত ভাবধারা! ও বিশ্বাযের 
বন্তর সহিত পরিচিত থাকিতে হয় । যাছ। কথায় বর্তমান আছে. তাহা 
রেখায় ও বর্পে পরিস্ষুট করার উদ্ভম শিক্ষার্থায় হণত ও ভাব খুলিবার পন্থ!। 
সর্বাগ্রে শিল্পীর ভাব সম্পদ প্রয়োজন, অভিব্যক্তির প্রশংসা হইবে ট্েকৃণ 
নিকের উপর--তাহার আদর সাধারণের নিকট নয়) সমজদায়ের কাছে।. 
মোটের উপর উচ্চ আদর্শ ও মহান ভাবের অধিকারী হওয়া ভত্রবংশ- 
জাতের লক্ষা স্থিরভীবে থাকা উচিত, তবে মৌলিক কল্পন। ও তংপ্রন্ূত 
ছবি জন্মাইবে। সুধু কারিগর হইয়া লাভ না্,সামাজিক অবজ্ঞ! অনিবার্ধ্য। 

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় ভবিষ্তত ও জাতীয় চরিজ 
লোকপ্রিয় সাহিত্য রচনার দ্বারা এমন করিয়! গড়িতে পারিয়াছেন, যাহ! 
কোন ব্যবস্থা পরিষদ গঠনমূলক নীতি বা পঞ্চসনা প্ল্যান এবং আনুসঙ্গিক 
আইনমালার দ্বারা প্রন্থত করিতে অক্ষম, বা যাহ! এ দেশবাসীকে বিশ্ব- 
সভায় শ্রদ্ধার আসন সংগ্রহে সাহায্য করিতে পারে। পাঠশালায় চানক্য 
পক্ডিতের শ্লোক সমূহ যাহা রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠস্থ করেন, তাহাতে প্রথম পাঠ 
ইজ. 

'*বিদ্তঞ্চ নৃপতঞ্চ নৈব তুল্যং ক্দাচন। 
স্বদেশে পৃজ্যতে রাজা বিষ্তান সর্বত্র পুজ্্যতে ॥” 

তাহারহ সত শিদ্ধীরণ করিতে ও যত্ধে প্রস্তুত নিজ রচনাবলীর যথার্থ 
»প) বিলেশীয় ঝা তাহার ভাষায় মানব সাধারণের ক্রি পাথরে যাচাই 
'দঁখিতে নানা দেশে অ্রমণ করিয়াছেন। 

পরীক্ষা ফঝো, ইংলগু আজ ভাহাকে একটি বিশিষ্ট গণ্যমান্ত প্রেজ। 
এধ নয়। তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ 'বলিয়। স্বীকার করিয়া লইতে ব্যাগ্র। 
রাজ তাহাকে নাইই' করিয়া “45 ০020৮ গলভূক্ক করিলেন; আর 
সক্সা্ার্ভের প্রাচীন রিষ্যালয় তীহাকে ভিলিটের' মালা দিয়া বরণ 
“রিলেন/ও ভাত বার্ধকো সাহার কুশল কামনায় ধাগর পায়ে তাঙাদের 
দু ৬ পতিনিধি পাঠাইলেস ।: ভারত-লংজ্ান্তী কাউ সীব সার সেমুদনেল- 


(বাজী জা ৩১৮ 
হোর কবির জগ্মতিথি উপলক্ষে তাহার, আমু ও স্বাস্থ্য কামন! করিয়! 
বলিলেন “95 5001 2991/09190507) ০06 035 [:7261191% 002809 
0৫ 1095৩ 601850 2. 117 60661 056 (0 007000165, 
ভারতবর্ষ ও গ্রে বুটেনের মধ্যে ইংরাজি ভাষার সুদক্ষ পরিচীলনার দ্বারা 
আপনি একটি যোগসুত্র রচনা করিয়াছেন, যাহা উভয় দেশকে স্েহের 
বন্ধনে পরস্পরের সহিত মিলিত রাখিবে। 

অন্তান্ত দেশও প্রতিপন্ন করিল যে কবির সম্মান স্বাভাবিক ও তাহাকে 
অভিনন্দিত করিবার স্পৃহাটা সকল জাতের পক্ষে স্বাভীবিক। বর্তমান 
যুগের ইহা একটি আশাপ্রদ লক্ষণ। অনেক স্থলে কবির জীবদ্দশায় 
শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু বর্তমান কালে অনেকানেক দেশে 
জীবিত কবিকে, এমন কি, অন্য দেশের ও ভাষার হইলেও উৎসব ও 
উৎসাহ সহকারে জাতীয় জনসাধারণে অনুষ্ঠিত “চু41)00101% দ্বার। সম্মান- 
প্রদর্শন প্রচলিত আছে। ১৮৯৮ খুষ্টাবধে নরওয়ের (2০:৪১) বৃদ্ধ কবি 
ইব সেনকে (1996. )কে বিরাট সন্বদ্ধনার দ্বারা অর্চনা করার কথ 
প্রথম আমাদের গোচরে আসে। 21205 01015924019 80977105 গ্রাঙ্ছে 
দেখা যায়, ইবসেনের এক বিরাটকায় ব্রঞ্জ-প্রতিমূন্তি তীহার দেশবাসীর? 
টাদ। তুলিয়া খৃষ্টিয়ানা নগরে স্থাপিত করেন । আরও লেখ আছে 
“0 76 00025102) 061515 56562060 ঢোক ৮ 2৮ 1508 
10827. 985 006 160101626 ০0 00610121655 00005 উচিত 
০৬ ০0081905200 0£ 0013890012500185 2709 8825 £3 2: 
088 ০04 2৬ ৯০1৫ 15, 3 এই দেশদেশািবে বালী ইক 
রবীস্্ের, 'অভিঘান' ফলে আজ ভিনি. এবং বাঞ্জালী জাতি বিশ্ব. 
আদাদের দেশের রবিয়ও কিরপস্টা ছু্গুলের সেই সবের বহি ছ। 
মা হয় পার্থর ইকছল্ম থেকে, তপুষ্টে- হিপ হর! পড়ে হত: উদ 
আকাখমার্সগে ডাহার জয়পত্ঠাকা কি ভাবে ই লিত হই: জর ৭: 
লমীয়ে উদৃঞ্চ হয়। ভাহার কথা জজয়া গতর ব্দিহ। 


বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠারপরে কবি কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতে জযণ 
করেন। বক্তা দিধার জন্চ রবীআনাথকে ভারতের রাজন্কবর্গের রাজ্য, 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকার বিডি প্রদেশ, ভারতীয় উপদহ্থীপ, 
চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে । দক্ষিণ আমেরিকার 
পেরু ও এশিয়ার পারস্য ও ইরাক হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া কবি সে নকল 
দেশেও গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আসর জরায় প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে 
বিমানপোতে গতিবিধি করিয়! তিনি প্রন্কৃত অস্তরীক্ষচারীর অভিজ্ঞত। 
অজ্জন করেন। পূর্বে কেবল মনগগনে কল্পনাগঠিত সশব্দ হংসযুক্ত বিমানে 
উড্ডভীন হবার আনন্দ পাইয়াছিলেন ৷ বাঙালীর পক্ষে এ সাহসের পরিচয় 
শ্লাঘনীয়। আমেরিকার হার্ভাড ইউনিভারমিটিতে ও লগ্নে তিনি বড়তা 
দিয়। আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিদেশের নানারূপ সম্মানম্চক উপাধি 
কবিকে ভূষিত করিয়াছে । ভাহার বহুদেশে প্রাপ্ত উপঢৌকন, অভিনন্দন, 
ও উপাধি নিদর্শন শান্তিনিকেতনে একটি স্বতন্্ব কক্ষে সজ্জিত করিয়! 
রাখ! আছে । আমর! তম্মধো কয়েকটির উল্লেখ এ পরিচ্ছেদের শেষে দিব। 

চনি বিলাতে অকফোড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হিবার্ট লেকচারার মনোনীত হন। 
দশটি নিক পাপ্ডতিতার ইহা খুব উচ্চ সম্মন। মানবধন্মা (£6112101% 0৫ 
3২7) সঙ্থন্ধে তিনি বক্তা দেন। অজ্ফোর্ডে বন্তুত। দিয়। প্রত্যাবর্তন 
লে ভিনি আমেরিকা, জান্মানি ও রাশিয়। অমণ করিয়া আসিয়াছেন। 
খের নবজাগরণের অনেক কথাই এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়, 
2হার বাঙ্গঙগা ভাষায় প্রকাশিত “রাশিয়ার চিঠিতে পাওয়া যায়। 

কৰি একাধিকবার ইয়োরোপ, এমেরিকায় গিয়াছেন। আর প্রথম 
তেই ভাঙার নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভিজ্ঞতা তাহার দেশবাসীকে জানা ইয়া 
আন্দিভেড়েন 1 এই ভ্রষণকাহিনীগুলি বাংলাভাষার এ বিভাগে একটি বিশিষ্ট 
সাদ -আধিকার করিয়া আছে । এ ভাবে বিদেশের কথা বাঙালী ইভিপুরের 
জুনে. রছি। অনেক সময়েই প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত না হইয়া ব্যক্তি- 
ৃ রূশেষকে লিখিত কবিষ পর্লাবলীঙে উহা! প্রচারিত হয় । ইংরাঁজিতে অনেক 





হ্ানীতাহ বত বই 
পত্র সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া বায়। তাহারা! শুধু চিঠি নয়, এ ভাষার সাহি- 
ত্যের চিরস্থায়ী অংশ | সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বাংলাভাযার মৃূল্য- 
বান অম্পদ।. উছা'সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইলে, উত্তর পুরুষের নিকট 
সাহার ব্যক্তিত্বের পরশ তবু কিছু পৌঁছাইয়া দিতে পাঁরা যাইবে । প্রৌঢা- 
'বন্থায় ইউরোপীয় অভিযানে রবীন্দ্রপাথ তাহার 'কালিকলমে অস্কিত কতক- 
গুলি চিত্র জার্মানী ও রাশিয়াতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। সেখানকার 
চিঞ্জশিল্পের বিশেষজ্ঞ 'সমালোচকর। প্রতিভার এই নব অবদানকে 
চিঞ্রকলার। সর্ষের চ্চ শ্রেণীতে গণ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়৷ আদর করিয়া- 
ছেন। কবি বলেন যে, কবিতায় ও সঙ্গীতে তিনি তীহার দেশের লোকের 
নিকট স্বদেশীয় ভাষার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, 
বিদেশীয় ভাষার অনুবাদে তাহার শুক্র ব্যঞনাগুলি নষ্ট হয়। স্থৃতরাং 
বিদেলীর নিকট তাহার সম্যক আত্মপ্রকাশের একমাত্র উপায়, ঠাহার 
চিত্র। কবি বলেন, এই চিত্রবিগ্ঠ। তিনি বিশেষ ভাবে কোনও দিন 
শিক্ষা করেন নাই | চিত্রবিষ্কায় অক্ষম বপিয়াই তাহার চিরদিনের ধারণ! 
ছিল। খেলার ছলে ও লেখা সংশোধনের মধ্য দিয়া ভীহার এই বিগ্টা 
আয়ত্ব হইয়াছে। এই নৃতন কলাবিষ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্ম বুদ্ধ বয়স 
কবির উদ্ভম ও অধ্যবসায় অনুকরণীয় ধা বয়সেও যানের অরসছ 
রাধিবার জন্য তরুণদের সহিত মেলামেশার মত এই নৃত্তন কলাবিষ্থাণ 
চর্চাও কবিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। দেখ! টি যে, রলালঙ্গী 
স্থকুমার কঙ্জার সকপঞ্ুচলিতে্ট অসাধারণ নৈপুণ্য কবিকে সুরত দাও 
করিয়াছেন | বিদেশে ভারতীয় চিএকলার এবং জাতীয় সাজ কমা 
প্রদ্িষঠান্থাপনে কবির সহজ সৌন্দর্য জ্ঞান যথেই লাহীধা করিচ 
এই-সকল দেশে রতীজানাথের খ্যাতি অর কযা. উয়ায এ 
খ্রেগূর্বেই কাহার আসনপ্রত্ত করি) রাযি । অনিবনিংশ সথলেন 
বলকান কামার বা: দিছে, মি কা, চান বাজেসমাদ।, 


.: লগিন 
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২১ হাতত আজহা 
করেন তাহাতে সকল দেশের সঙ্গেই তাহার একট! অন্তরঙ্গ যোগ হয়। 
কবি এই অস্তরঙ্জতা বৃদ্ধি কল্পে নুধু নিজ দেশে বিদেশীয় প্ডিতদের 
(58৬91205 ) সাদর আহ্বান করিয়া ও অতিথি সৎকার করিয়া নিজের 
কর্তব্যের পরিসমাপ্তি মনে করেন নাই। এই যোগস্ুত্র প্রসার মানসে, ও 
ইউরোপীয় মহাদেশের সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র ইতালীদেশে ইহার একটি 
পাশ্চাত্য মিলন ক্ষেত্র, সাকার রূপে রক্ষা করিবার অভিলাষে একটি আব্্‌্স 
বাটি ভিনি ক্রয় করেন। রোমক সভ্যতার এই কেন্দ্রে তাহার স্বাস্থ ভাল 
থাকিত, তাই মধ্যে মধো তথায় অবস্থান করিতেন । হয়ত জীবনের শেষ 
অধ্যায় পশ্চিমে সমাপ্ত করিবার ইচ্ছ! ইহার মূলে ছিল, প্রায়ই তিনি 
বলিতেন “রবি পশ্চিমেই অন্তাচলবিহারী হইয়। থাকেন । জগতের কোলাহল 
ও কলরব হ'তে সময় সময় বিশ্রাম লাভের জন্থা তিনি লালায়িত হইতেন, 
কিন্ত ঠাহার ছুন্দমনীয় মানব-সেব' প্রবৃত্তি ও তপস্যার আদর্শ তাহাকে 
নৈষ্ষম্ম-মুক্তি হইতে ধিরত করিয়াছে । ইহার বহিঃপ্রকাশ তাহার 
ফিলিডেলফিয়াতে পঠিত “ফিলসফি অফ লেসার' (40511950215 ০: 
1.215016) ) না বিশ্রামের উপযোগীতা ও মনস্তত্ব সম্বন্ধে নিবন্ধ । নব্য 
হতালীর জাতীয় জাগরণ ও ফেসিষ্ট, দর্শনের অভ্যুদয় তিনি লক্ষা করিয়া 
শাসিতেছিলেন । দশে প্রত্যাবর্থন করিয়া, তথাকার রাজমন্ত্রী ও সর্র্বময়- 
ক ঘুসোলিনীঙ মনোভাব ও রাজনীতি সম্বন্ধে তীত্র প্রতিবাদ সাময়িক 
শর স্তস্তে ঘোষণা করায়, সুছাদ বিরূপ হইলেন। ফলে, বোলপুরে 
গুবস্রিত ইতালীয় অধ্যাপকর্দের বিশ্বভারতীর সংশ্রধ ত্যাগ করিয়া দেশে 
করিতে হয় । কারণ, জাতীয় সংগঠন ও জাতীয় সম্মানরক্ষাকারী শাসন- 
পঙ্থাৰ আদেশ লশুঘন করিবার উপায় অধ্যাপকদের ছিল না। বঙ্গে 
শর্ট রবীন্রপাথের অধিকৃত ইতালীয় ভূমিখণ্ড ও সম্পন্তি রাজ- 
সরকার বাজেয়প্থি হইল, যেহেতু এতটা স্বাধীনচেতা প্রজা তাহার পছন্দ 
করেস-না। কাজেই রবির পশ্চিমে অস্তায়মান হবার আশা ও তথাকার 


বুধমত্র্ীর। সহিত রঙ্গ একপ্রকার বন্ধ হইল.। . 


এক্াম্ণ পন্থিচ্ছ্ে 


কব সমগ্র রচনার পরিচয় দিবার স্থান এ নহে । আমরা পরিশিষ্টে 
তাহার পুত্তকাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময়যুক্ত একটি 
তালিকা! দিতেছি। তবে এইখানে রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
কয়েকটি ভুল কথা পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি । 
রবীন্দ্রনাথ প্রধানত: গীতি-কবি (17110 00966)। তিনি আড়াই 
হাজারেরও বেশী গান রচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে, বঙ্গবাণীর ভর 
বছ অমূল্য রয় সংগৃহীত হইয়াছে। সেসকল বোধ হয় চিরদিন রবীন 
নাথকে অমর করিয়া রাখিবে। বাংলার মাটি ৪ পুল ঠায়াল। 
জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যান্ত অর্রিকাশ পাভিন্াসা একট 
গীতি-কবি। 
ইংরাজি উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধে ব্গসাভিনিহ ও 
সাহিত্যিক দলের অভ্যুদয় হয়, রবীন্ুনাথ নিচ্জে (সই সম্পদ ২০৭ 
বলিয়া গণ্য করেন। শক্তি এ গাস্তীর্ঘ্য (কাশ পু 51৭ ৩০ 
সংস্কৃতানুলারিশী করিয়াছেন। তবে ভহীর শেষ ধসে ওঠদায ৪৯7 
অপেক্ষা চলতি ভাবার প্রয়োগ বেশী । আমরা “তিক এত যা 
পাই যে, কবি চলতি ভাষার পক্ষগাতী হইয়ান,। এরা ওসি এ 
হস্ত উচীরগ ও বৃকাক্ষর ধিপিষ্ট নামের যটপ প্রায়োযে কালের এ. 
বৈচিজা গাধন করিতেছেন । অনরিত্াক্ষর ছচ্দের গতি শহ 
-পংকির লেষের কথা ধিলাইয়া! দেওয়া কবির একটি বত বাটি: 


২৩ বানী গা 


রবীন্্রনাথ প্রকৃতি-রাদীর ভক্ত এবং ভাবগ্রা্থী পূজারী । প্রকৃতির 
সহিত তাহার অস্ত্রের সম্বন্ধ গভীর আনন্দমূলক। গ্রকৃতির সকল লীলাই 
তাহার মনকে নাচাঈয়া তুলে। ধাতৃম্ল, বর্ধামঙ্গল, শারদোতসব, 
বসস্তোৎসব লিখিয়! তিনি প্রকৃতির আনন্দ বারতা ঘোষণা করিয়াছেন । 
তবু মনে হয় যেন বর্ধার প্রতি তাহার সমধিক টান। বর্ষায় কবিতাগুলিতে 
কৰি প্রাণ ঢালিয়! বাংলাদেশের কপ বিশেষভাবে ফুটাইয়া তৃলিয়াছেন। 
বসস্তের কোমল মৃত্তি যেমন তাহার হুদয় স্পর্শ করিয়া নব নব কুস্ুমে 
বিকসিত হইয়াছে কাল-বৈশাখীর হলস্ত রুদ্র সত্যও তাহাকে আকৃষ্ট 
করিয়া ওজহিনী পাবক শিখারপে তাহার রচনাবলি আলোকিত করিয়াছে। 
তীশ্ার ভাষা ও ছন্দ সর্বত্রই ভাবের উপযুক্ত বাহন । 
বীর “বিবেকের” বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল £- 
“সতা তৃষি মৃত্যুন্ধপা কালি, 
সখ বন্মালী তোমার মাযার ছায়া 
করালনী কর মমচ্ছেদ, 
ঘুচও মাযাজেদ, সুখ স্বপু দেহে দয়া 0, 
৮৭ এস যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ একাধারে অনুভব করিয়াছিলেন, 
এ) ধনীর নত নধ নব সাজে, জল বায়ু সুর্্যালোক আত্মসাৎ করিয়া 
সস লগিম আস্গশুকাশের ব্যাকুলতা ও তাহার অন্ফুট বেদনের করুণ 
১: ই নভহসহ তিনি শুবিয়াছিলেন মেতুর আকাশে শঙ্করের ডমর ধ্বনি ও 
কা আলে নট্রাজের প্রলয় নাচনে কি অপুর্ব মাধুর্য ও মঙ্গলের উঙ্গিত। 
[৪ অতুলদীয় লেখনী অনবগ্ধ ভাবে এই সব স্ুক্মাতিসুক্্ তত্ব 
৮ শক কারিয়া গিয়াছে 


চা হু 


ই মানবের প্রেম টন ঢাকা, বহু দিবসের সুখ ছঃখে আকা 
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাথ। সুন্দর ধরাতল ।” 
উপরন্তু শস্কস্টামল। ধরিত্রীকে মর্থবাসীর কিরূপ প্রগাড় ভাবে ভাল 
বাসা প্রয়োজন তাহ! অভিশপ্ত দেবধানির মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন (কচ ও 


বীজ কও ৩২৪ 
দেবযানি' বা “বিদায় অভিশাপ' দ্রষ্টব্য )। পার্থিব জীবন নশ্বর হইলেও 


যে কিরূপ উপভোগ্য তাহা! যেন প্রকৃতি তাহার স্বপ্পপঠিত গ্রন্থের প্রতি 
ছত্রে গম্পেল বুকে ( 39591 7০০1 ) মেলিয়া দিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের 


'সোনার তরী" হইতে কিছু সোনার ধানের নমুনা তোল! যাউক। 


“কী-গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ 
সমস্ত পৃথিবী । চলিতেছি যত দুর 
শুনিতেছি এক মার মন্াস্তিক সুর 
“যেতে আমি দিব না তোমায়” । ধরণীর 
প্রান্ত হতে নীলাঙ্থরের সর্ববপ্রান্ত তীর 
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাগ্ন্ত রবে 
“যেতে নাহি দিব", যেতে নাহি দিব | সবে 
কহে যেতে নাহি দিব" | তৃণ ক্ষুদ্র অতি 
তারেও বাধিয়া বক্ষে মাতা বস্থুমতী 
কহিছেন প্রাণপণে “যেতে নাহি দিব? ! 
আযুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব। 
আধারের গ্রাস হতে কে টানিছে ভাতে 
কহিতেছে শতবার--ঘেতে দিব না নে; 
এ অনন্ত চরাচবে স্বর্গমতণ ছে 
সব চেয়ে পুরাতন কথা, মব চেখে 
গভীর ক্রন্দন “যেতে নাহি দির; ক 
তধু যেতে দিতে হয়, তবু চলে ধা 
চলিতেছে এমনি, অনাদি কাল হন্ডে 
গ্রলয় সমুদ্রধাহী শজণের আোতে 1” 
যখন পাশ্চাত্য ভূখণ্ড মণ্টেকক ৮ ও কাদার নুন সতত 
মানবাধিকার, ও গণশাসনের ভাবে মাকিয়া ইতীয়াফে। আইন 2. 
মনীষীদের তন গৃতন, বৈজ্ঞানিক ত্য. ও আবিজার হর ০ চা 
ক্ষেত্রে লরণাস্থুসে কে নবতর ভীবারুতূতডিত সী. করিাছ। প্রতিক 


স্টই৫ বানা জবা 
জগতকে পাশ্চাত্য কবির! নৃতন ভঙ্গীতে দেখিতে আরম্ভ ০ 
কাব্যামোদী নুধীবৃন্দ সবিশ্ময়ে বলিয়! উঠিয়াছেন ; 

“কোথা হাতে সেই কুলনাশা বাশী 

অধরে কোথা সে মৃহ্মন্দ হাসি 

এ বে করে দেখি সথশানিত অসি 

কাণি সু মালিনী” 
(প্রাচীন সাধক সঙ্গীত ) 


সেই “লোলরসনা করালবদনা* বিশ্বগ্রকৃতির আভাষ পাইয়া টেনিসন 
গাহিলেন ং 
১০ ০0161111 96 016 10৩ 8118 3৩৩105১ 5০ 02101955 06 076 51198161766. 
8001৩ 150 01) 00900 20 018৬ 


১1১17005010 ৮৩118৮11002 


4355 8 01? 

47 11018180015 10৮ 211 010 016100 
এ 5১160001517 1091 000 111180: 
সি 105 00917088846 0৮0 2 019. 
॥ 


'২কঞ্ারয়ার প্রিয় রাজকবি আশার উদ্দীপনা দিয়া 


৮) 31 ৮4010180009 502)01)0% £০০৫ 

৮:11 0৩ 000 87081 [951 06111. 

1ম পুরাতিনাকে বিদায় দিয়া ঘণ্টাধবনি সহ নবীনকে অর্থাৎ নব 
এল বরণ করিয়া লও । 
*112৮ 000 0106 014, 10778 177 00016 
[য় 07005 62115 50105$ 656 900৬1 
070 5521 15 29185 166 21020 
[3178 086 5806 85156) 1118 20 06 285. 
( 12 00620502820 ) 


ফানীতাক জঞা। ওহ 
তুষারের ব্যবধান অতিক্রম ফ'য়ে সুখময় ঘণ্টাধবদি বাদিত হুউক। 
আমার বণ যুগলে অগ্রসর হয়ে আন্ুক। যে বংসর এখন গমনশীল 
তাহাকে অবাধে চলিয়! ঘাইতে দাও। যা কিছু মিথ্যা, বিসর্জন করে 
দাও বিদায় বাজন] দিয়া । যাহা সত্য, তাহারে গৃহে আন অভিবাদন 
বানের জয়ধ্বনি মধ্যে । 
এ দেশের সাধক প্রায় সমসময়েই বলিয়াছেন 
“ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখি লাগে ভয় 
কিন্তু তকে বিতরিছ বরাভয় 
অকিঞ্চনে কয় সামান্ত! ত নয় 
এ যে ব্রঙ্গময়ী উদয় হয়েছে সাকাঁরে” 
(দাওয়ানজীর গান ) 
কিন্ত তাহাদের দৃষ্টি ছিল বাহিরের ঝড়ের দিকে নয়, আভ্যন্তরিক 
হাদয়কন্দরে রিপুগণের তুমুল কোলাহলের প্রতি, যাহাকে বশীভূত রাখা 
মানবের চিরস্তন অধিকার । ক্রমে বিজ্ঞানের আলোকপাতে ইউরোপ 
বরাভয় প্রাপ্ত হইয়া কর্মের নূতন প্রেরণা লাভ করিল, কিন্তু সংস্কারের 
অভাবে প্রকৃত শিবের সন্ধান না পাইয়া শবের পূজা করিয়া দক্ষযা্জে 
ব্যাগুত রহিল। 
ইংলণ্ে প্রয়োজনবাদী জন্‌ ঈয়ার্ট মিল্‌ ও বেদ্ামের রঃ নখ: 
গরিষ্ঠ হিতসাধন উপযোগী রাষ্ট্রচালনা বা! রবীন্দ্রনাথের ভাহায় "পুত, 
মন্ুত্যের প্রচুরতম হিতসাধন+ ও তদনুষায়ী সদাজ সংস্কৃতির চুক পুল 
পৃর্ণোদযামে ধাকোর গণ্ডি অতিক্রম করিয়! কাধ্যক্ষেতন পরীক্ষিত হয় ০৪ 
তবে চেষ্টা চলিতেছে । এই সকল ভাবের প্রাুভাব বালা ভাষার 
নবীন লেখকদের মধ্যে চাঞ্চল্য 'আনিয়াছিল ।.. তা কালীবাম € ৫8 
বাসে লীলাক্ষেত্রে “বীরাঙন।” ও ও “মেঘমাদের' আক ৪9 কুল 
বায়রণেয-- 
817 5১৪5 ২ ৮০? ৬ ও শট : 
সুর ৮ ৮2 হাত 4844 কও খু 


৩২৭ ব্যান আঃ 


15616 18 05৩ চ501010 00819 8006 1 
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এই বীরত্বপ্রবোধক বায়রণীয় স্বর তখনও রপিত হইতেছে। তাই 
দেশপ্রাণ রজনীকাস্ত গুগ্ু আর দেেশশীসক রমেশচন্ত্র দত্ত আই-সি-এস 
ইতিহাসের বিবৃতি ও “আধ্যকীপ্তির ব্যাখ্যানে আত্মনিয়োগ করেন। 
বৃত্রাস্থরের বধ সাধন করিয়া! হন্দ্রালয়ে সরম্বততী পূজার আসরে ব্যবহার- 
জীবী কবি হেমচন্দ্র 'সিঙ্গ।' বাজাইলেন । শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
তিনি জাতীয় স্বাধীনতার স্পৃহ। জাগাইতে কাব্যের সহায়তায় হিরোগ়িকস্‌ 
11776170105 ) এর অবতারণা করিলেন । সেই [5165 ০0 (6806% 
এর পুনরাবৃত্তি 

+1৮ 80] 2৫706261105 00600 566 


(5110 211 ৮৩610 01901 501815960 


কবল নিলাপিকা শুনাইতে লাগিলেন, তাহাই রবীক্্নাথের কিশোর 

“পতিকিও মান্ডা দিয়াছিল। কিন্তু তাহার মন্ধতা তিনি অল্লকালেই 
এ।জাউয়া উঠ্ঠেন। চিরন্তন নিদাঘ এখনও এ দেশবাসীকে হাস্তোজ্জল 
বর ও চিরম্ময় পে উল্লসিত করে, কিন্তু এক সনাতন স্বর্যায ব্যতীত 
1 সপ তাহাদের অস্কমিত। *ম্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় রে 
শক উপায় মাস্তি 

* 1108 78107900915 10016 01 815150078 

এছ ট840008 100168 01) 006 852 


87013508258 চ০ আহ ০0৪: 810152 
[ 912র8--0856 31666 ৪516 800 5৩ £266.৮ 


নুতুঙ্গ শুঙ্গমাল! মেরেখনের দিকে চাহিয়া আছে. আর মেরেখনের 
বিস্তৃত প্রান্তর, অতীতের রণভূমি, এ নীল সমুক্রের পানে তেমনি ভাবেই 
তাকিয়ে আছে । আমি চিস্তামগ্ন হয়ে এক জনহীন শিখরে ঘটিকাকাল একা 
এক! অতিবাহিত করিলাম, মধুর স্বপ্নে বোধ হইতে লাগিল যে এখনও 
এখনও গ্রীস্‌ হয়ত স্বাধীন হইতে পারে। তবু ভাল দেশপ্রেমিকের 
লঙ্জানুভব আজিও কিছু অবশিষ্ট আছে, তাই আশ! জাগিতেছে। 

৮4৯ 18120 06 91523 31781] 182%27 0০ 1201176 
[0851) 0০৯2 50178 ০00 ০06 5809181 71780. 

তবে চূর্ণ কর ওই সেমিয়ার ন্ুুরায় পূর্ণ পাত্র, দাস পরিপূর্ণ এ ভূমি 
কডু, কভু না হইবে স্বদেশ মোর । 

সেই বীরত্বব্যঞ্রক গাথার যুগে কিন্তু “পলাসীর যুদ্ধ” বর্ণনাকারীকে 
উদীয়মান তপনের প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে অস্তমান মোগল প্রভাকরের 
উদ্দেশেও একটি শ্রদ্ধাপ্রগী, শেষ বাঙ্গালী বীর প্রভৃভক্ত মোহনলালের 
হত্সে, পৌছাইয়া দিতে হয়। নবতর একচ্ছত্র বিশাল রাজোর দিকে 
ও জাতি বর্ণ ভাষ! নির্বিশেষে অখণ্ড দেশাত্মববোধের দিকে নব শিক্ষিত 
ইংরাজিনবীশগণের মন ও উদ্যম আকর্ষণ করিয়া আশার উদ্ছের 
করিতে উৎসাহিত করিল। 

চক্রধারী চক্রী দ্বারকাধিপতির ভারভ একীক্করণ প্রস্তাব + বাসন 

গ্েত্রে তাহার সাবলীল বিহার সন্দর্শন মানলে, ডিপুটি প্রবর নিবীনা কি 
'অরকাশ রঞ্জনের' কথা ভূলিয়। প্রাগেতিহানিক কুমিতে গফুর করাতে ঘন 
'কুরুক্ষে তর রৈবতক প্রভাস" ভ্রদণে পরিশ্রাস্ত ভাহাকেই কাবাগ্াথার ম 
দিয়া.পাঞ্জজন্য নিনাদে সার্বভৌম সাজাজোর করন) প্রচ, করিতে হইল 
নাটকীয় খাডগ্রতিঘাতের ধোগে মহাগানকের. পরিকর 8 নাগ 
অনুযোদিত জ্ঞান ও কর্মের সময়ে আখও কাা্রর কটি সমতা লজ 
(357545856 3459) ছুনাবধ পে উপস্থিত কর তাহার, হুর বাপি । 
ভাহাতে জাডীয় অনৈকোর ও বৈসঘ্যের ইষধিলিক বিডাষিত, কাবাব 


ডি বর আও 


অঙ্গীতৃত হইল। স্ষ্িতবের ও মহাপুরুষাবিষাাবের আধুনিক বিঝ্ঞান- 
সঙ্গত হেতু প্রভৃতি তথ্য সুকুমার সাহিত্যের অন্কে পরিস্ষুট হইয়। উঠে । 

তখন “নু রধুনীর” ঘাটে ঘাটে মোগল রাজলন্স্রীর বিদায় বিলাপ জীপ 
হইয়! মিলাইয়া বাইতেছে। “নীলকর” ব্যবসায়ীর প্রত্তাপে একদিকে যেমন 
ঘটিরাম ডিপুটি ও স্থুরাপায়ী নিমর্টাদের অভ্যুদয়, তেমনি নিরীহ ধুতি- 
চাদর-পর। বাঙ্গালী নবীন মাধব, পঙ্মলোচন তোরাপ সর্দার ও সাধুচরণের 
পরিচয় বুকভাঙ্গা বাওলাবানীর প্রথন গুঞ্জনে পাওয়া যায়। লোক-চরিত্রে 
বাস্তবে জড়িত হইয়া দীনের বন্ধুর আগমনের এই ন্ূচনা। বাঙ্গালীকে 
বাঙ্গালী না রাখিলে কে রক্ষা করিবে । মাছের বস জঙলগ আর জলের বলও 
যে মাছ তাহাই প্রথম ঘোষিত হইল। “সুজলা সফল! শস্তশ্যামল।" 
আমাদের বাঙ্গাল! মায়ের প্রথম অবগ্চঠন মোচন । 

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানের বন্তিকাহস্তে অগ্নিময় বাণী-সংযোগে সুদূর 
মৃকিনে যখন স্বামী বিবেকানন্দকে আত্মশ্রদ্ধার ভেরী নিনাদে, শঙ্করের 
,নতিবাদ ও ছুখকাঁদকে, নবমহিমা মগ্ডিত করিয়া, কণ্মযোগ ও দরিজ 
লারায়ণের সবাদানের জম, তৃষাধ্বনি করিতে প্রবৃ করে, তখন সঙ্গ্যাসীর 
উদনুকঞ্জে ধ্বনিত হইল, 

“খড়ি হিম শশাঞ্ধ ছটায় কেব! বল চায় মধ্যান্ত তপন জাল 
প্রাণ ঘার চগডদিবাকর ন্িক্ক শশধর সেও তবু ভাল |” 

'জণাতিষ্বয় জ্ঞান স্থৃষ্্যের উপাসন সাহসী পুরুষের, যে অভিষ্ঠ সিদ্ধির 
দ্ধ সকল প্রকার সাময়িক উত্তেজনা, দৈহিক ও মানসিক কষ্ট উপেক্ষা 
করিতে শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়াছে --ত্যাগত্রতী শ্রেষ্ঠতর মানবের জন্য 1 
সাধারণের জন্য অন্থবিধ কর্ণের স্কুরণ আবশ্তক। সকল দেশের লোকের 
উষ ভচুপষোগী শিক্ষাই তিনি প্রচার করিয়াছেন, বিদেশীকে রামায়ণ 
মহা ভারতের চরিজ্রের আদর্শ ও মাধূর্্য বুঝাইয়াছ্ছেন। বিবেকানন্দ শ্বানীজী 
এককাদ উদ্চাঙ্জের সাহিত্যিক ছিলেন এবং উনবিংশ শতাবীর সভ্য জগতকে 
কি পারের মহ্িমার নিকট ন্পির হইতে শিখাইয়াছেন। 


488০ 


“1156 11851 85 [৪৪ 11172”এর ভাবে কি প্রকারে তিনি অন্থপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন ও হইতে হয়, ভাহ! তাহার প্রতিভাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দিয়া ভাব, 
বাক্য ও রচনার আ্রিভঙ্গিম ছন্দে বিশ্ববাসীকে মুক্তকণ্ঠে জানাইয়াছেন। 
সেই প্রায়-নিরক্ষর পল্লিবাসী গদাধর চট্টোপাধ্যায়, ধিনি পরে 'ীত্রীরাম- 
কৃষ্ণ পরমহংস' বলিয়! পরিচিত হন, যুগাবতার সাধক শিরোমণির অফুরম্ত 
জ্ঞান ও কর্ণের উৎসধারার নিকট স্বামীজী কি পরিমাণে ঝণী. ছিলেন, 
তাহাই পাশ্চাত্য জগতকে বেশ ভালরূপ বুঝাইয়াছেন। বাঙ্গালার খ্যাত- 
নাম! মাতৃভক্ত গায়ক পরমহংস দেবের শিষ্যদের অন্যতম ৬রামচন্দ্র দত্ত 
বখন সাঙ্রনেত্রে গাহিতেন 
_ শবারে বারে যে ছুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা 
ছুঃখ নয় সে দয়া তব জেনেছি মা দুঃখ হুর 1” 

তাছ। বাস্তবিকই মনে প্রাণে উপলব্ধি ও অজানা হঈতে জানার বিশ্বাস 
ভূমিতে প্রোথিত করা বড় সহজসাধ্য নহে_-করিতে পারিলে তাহা 
জীবনের সুন্দর পাথেয় ও পথ্য । প্রতীচির চিন্তাধারা যখন [রা 
150৯1615৫ বা খণ্ড জ্ঞানের সমষ্টির পথে এই দিকে ধাবিত, হখন পাচ 
[15001556 100৬15082 বা অথগ্ু জ্ঞান ও নিযামর দ্বারা একট মনা, 
সত্যই উপলব্ধি করিতেছে । বিভিন্নমুখী -ক্রান্ে আনেনি ৩ বর 
পশ্চিমের উভয় ভাবধারার সহিত সমাক পিরিত রবীদ্্ুন্। তঃদ ও 
কিঞ্চিৎ পৃথক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন । মানুষের মক্ষলের বীজ ছুতখেল 2 
নিহিত বলিয়! তিনি মনে করেন । ছুঃখকে পুধ-ক্তান প্রকে এছ 
ধাঙয়ার বা তাহাকে মায়া প্রপঞ্ধ বলিয়া উপেক্ষা অহা অন্ুাদিল টং 
করেন লা। ভীহার মতে ছঃখকে বাব উপলজিকে বিটিবিয়া টয় 
মহিত: বল বুদ্ধি-বিজ্রাষে সংগ্রাম কর) মানের সহজ ঠিক, 
আশাশক্ধির দ্বারা হুংখকে পরা: করিয়। অভিহ, মহাসাগরের, সে 
অগ্রগর, হইবে 1". ইহাই স্থহিক্জীর .অভিগ 18; কোং ইনছি তব 
পক্ষে জয়, এই ম্ড ভিনি পৌষণ করৈদ : যি চিনি খিকাক্েন-.. 


225 ০০১ ০০১,৯৯১ কাল যবে 
জাগে, ভাবে মভয়ে অকাল কছে সবে। 
প্রণম দে মহাকালে । আর্থ জজ্জরিত 
হৃদয় পাঁতিযা বাখ তার পদতলে । 
ছিন্ন সিকি হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে 
অঞ্জলি রচিয়া থাক জাগিয়া নীরবে । 
দেই মহাছুঃখ হবে মহত সহায় 
তোমাদের । সেই হঃখে রহিবেন খণী 
ধন্মবাঞজ বিধি, যবে স্ুধিবেন তিনি 
নিষ্ভহস্তে আম্মঞণ, তখন জগতে 
দেখ শবকে দাড়াবে তোমারের পথে । 
দুঃখ তে তোম। তবে করুন সর্চয়ঃ অক্ষয় সম্পদ | 
৬৫)প ক্ষহ্চক্রের পরিবর্তনে প্রকৃতির রুদ্রভাব বা প্রাণীতে প্রাদীতে 
৮ ও সঘষের মধ দিয়া যে নৃতনের প্রকাশ, তাহা লইতে হইবে 
দি, ন ৫ম্পিরে স্শ্রন্ধায়। তাহারই বরণের প্রতীক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত কর, 
নবল অলির জন্থা তাহাই নিয়ম, বিধির বিধি । এ শ্ৈর্য্য মোহমুক্ত 
হু মাপের, উদ্বেলিতহদয় কবির নহে । এ বিশ্ব বিরাট হত্যাশালা' ৷ 
'বিশ্বপন্ে বৃদ্ধ মহাকাল অহরহ 
সিখে চলে ভ্রীবের কণিক ইতিহাস 1” ( বিসর্জন ) 
ছু, ন্ মানের বৈজ্ঞানিক প্রবণতার পরিচয় দেয়। তাই জীবনের 
এাস্ভগে কাকি ভাঙার ণবিশ্বপরিচয়* জ্ঞাপন করিয়। আমাদের চমৎকুত 
» "নাহিজ্ধ করিলেন ।  আচার্ধা রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদীর “জিজ্ঞাসা” বা 
"(নিকেতনের খ্যাতনামা অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক পুস্তিকা" 
বলব পর এরূপ সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্যপরিপূর্ণ লোকপ্রিয় 
পাহিভয বঈভাবায় রচিত হয় নাই। 
বীতাঙজলীর “আত্মত্রাণ” কবিতাটিতে রবীন্রনাথ এইরূপ ভাব 
দিছেন... 


শ 


ব্যান আজ! ওই 
“ছুঃখ তাপে ব্যাখিত চিতে, নাই ব! দিলে সাল্তনা 
ছুঃখে যেন করিতে পারি জয় । 
আমার ভার লাঘব করে নাই ব! দিলে লাস্তদ! 
বহিতে পারি এমনি যেন হয়। 
নমরশিরে সুখের দিনে তোদারি মুখ লঙ্্ৰ চিনে 
দুঃখের রাতে নিখিল ধর! যেদিন করে বঞন। 
তোমারে যেন ন করি সংশয় 1৮ 


আর “গীতালীতে” তিনি আরও মধুর করিয়া আত্মসমর্পণটা 
(8,55182860 ) ফুটাইয়াছেন। তাহাকে 5520110 ও 17৬550০ 
কবি বলিয়া চিনাইয়। দেয়,_ 


মোর ছুঃথ যে রাঙা শতদল, 

আজ ঘিরিল তোমার পদতল 

মোর আনন্দ সে যে মণিহার 

মুকুটে তোমার বাধা রয় । 

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে ছয় 
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচব, 
মোর বৈর্য্য তোমার জয়রণ 
তোমারি পতাক1 শিবে বয় 


সাঞ্ষেতিক ( 50700115 ) ও প্রিয়তে সম্পূর্ণ আস্াবান মিশে 
কারী সাধকেরই এরূপ বিনয়াবনতি শোভা পাঁয়। অধাধিধজ লা 
গর ইহা আসিতে পারে, বিবেকানন্দ স্বামীজী গ্রারস্তটাই বলিল 
বঙম্লাভের প্রত্যাশায় সাধকের নুচনা স্তরের ভাব ও কথ) । বিনা 
ধাছতির যোগে সাধনার আর একটি গীত এখানে উদ কঠিজেছি 





“পরতে দাশ হিল কাঠ 
| বাদ কে রমা ্‌ 
| ঈসা হে: 2 । 


বেল! বখন পড়ে এল 
খাধার এ ছেয়ে 
দেখি তখন চেয়ে 
ভোমার গোলাপ গেছে আছে 
আমার বুকের ব্যাথ৷ 
হে সংসার ছে লতা ।” 
সেই অনুভূতিটাকেই তাহার প্রত্যক্ষ দান ধরিতে হইবে। কৃষ্ণ 
কলঙ্কের তিলক পরিয়! ব্রজবিলাসিনী শ্রীমতী যেমন আপনাকে ধন্থা 
বিবেচন। করিয়াছিলেন । ইহাও মিষ্টিসিস্ম্‌ (12055001900 )। 
রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় কালে তরুণদের মধ্যে অনেক আলোচন। সমিতি 
ও দার্শনিক চচ্চার প্রবাহ ছিল, রাজনীতিক পর্যালোচনার ততট! উদ্মেশ 
হয় নাই। উপরস্ত নব পন্থায় ব্রন্মেরসাধন ও ক্রহ্ষজান লাভের জন 
লৌকিক রঙ্গ পরিহান ও মনের নিত্য চাহিদ। “হাসির হিল্দোল” একেবারে 
বজউন পুর্বক, বৌদ্ধ শ্রমণদের কঠোর গান্তীধা অস্ুকরণে, অনেক যুবককেই 
অ্থাতভীবিক অকাল পককত। দান করে। যুবক রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া 
এই সকল দার্শনিক খেপলা জালের গণ্ডির বাহিরে নিজেকে বাঁচাইয়! 
রাখিয়া, কাবোর ইন্দ্রধনু রঞ্জিত স্থীয় স্বপ্পুরীর শিখর হইতে শিখরে ভাব 
পা বাক তানে মসগুল হইয়। ধিচরণ করেন । জীবনআ্োতের নিঝ রিগীর 
বল্ভানে হেলিয়! ছুলিয়া দিজের প্রাণের সরসতা ও ভবিষ্যতে অজতা ও 
গলেরাম পুষ্পোব্গমের সস্তাবাতাকে সযত্বে পোষণ করিয়াছিলেন। “ছাদয় 
গধুনারগ তীরে রুপদক্ষ কবি হন্দোময়ী “উর্বসী” ও ভাবময়ী “তিলোত্তমা” 
'লাধলার' জন্য গঠনে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে তীক্ষ দৃিতে সর্ববদর্শন 
বিশারদ বঙ্িম্ন্দ্র সি্ধ কিরণপাতে বঙ্গদর্শন? করিয়া প্রতিভার সোসধায়া 
“প্রচারে” ধন্বব্যাখ্যা ও 'লোকরহস্ত' উদঘাটনে, লোক শিক্ষা ও. মনোরঞ্জন 
রচদ/ধলিতে দিক' প্লাবিত করিতেছিলেন । কিন্তু, তাহা £8888005 
চতেমাসেরর চ0850০920এর অরুণ রাখে অস্রজিত হইয়া কিকিং 


;.  ছজীুত্র কখা | ৩৩৪ 
ভীত্রতাও দান করে। শতাকীর হূর্যা অস্ত গেলেও নবীন প্রভাকর 
পূর্র্বগামী দিবাকরের অক্ষয় রশ্মির উত্তরাধিকারী হইয়৷ প্রাচ্য দিজ্মগুল 
হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-গগন আলোকিত করিলেন। প্রশস্ত আকাশে 
প্রভাত সমীরণে সুশ্রাবি চাতকের মত উড্ডীয়মান হইয়া রবীন্দ্রনাথ তখন 
নিজেকে কতকট। প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। সাধারণ লোকচক্ষুর সীমান্তে 
াহার স্বরলহরী বঙ্গভাবাক্ষেত্রে পতিত হইয়। তাহার অস্তিত্ব কেবলমাত্র 
জ্বাপন করিতেছিল ।+-'4. 0115905 06 810110133 11576 15 0106. 
কিন্ত, ধরণীর আকর্ষণে তাহাকে স্বভাববশে অল্পদিন পরেই “গ্রামছাড়া 
এ রাঙ্গামাটার পথে” আনিয়া ফেলিল, তিনি কবি ওয়ার্ডসওআর্থের 
ভক্ত হইয়া কাব্যকে বাগাড়ম্বরশুন্, ভাব-গভীর সাদা বাঙ্গলা কথায় 
রূপান্তরিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন । 0৫ 60 076 150760 
9০105 ০06 062৬6 2100. 10106,” যতদিন না তিনি নিঙ্গের হং 
পুচ্ছের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান হইলেন, ততদিন বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে 
ঠাহার ভাবা 13185 ও সম্ত্রমরক্ষার্থে সংস্কৃতান্ুসারিণী হিল! পণ্ডিত 
ব্যোপদেব মোক্ষদাত। সচ্চিদানন্দ মুকুন্দকে স্মরণ করিয়া দানবকে ভাবলে 
দাসত্ব হইতে যুক্ত করিবার অভিগ্রায়ে পপরোপকারার্থে অর্থাহ মু্চদেক ও 
যাহাতে বোধ জন্মায়, এরূপ শবের গৃঢ় নিয়মাবলী দিয়! একখানি বযক। 
প্রণয়ন করেন। রবীল্জনাথ বাঙল। সাহিতো ব্যোপদেধের কাধা কলিকেশ. 
ভাবে, ভাবায়) বিভক্তি পদে, বচন বিন্যাসে (10100: 1 € সছ৪, 
বাঙ্গলাকে সংস্কৃত বা বিদেশীয় প্রভাব হইতে মুত কিয়? বু তাও ১ 
বাঙ্গালীর ও বঙ্গদেশের হাদয়ের পরিচয় গ্রদানে ব্যাগ হ্টঞ্জেন। হও 8: 
“কিক!” কণিকা করিয়া স্বর্ণ বু্টি করিতে লাগিলেন তই, নস 
শতান্ধীর রবীআনাথে ও বিংশ শতাঁকীর রবীন গভ। রী ও 
াস্কিদিকেতনের” লেখক “ফীরব পাুধৈরগ্ কপছাজ আর পদ 
পত্রের দ্িরে বাহিয়ের বর্ণনাকারীর এতটী। ভাজ 


চনিকল » শা্ধিরিকেডম বিদ্াপরের গাঠ পুস্তক বুকপা্িবের র পৃঃ ১৪১১ (. 
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ক্রমান্বয়ে তাহার ভাষাকে স্বচ্ছ ও স্প্তর করিতে রবীশ্রনাথ সতত 
প্রয়াসী ছিলেন। ভাবের আবিলত! দূর হুইয়! বাঙ্গালী যাহাতে নিজ 
চিন্তা জগতকে দিতে সমর্থ হয়, ইহাই তীহার লক্ষা। প্রো রবীজ্নাথ, 
প্রো কেন বলি, বরষের অন্থপাতে ত কবির বয়স হয় না, তাচারা যে 
চিরযৌবনের ভাগ্য বহন করিয়। আমেন, ভাব হইতে ভাবাস্তরে ও বিধয় 
হইতে বিষয়াস্তরে তিনি যে মনকে বিশ্বত্রমণ করাইতে পারেন, ও সেই 
কৌশলে জরাকে দূর করিয়া রাখিতে সমর্থ, তাই এপ্লনও তাহার কলম 
সবেগে ও সচ্ছন্দ অনায়াস গতিতে চলিতেছে । শিশুদের সহিত মিশিয়। 
কলার গেল৷ ভাসাইতে, রঙ্গীন ফানুস উড়াইতে, ও 

"গাড়ী চালায় বংশীবলন, 

সঙ্গে আছে ভাঁগনা মদন ।'+ 
হড়া কটতে আগুড়াইতে ও বেসাতির তালিকা দিতে তিনি যেমন মজবৃত, 
ক খবর লইয়া কথা জমাইতেও পশ্চাৎপদ নন। 

৮ পি ভায়া সঙ্কাংর সতত মনোযোগী রবীন্দ্রনাথ তাহার 
৩ 1ল আুঙ্গন্টার।€  অহ্ুমিলের বাধাতা হঠতে মুক্ত করিয়। 
৯ এ হালিটিখ এবান্জনাথ পঞ্সমর গঙছো ক গঞ্গবণী কবিতায় কলনাদিনী 

৮৮৮৬৮ নিত শতদা করিয়া মেলিয়া দিয়া বাঙগলার 
১০ ভযাক ৮ ৮ বাক্ষালীণ মনকে উবধরতা দানে সক্ষম হউয়াছেন। 

ইএলাদয়ের উষালাকে বঙ্কিমচন্দ্রের রসজ সমালোচক স্বগায় 
'সহচদুর সরকার এখাচারপের মাঠের” দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
৭৭ গাচাধা রামন্ছনুন্দর ধ্রিবেদী “বঙ্জলক্ষ্ীর ব্রতকথা” শুনাইলেন, 
এগাঅহোপাধ্যায় পঞ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বেনের মেয়ের সুখ হাখ 
কিনতে উপস্তান গ্রুধিত করিয়া! আখ্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে 
নিজের ঘরের কথা ও ভাষার সহিত পুনঃ পরিচয় করাইয়! দিলেন। 

ই আলপনা দেওয়া প্রাঙ্গণে কথিত ভাবার ঘট হস্কে লইয়। রবীন্্- 
৭1? প্রিহশ । 
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পরঞ্জ নধ দেশপ্রেমিক দেশাত্ববোধে মঙ্ভাঁর সুর জাগাইয়! 
গাছিলেন ২ 
“জানি না তোর ধন রতন 
আছে কিনা রানীর মতন . 
এই জানি শুধু ভরে মন 
তোমায় ভাল বেসে 


স্বার্থক জনম আমার 
অনেছি এই দেশে ।” 


৬রামধন শিরোমণি ও পরে ধরণীধর কথক কথকতা! জমাইতে গছ পদ্যে 
হ্ভাব বর্ণন। করিয়া পৌরাণিক আখ্যান ও তত্ব কথার অবতারণা করিতেন । 
তাহাতে সাথুভাষ৷ সংস্কৃতভাঙ্গ। বাঙ্গালাও যেমন থাঁকিত আবার মহিলা" 
দের জগ্ক স্থলে স্থলে ঘরোয়া কথোপকথনের ভাষাও থাকিত, কিন্তু দেশে 
নিধুর টগ্লার প্রচলন, তাই শ্রোতা সংগ্রহের জন্য তাহাদেরও সুর লয় যুক্ত 
হালকা গান যোজন! করিতে হয়। অবশ্য যে দিনকার ষেমন কথা ভাঙার 
সহিত যাহাতে ভাবের এক্য থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, ই 
সকল রচনাবলী কথিত ভাষায় প্রস্তত ৪ ভাববাঞ্জক সরলতাপৃণণ। কিল 
পারসী ও আরবি কথার বুকনি দেওয়া “কর্দোরফৎ” প্রণেতা বায় গুবাকির 
ভারতচন্দ্রের কবিতাবলগী তখনকার শিক্ষিত সমাজে যেসন আদর পাছত 
তেমনি সঙ্গীত আপরেও ফাসি গানেরস্ট প্রপা বর্ধন ঘাকস কাল? সিপঞ্জ 
ও রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু ) প্রভৃতিকে নাঙ্জাগার শিয়া শি আপ 
লরির টক্জা ভাজিয়া মিলন বিরহাদি ব্নিকুটক বাঙ্গাল বার্ণীমৃক্ত সস» 
উত্তর, করিতে হয় ও “বিনে স্বদেশী. ভাবা মিটে, কি-আশা » খলিয়া ২2৮৭ 
করিতে হয়। সাধারণ বাঙ্গালীং্রাণ তখন গারের, জাজিত বরশে শুক 
যাহায় খাশী বোঝা যাইবে ও প্রাপন্প্লী হইবে । কী যা ৬ ৭৮1০ 
হ্গে গ্াবিত বঙ্গদেশে কবির দল. ও পতালিকীরগাগের, ভিন * ঘাটি 
বাঙ্গাল! গাদের ও তগ্সঙ্গে উচ্চাফ সঙতের সত? 








কল 


রঙ পপি নি 


ঈাউনিরিলানারত হাসন কিন্ত বিশেষ বায় ও ) পরিজ- 
সাধ্য ও উচ্চদরের সঙ্জীতজ্ঞ-গায়ক: বাদক বিচারক ও তৎসঙ্গে সমজদার 
শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটান হৃ'চারজন ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎসাহ ভিন 
হইত ন1। 

মধ্যযুগের ইউরোপে নারীকে উচ্চ সম্মান প্রদর্শন ও তাহার জন্য 
পুরুষের সকল প্রকার ছুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ, যাকে বলে ০01915, 
সাহিত্যে ও সমাজে বিশেষ একটা ছাপ রাখিয়! যায় । এই ভাব আমদানী 
হষ্টয়। বাঙ্গালাতেও প্রবাহিত হয়, তাই “বঙ্গনুন্দরী,” “মহিলা” ও “রমগী" 
কাবোর সঙ্টি। রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও যে ইহ! না পাওয়া যায় তাহা 
নহে, কিন্তু +0306৩1-045”র শ্রণেতাকে গৌড়জনকে মধু বিলাইবার 
অছিলাধ প্ব্রজাঙ্গনাদের” ব্যাথায় অভিনব রূপ দিতে হইল । সাধারণ রঙ্গ- 
মঞ্চ গঠনে উৎসাহী তরুণদের“সতী কি কলক্ষিনী” বলিয়া রাসধারী যাজায় 
থিয়েটার উপযোগী রূপ দিতে হইল। নারীশিক্ষার ধুয়। ধরিয়া! “রাম।- 
রপ্সিক'” রচিত হয়, কিন্তু তাহাতে পুরুষ উপদেষ্টা, বশ্টতাপর কিঞ্চিত 
শিক্ষিত! নারীই যে সামাজিক ভদ্র আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষায় পুরুষের 
মায়, ইহারই প্রচার করা হয়। 011%215 প্রণোদিত পুরুষ ব্যবহার 
সন্ঙ্গে কথ। উহা থাকে, বর্তমানে সাহিতো ও সমাজে ইহারই প্রতিক্রিয়া 
নল কিছু জাশান্তি জন্মাইয়াছে। 

নঙগালার মাটির গণে সেই “ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় 
লগা ছ% যাবৎ বহমান, কামুকে অবলম্বন করিয়া বহুতর গান ও গীতিকাব্য 
সাদুয়াঙে ও আদর পাইয়াছে। সেকারণে রবীন্্রপাথকেও এ তথ্য 
পু করে? স্বখের বিষয় শ্রোতার মন বস্ছকালের সেচনে 
নক ছিল, তাই সাদা কথায় রচিত তার গীতগুলি অধিক জনপ্রিয় 
রক, 'স্রাবের অভিনব বা গভীরতা সেরপ সহাহভৃতি জাগাইতে 
ধঙ্ষস হয় লাই, ৮০০ ০০৭৭ 
হউরাহিল। এ | 


॥ হাীজেন আঞজ্বা ৩৮, 

অপ্রতিষ্বম্ী করুণ রস পরিবেশক একাধারে নট ও নাট্যকার গিরিশ- 
টের বাঙ্গালী জনসমাজের নাড়িজ্ঞান ছিল, তাই দর্শকের ক্রমাহ্থয়ে 
নৃতনস্থের গ্ষুধা মিটাইতে পৌরাণিক ভাণ্ডার হইতে ও ধর্ প্রাণ ব্যক্তিদের 
জীবনচরিত হইতে ধর্দমাভাবের ঘন্ব, ধশ্মজাজকদের কষ্ট ও লাঞ্থনা, ও 
ধর্মের নামে অন্ঠায় ও উৎপীডনের কথায় নাটকীয় ভাব যোজন। করেন । 
কিন্ত ছন্দবন্ধবাকা অপেক্ষা, কথোপকথনের গদ্যতেই অধিক সফলতা 
লাভ করেন। ক্রমে তাহার নাটক ও গীতাভিনয়ের অপেরাগুলি যাত্রার 
আসর অধিকার করিয়া আধুনিক যাত্রাকে পটহীন থিয়েটারে পরিণত 
করিয়াছে, এমন কি বাক্যাবলী বলিবার ভঙ্গি পর্য্যস্থ। কুষ্টির দিক হইতে 
ইহ! ক্ষতি, কিন্তু প্রাণের স্ফুরণের দিক হইতে নব্য বাঙ্গালার লাভ বলিতে 
হয়। রবীন্দ্রনাথও কাহিনীর জন্য ভক্তমাল, অবদানশতক, বোধিসত্তা- 
ব্দান কল্পলতা, রাজস্থান, মহাবস্ত্ববদান,। এমন কি, উপনিষদ হইতে 
আহরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহ! নীতিমূলক তর্জনি নির্দেশক সাহিতা, 
সাধারণের প্রাণের দোলায় স্থান পাঁয় নাই । গিরীশের তুলনায় রবীন্দব- 
নাথের হুঃখ-ব্যঞ্জনা ও বর্ণনা এত সুঙ্ধ ও অভিনব যে তাহাকে ধমনির 
বেদন অপেক্ষা সায়বিক বিল্লির প্রদাহ বলা যাঁয়। জনপ্রিয় হওয়া এখনও 
সময়সাপেক্ষ, কারণ দেশে তাদৃশ উচ্চকল্প শিক্ষার বিস্তার ত হষ না 
এবং অনতিকাল মধ্যে হইবার সম্ভাবনাও নাই । 

-প্রহঃখকাতির রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবের সমস্যায় অগ্িক মালাযাগী 
তাই বাস্তবিক কারনিক ও প্রবীণ ব্যবহারজীবীর মত চারে এ 
' পঞ্জির মধ্যে পড়িয়া কোনও বিকারপ্রাণ্ধ চিত কী দুঃখ ও সঝোকি এ 
ক্রে.ও' করিতে পারে, ভাহান্র'ছুবি-দিতে সনি সথলিপুণ ডালিক। তত 
ছেন। হার পুস্তকে দৈহিক কষ্ট ভাদুশ রয়) শাক ওরে লাক 
(বুছধিমের মত ছেয়াত্তরের সথস্তুরের আনান গযাউরীব 8; 
সংগ্রধান্তে বিকঙগাজের ব1. জয়াগ্রন্তের সাধ কটি কেন নাক, 
বিলাপ বাছলে] হয়া উত্ভেক কছিতে তিনি সিস্ট, বিস্ক হই 


জলপ্রপাতের মত বহু নিয়ে স্মিত পাষাণ বক্ষে কারুণোর প্রবণ উৎক্ষেপ 
করিয়াছেন। চিনের গভীরতম ট্রাজেডির দিকে দেশবাসীর মনকে তিনি 
টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
'“কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও 
তারি রখ নিতাই উধাও 
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হদয় স্পন্দন 
চক্রে পিই আধারের বক্ষফাট। তারার প্রন ।” 
তাহার স্বাভাবিক মনের গতি কিন্ত 'গীতিমালায়' প্রকাশ পাইয়াছে-- 
*.ষ স্ত্রর ভরিলে ভাষা-ভোল! গীতে 
শিশুর নবীন জীবন বাঁশীতে 
জননীর সুপ তাকানো হাসিতে 
সেহ হরে আমারে বাজাও 
বাজ! অসাবে বাজাও |” 
৮ শংদায়িক থান হিসাবে তাধের জটিলতা সত্বেত সুধু বাহনের গুণে 
৭ শপ রচিত বলিয়া বাউল গানের প্রচলন খুবই ছিল, এবং আছে। 
ঠহী আজিব উতর সন্ধান পরবতী কালে রবীজ্রনাথ ধাবিত হন। জোড়া" 
»াকোর বাড়ির যোড়া স্ুস্তের স্তবকের আড়ালে তাহার হীন নিমস্তরের 
লামাজিক পলাকের সহিত মিশিয়া তাহাদের ভাব ও ভাষা সম্কলনের 
'এশিধা হয় নাই । সাহার দীর্ঘকাল শিলাইদহ ও বোলপুরে বাধ হেতু 
£র (শের লে অভাব মিটিয়াছে। তিনি ভিখারী বৈরাগী ফকির ও 
বাউলের লিকট এই শ্রেণীর বসু গান সংগ্রহ করেন । দেহতত্ব ও অধ্যাখ্- 
কু সিজ্ণে থে সুন্দর কাবা ও গান হয়, যাহা কথা ও সুরের বিশিষ্ট 
ডান অর্মস্পরশী করা যাষু, অথচ কোন বিশিষ্ট দেবতার উদ্দেশে 
ধংসগীকত মা হওয়ায় সর্বশ্রেণীয় লোকের পক্ষে সহজে. ব্যবহ্াত হইতে 
পারে, যঃকে বলে 7000015৫870 0 তাহাই ছিনি আবিষ্কায় 
করেছ ফঙ্জে, তাহার কতকগুলি পদ্য রটনা গাউল” নামে প্রকাশিত 


শামীতু্র আরা: ৩৪, 
হয় ও “বৌঠাকুরাণীয় হাটের” নাটকীয় রূপে ধনঞ্য় বৈরাগীর অবাধ 
বিচরণ ও শফান্তনীতে” অন্ধ বাউলের আবির্ভাব । 

তিনি নিজে ইহাদের ভাবে এতটা মুগ্ধ হন ও 911718991 6205551011 
এর জন্ক ইহাদের ভাবভঙ্গি এত অন্থুকুল বিবেচন! করেন যে জোড়াসাকো 
বাড়িতে বাকুড়ার হুতিক্ষে সাহায্যদ্ানার্থে যে “ফাল্গুণী” অভিনয় হয় 
তাহাতে কবি স্বয়ং বৃদ্ধ বয়সে পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়। অন্ধ বাউলের ভূমিকায় 
নাচিতে কুষ্টিত হন নাই। আভিজাত্যের ও কৃত্রিমতার গণ্ডিতে তাহার 
প্রাণ হাফাইয়! উঠিত, তাই শাস্তিনিকেতনের তরুচ্ছায়ে যখন বর্ষান্তে 
নীল আকাশে মহামায়ার আগমনের শ্বেত নিশান, এবং বঙ্গের প্রান্তরে 
ধবল কাশফুলের দোলন দেখ! যায় ও দূরগামী ধবল বলাকামালা 
কাদদ্বিনী-কোলে শোভা পায়, পঙ্গিতকেশ “ঠাকুরদা” সাজিয়া বালক- 
দলের অগ্রণী হইয়া তাহাদের সহিত সাদা! কথার যোগে একটি নাটক 
অভিনয় করিতে কবি বড়ই ভালবাসিতেন। তাই, তাহার পরিণত 
কালের রচিত “শারদোৎসব” ও বালকের ক্রোড়ে দেওয়া পষুকুটে? ভাবে 
ভাষায় কথার গাথুনি ও বাধুনিতে € নাটকের গঠানে, আঙ্কা বিভলো 
আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। তুলনায় দেখা যায়, ভাতের ভাব 
ধারা, ভারতের বাণী কাহার রচনাকে পাশ্চাত্য প্রভাব অপেক্ষ। সমধিক 
পরিপুষ্ট করিয়াছে । ভাবে কালিদাসের ও বৈষ্ধ পদকর্াদের ভীত 
ত আছেই, প্রসাদী সঙ্গীতের অর্থালঙ্কার € হসস্তবন্থঙগ কাখিড হাবীও 
প্রভাব অল্পবিস্তর রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে  ভলে, কল ককিঘিতা * 
তৎপরবর্থী রূপক নাটকঞ্ুলি যে মেটারালস্কের দাউকগুলিখ সনদ 0৯ 
বীকার করতেই হইবে । 

“সবীপ্রনাধ যখন. বহ্ছিমসূগের স[হিভিিক হলি বিঃ্গকে 
করেন, তখন তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শে ও সাহিকি। ক ক্রবিবন ৮৯: 
যুগের হথেষ্ট প্রভাব ছিল একথা বলাই, যাক্থলঃ। ও কি উরে 
রবী্দাথের কি ধারণা তাহ! বক্সের স্ব পরে ই. জাউতেরির 


৩৪১ সাবীীাহ আনা 


বিশেষ অধিবেশনে প্বন্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন 
তাহাতে পরিক্ষ,ট হইয়াছে। সেই প্রবন্ধ ১৩১ সালের বৈশাখ মাসের 
সাধনা" পত্রিকায় (সাধনা ৩য় বর্ষ ১৩**---১৩৯১ প্রথম ভাগে ৫৩৬ 
হইতে ৫৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়)। এ প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উদ্ধত 
করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। 

“পুরে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম, তাহা আনন্দ উচ্ছাসের সহিত 
আমরা এক মৃহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। ছুই কালের সন্ধিন্থলে 
যাহারা না দাড়াইয়াছে, তাহারা সেই প্রবল প্রভেদ কিছুতেই অনুমান 
করিতে পারিবে না। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, 
সেই স্ৃপ্তি, কোথায় গেল সেঈ বিজয় বসস্ত, সেই গোলেবাকাওয়ালী, 
সেই স্ব বালক ভুলানে। কথা; কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত 
হামা, এত সঙ্গীত, এত টবচিগ্রা। বঙ্গদর্শন যেন তখন আমাদের প্রথম 
বাব মত আদুত এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী 
বাহিনী সমস্ত নদী নিঝ'রিণী অকন্মাৎ পরিপুর্ণতা প্রাপ্ত হইয়! 
চযবানর আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল । এত কাব্য নাটক উপন্তাস, 
₹& প্রবন্ধ, কত সমালোডনা, কত মাপিক পাত্র, কত সংবাদ পত্র, বঙ্গ" 
তানিকে জাগুত কলরবে মুখরিত কবিয়। তুলিল। 

টা বাঙ্গালীকে কেহ আদ্ধা সহকারে দেখিত না। সংস্কৃত 
সতের তাহাকে গ্রামা এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্ধধর জ্ঞান 
টাদক্েন । অসন্মানিত বঙ্গভাষা তখন অন্যস্ত দীন মলিন ভাবে কাল 
এন করছ | জাহার নব্যে যে কতটা সৌনাধ্য কতটা মহিম! প্রচ্ছন্ন 
চিপ, জঞাহা ভাহার দারিজ্র্য ভেদ করিয়। স্কপ্তি পাইত না। শিক্ষিত- 
হা ব্ঙ্গিম্চন্দ্র আপনার শিক্ষাগর্ধে বঙ্তাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ 

কারিগেন না 1 একেবারেই আদ্ধা প্রকাশ করিলেন। 

পৃর্ধেধ অভ্যাস বশত; সাহিত্যের সহিত খদ্দি কেহ ছেলেখেল! করিতে 
স্লামিত, তবে বঙ্ধিম হাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়- 


টিপ 
চন 
এ 
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বার সেজপ স্পঞ্ধ! দেখাইতে মে আর দাহস করিত না। "্বহ্কিম যেদিন 
সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সেদিন হইতে এ পর্য্য্ত 
আর সে দ্বাসন পূর্ণ হইল ন৷। সাহিত্যোর প্রতি এখনকার সমালোচনার 
কোনও প্রভাব নাই। সেইজন্ত এখনকার সাহিত্য বিস্তর স্বেচ্ছা- 
চারিতা এবং ইতর ভাবের প্রাহর্ভাব হইয়াছে । বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম- 
যোগী ছিলেন। তাহার প্রতিভ। আপন আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল 
না। সাহিত্যের যেখানে যাহ। কিছু অভাব ছিল, সর্বত্রই তিনি আপনার 
বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া! ধাবমান হইতেন।” 


আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কবি নিজে অভিজাত 
সম্প্রদায়তূক্ত ধর্নীসস্তান হইলেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও দারিদ্র্যের সুখ 
 হুঃখের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও গভীর সহান্ৃছৃতি। তবে তাহার 
রচনায় হুঃখের চিত্র সমধিক সমুজ্জল। কৈফিয়তে কবি বলেন যে-_ 


সুখে আছি লিখতে গেলে 
লোকে বলে প্রাণটা ক্ষ । 
আশাটা এর নয়ক বিরাট 
পিপাসা এর নয়ক রুদ্র। 
সা ক রঙ 
একটু খানি হেসে খেলেই, 
ভরে যার এর মনের জঠর 
সী ্ 
কবিকেই তহি ছন্দে বন্ধে 
বানাতে হয় দুঃখের দিব । 
কবির তি বিবিধ এবং বিচিত্র এবং ভাঙার: একিসিঞভকিউ, 
অপরূপ। তিনি মৃতার মধ্য দিয়া অধীতের অান-"বাই়াছেদ. জাগে 
মধ্য দিয়! সংযম . ত্যাগের প্রতিষ্ঠা কক্গিজাছেন। কপসানাষে । ডুধ টি 
টাল রত, নদ. ভাঙার রচনায় প্রভা ধা তো এত! ুস্দরয, 





পরোক্ষ ব্যজনায় তাহা সুসসৃদ্ধ। অনেক রচনায় রূপকের পূর্ণ প্রভাব । 
ডাহার রচনার পরিণতি রূপকের মধ্যেই এবং 15580দের 'ভাবসম্পন্স। 
সেই কারণেই তিনি বস্ততান্ত্রিক কি মায়িক, ইহা লইয়!। ভাছার 
সমালোচকর! চিরদিলই বিতর! করিয়াছেন ও করিবেন । 


রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশিষ্ট ভাব তাহার জীঘম দেবতা । কৰি 
মনে 'করেন যে তিনি যস্ত্র মাত্র, জীবনদেবতাই তাহার অন্তরে থাকিয়া 
“্যন্ত্রী” ভাবে লহর তুলিতেছেন। রসামুভূতি ও প্রেরণা সাহায্যে 
তাহার জীবনকে পরিপুষ্টি ও পরণতির দিকে লইয়া! যাইতেছেন। ইনি 
ভগবান নন ! ইনি কপির মনোরাজ্জোর অধিপতি, বাহিরের চেতন পুরুষ 
নন, তাহার অন্তরবাসী প্রচ্ছন্ন পুরুষ । হিন্দু চিন্তামুসারে ইহাকে 
হৃধিকেশ বলা যায়। ইহার নিয়োগে কবি কার্ধ্য করিতেছেন । 


“মামার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে 
দেখতে আমি পাইনি 
বাঙিব পানে চোখ দেপেছি-- 
আমার হদয় পানে চাইনি 
গাঁপন রহি গভীর প্রাণে 
কাদার দুঃপ সুখের গানে 
সব দিষেছ যে তুমি 
আমি তোমার গান ত গাই নি।” 
(কলে পরও বিপন্ীক রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন-_ 
“তোমার মে ভালো লাগা মোর 
চোখে কি 
আমার নীবনে ভুহি বাঁচে! ওগো! বীচে 
তুমি আগি মোঁর মনে খ্াখি হয়ে আছ ।” 


এই যে অসীমকে সীমার মাঝে আছতব- করার, প্রণঃলী, উনাকে 
ইংবাজিকে। 1175590 বলে।: সাধন জনে রত ব্যক্তির পক্ষে 'সগাই 
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কাম্য “ভাবে ভাবে হদয় ভবনে ভাবয়ে হহং ভবস্তম * ইঠষ্টদেবকে নিজের 
মধ্যে অন্ভুভব কয় ও বাহিরের সকল বস্ততে তাহাকেই দর্শন কর1। 
ইহারই অপর পিঠ ম্বোহং জ্ঞান, ততসৎ ব! তত্বমসি.। 

রবীন্দ্রনাথ এই কথাই জোর করিয়া বলেন যে মানুষ দেশ, কাল, 
শিক্ষা, সাধনা, সভ্যতা, আচার ও প্রাদেশিক সংস্কারের আবেষ্টনে যতই 
বিচ্ছিন্ন হউক না কেন, মানুষের অন্তরে অন্তরে একট রসের যোগ আছে 
যাহাতে মানুষমাত্রের সহিতই মানুষের সহানুভূতি জাগে । এই যোগ 
আছে বঙ্গিয়াই বিভিন্ন বিদেশীয় শিল্প ও সাহিত্যের রস গ্রহণে সে আকৃষ্ট 
ও সমর্থ হয় এবং সাধারণ মানুষের সুখে হঃখে আনন্দ ও কষ্ট বোধ করে। 
রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প ও সাহিত্য যতটা স্বদেশের ও স্বজাতির গণ্ডি 
অতিক্রম করিয়া সাধারণ মানবতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততই তাহা 
উৎকৃষ্ট বলিয়া! গণ্য হইবার উপযুক্ত । ইহা তাহার বিশ্বমীনবতা। ও 
নৈর্ব্যক্তিক নির্র্বশেষ রচনার ভিত্তি। 


* নাহং ব বন্দে তব ব চরপরোদন নুমন্থ্দ "৯ 5 
কুম্তীপাকং গুরুসপি হরেনীরকং নাগকোকু 
রুমা বাম! মুদুতমূলতা শনদনে শাকির 
ভাবে ভ্ভাবে হয় ভবনে ভাঁবগ্নে স$হ পন 
( (কাক ৰ 
বঙ্জানুষা জগতের ধন সুখ হুঃখ হাত পিতার উকি ভারন। এল 
চ়ণবন্দদা করিনা | খোর কু্তীপাক নরক হইতে, রি, ঙর (জান নাগ টিন, 
| ১১৪ সু. টা ২: 1. হক্কছাঁক আগমন: 
জিতে রিড তাবে খে কুটি বকর 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


রবীন্দ্র সম্বর্দনা _রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্বম বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 
স্াহাকে সম্বদ্ধনা করিতে কৃতদন্করপ হইয়! তাহার দেশবাসী একটি সমিত্ধি 
গঠন করেন, সেই সমিতির সভাপতি ছিলেন মহারাজ! মনীন্্রচজ্ নন্দী, 
ধনরক্ষক ছিলেন ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজে্ত 
কিশোর রায় চৌধুরী এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেত্ দত্ব। এই 
সমিতি বঙ্গমাহিত্যের মুখপাত্র স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের হস্তে 
সমস্ত ভার অপণ করেন। ২০ বংসর পূর্বে জাতি কি ভাবে কবির 
সম্বক্গীণা নির্বাহ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় নিয়ে দিলাম । ১৩১৮ 
লাগান ১৪ সাধ (৯১২ সালের ২৮াশ জানুয়ারি ) বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদের নিমন্তথুণে কলিকাতার টাউন হলে একটি বৃহৎ সভায় 
বুণাদ্্নাথের মন্থদ্ধনা কাধা সম্পর হয়। এতছুপলক্ষে জনসজ্জে টাউন 
গল পরিপূর্ণ হইয়াছিল! গণামান্ত সাহিত্যমেবক এবং মাননীয় 
শীমৃক্ত গোখলে, বিজয়নগররাজের অমাতা, আপন! রাও কতিপয় ইংরাজ 
একতা ও ভদরমহ্বোদয় সে মভায় উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় 
টি মানবীর নিকট কয়েকন্জন জাপানী বাঙলা ভাষ! শিখিতেছিলেন, 

হারাও উপস্থিত ছিলেন এবং তগ্মধ্যে একজন বাঙলায় একটি ছোট 
রা বারা. কবিকে অভিনদিত করেন। নাটোরের, মহারাজ! 
পরলোকগত জগদীজানাথ রায় মহোদয় ম্ভার পক্ষ হইতে ধা, ..ুর্া। 
সদা পাদ, অগুর, কনর, কুছ, দি, মধু, মত, পু, 





ম্যাব্বীজ জঞ্খা ৩8৬ 


গোরোচনা, পক্ষিত বহুমূল্য অর্থ্যপাত্র কবিবরকে প্রদান করেন ও 
সুললিত তাষায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ব স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে 
আনীর্ধ্চন পাঠ করেন। পরিষদ্দের সভাপতি এবং সেই সভার সভাপতি 
পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় সভার পক্ষ হইতে কবিবরকে 
একটি হ্বর্ণশূজ মাল্যে ও বিকশিত পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া একটি 
সর্ণপদ্প উপহার প্রদান করেন। এই ্বর্ণপল্পটী সে বতসর ভারতীয় কলা- 
প্রদর্শনীতে পুরাতন বৌদ্ধ কলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া প্রশংসা 
লাভ করায় সম্বর্ধনা! সমিতি কবিবরকে উপহার দিবার জন্য ৫০০২ টাঁকা 
মূল্যে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরিষদের সম্পাদক পরলোকগত 
রামেজ্্সুন্দর ভ্রিবেদী মহাশয় প্রাচীন পুথির আকারে শুভ হস্তিদন্ত 
কাকে লাল অক্ষরে উৎকীর্ণ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া, হস্সিিদান্তের পত্র- 
গুলি নুবর্ণথচিত কিংখাপে মুড়িয়া কবিবরকে উপহার দেন। 

অভিনম্দন-_কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করকমলেধু--- 

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাড্দয়ে নৃতন প্রভাতের অকণ-কিবণ- 
পাতে যখন নব শতদগ বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাদেদব্ক 
তছপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন! অমনি দিগ্ধূপণ 
প্রসন্ন হইলেন, মরুদগণ শুন্তে প্রবাহিত হইলেন, অন্তরীক্ষে বিশ্বরেবগণ 
প্রলা্গ-পুষ্প বর্ষণ করিলেন, উর্ধ ব্যোমে রুত্রদেবের অভয়ধ্রণি ঘোছিও 
হইল, নবপ্রবুদ্ধ সধ্তকৌটি. নরনারীর হৃদয় স্তে ভাবধারা উপ্চদঃ তাল 
বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব স্বরলহরীর হোজনা। করিয়।- দেবীর বনপা 29 
্বৃন্ত হইবেন । মমীবীগণ হবহস্তরচিত জুন্ুয়োপহরি ই ্ রঃ 
অর্গনি কিয়া কতা হইলেন । 
- কধিবর, পঞ্চাশতবর্ধ পু্ৈ্-এক উউদিনে মি খন স্যার ৩৭ 
আক বর্ধন করি বাঙ্গালা আঁটি ও বাজালার : জলের মাহ খুন 
পিচ কঃপন করিলে র্ের নবীর ছিলোপ সাদি 


জিরা কখন জজের 





৭ ১০০০০০১০১ 
অপ্ধন্ফূট চেতনাকে তরক্ষায়িত করিয়াছিল । সেই তরজাভিঘাতে কোয়া 
তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল । সেই স্পন্দন প্রেরণায় তোমার কিশোর 
হস্ত নব নব কুম্ুম সম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত ছইঙ্গ। 
তোমার পুর্ধগামিগণের স্িগ্ধ নেত্র ভোমাকে বদ্ধিত করিল, জনুগামিগণের 
শুদ্ধ নেত্র তোমাকে পূরক্কৃত করিল ; বাগদেবতার শ্মের়ানগণের শুভ জ্যোতি 
তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণী-মন্দিরের মপি- 
মগ্ডিত নান! প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ, রত্ববেদীর পুরোভাগ হইতে 
নৈবেদ্ধকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী আ্াতাভগিনীকে মুক্ক- 
হন্ডে বিতরণ করিয়াছ ; তোমার ভ্রাতাগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ স্ুধ। 
পান করিয়া ধন্য হইয়াছে । বীণাপানির অঙ্গুলি প্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তত্র 
সমূহে অন্থক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণাক্ষেত্রে তোমার 
অগ্রক্তাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়া তৃমি তাহ! কর্ণগত করিয়াছ? 
শৃপর্ণজরপিণী গায়ত্রী কর্ঠক গন্ধব্ব রক্ষিত অসুতরসের দেবলোকে নয়ন- 
কালে মন্ত্রেোপুরি যে ধারাব্ধণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধৃলিরাশি হইতে 
'শফযজিত করিয়া নরলোকে সেই অমুতকণিকার বিতরণে তোমার সহ- 
কাারত, গ্রহন দ্বারা তাহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছিল । পঞ্চাশৎ- 
সংএ২সব চতামাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জল্গদা তোমাকে গেহ- 
বন্ধু বদ্ধন করিয়াছেন, সেই ভূবনমলোমোহিনীর উপাধনাপরায়ণ 
নাসিরের সুখন্বরূপ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ বিশ্বপিতার মিকট তোমার 
+ কায: কামলা করিতেছে । 
কধিরব। শক্ষর তোমায় জয়যুক্ধ করুন । 
শ্রীরামেশ্রনুন্দর ভরিবেদী 

অঞ্চঃপর আবু রবীজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার স্বাভাবিক মধুর 
ভাষায় কিনয়মঅন্কাধে অভিনলানের..প্রত্যতবর প্রদান, করিলেন--“আজ 
অমর দেশজননীর কআমীর্বাদ পিরো্ার্যয করিয়া লইয়। যদি আমি 


চক 
৫ 


নীরবে প্রগাম করিয়া! বসিতে পারিতাম, তবেই আষার পক্ষে ভাল হইত। 
আজ আমার কিছু ধঙ্গিবার শক্কি-.নাই--আমার ক অবরুদ্ধ, আমার 
ভাষ৷ প্রতিহত । এত বড় সম্মানের সম্দুখে নিজের ক্ষুত্রতা অত্যন্ত গীড়া- 
দায়করপে আমাকে সঙ্কুচিত করিতেছে । এতদিন যে তপস্তা করিয়াছি, 
তাহার সিদ্ধি যখন আজ রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে 
অনুষ্টিতভাবে গ্রহণ করিতে পারি, এমন শক্তি নিজের মধ্যে ' অনুভব 
করিতেছি ন। | এই সঙ্কোচ অনেক দিন হইতেই আমাকে বেদন! দিতেছে । 
কেবল একটি কথ! চিস্তা করিয়। আমি মনের মধ্যে বল পাইয়াছি, আমি 
নিশ্চয়ই জানি, আজ আপনারা যে সন্মানদান করিলেন, সে সম্মান 
আপনার! বঙ্গ সাহিত্যকেই দিলেন, আমি তাহার উপলক্ষ মাত্র। এমন 
একদিন ছিল, সাহিত্য যখন কোন ধনী বংশকে, কোনি রাজসভাকে অবলম্থন 
করিয়া পালিত হইত। আজ সেই তাহার সন্কীর্ণ ও কৃত্রিম আশ্রয় ত্যাগ 
করিয়া সাহিত্য সমস্ত জাতির চিত্তে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছে। 
আজ তাই বাঙ্গালী বাঙ্গাল সাহিত্যকে আপনার চিরদিনের হৃদয়ের ধন 
জানিয়৷ তাহাকে আদর জানাইবার আয়োজন করিয়াছে । এই শ্তও 
মুহুর্তে সেই সমাদরের বাহনরূপে আপনার! আমাকে আঁহবন করিয়াছেন, 
ইছার চেয়ে গৌরবের কথা আমার পক্ষে আর কিছুই নাই । আপনাদের 
এই মাল্য, চন্দন, এই অর্ধ্যপত্র আমি নতশিরে বহন করিয়া বঙ্গবাসাঃ 
মন্দিরে তাহা নিবেদন করিয়া দিব। আপনার! আমার প্রন হণ 
করিবেন।” এতছুপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষণড মলিবে ২০শে মাখ হাতি 
একটি আনন্দ সম্মিলনে.কবিবরের অভ্যর্থনা করিয়াজিল্েন। সেইডি, 
সঙ্গীতবন্জ, ক্ঠসর্ধীত ও জলযোগের ব্যবস্থা ছি! কৰিধর একটি সয় 
রভ্কৃতার মধ্যে বলেন যে, যে মারুষ, প্রেম দান করি 

তাহারই.। যে মাছুষ প্রেম লাভ করে, আহার কৌ সী | এটিও 
ক্ষমতা খেক বড় ডাহা স্ায়ি, ইশেরকপে রিকি. 
আর্লিশ বৎসরের উর্ধকাল সাহা সাধনা কাজা আয় সুপ 








চুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারস্বার দিয়াছি, তাহাকে 
কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমন অপূর্ণতা, আমার 
সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধঙার উদ্ধে দীড়াইয়া আপনার! আমাকে যে 
মাল্যদান করিয়াছেন তাহ! প্রীতির মাল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে 
পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি 
গৌরবান্বিত। কর & ৬ & আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি 
দেশের আশীর্বাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম--ইহা৷ পবিত্র সামগ্রী, 
ইহ! আমার ভোগের পদার্থ নহে-_ইহা, আমার চিত্বকে বিশুদ্ধ করিবে, 
আমার অহস্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না । দেশের সাহিত্যিকের! 
এবং পরিষদের ছাত্রস্ভ্যর! কবিকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত কবিতার 
অখ্য রচনা করিয়। প্রকাশ করেন । 
দশবংসর পরে রবীন্দ্রনাথের ষ্টীতম জন্মদিন উপলক্ষে কবিকে জার্মাণ 
প্িতেরা অভিনন্দিত করেন। সেইবার ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর 
ভাহার ৬১ বংমরে পদাপণ উপলক্ষে কবিবরকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
দ্বিতীয়বার সন্বগ্ধনা করেন টাউনহলে অভ্যর্থনীর পরে তিনি বিলাত 
যাইধাত আহ্যার্জন করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ গীড়িত হওয়ায় তাহার 
$কিংসকদের পরামর্শে ভাহাকে কয়েকদিনের জগ্য বিরত হইতে হইল। 
হগ্ন্বান্থা ব্বীন্্রনাথ সিলাইদহে পল্মার উপরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
বনে তিনি অবসর বিনোদনের জন্ত গীতাঞ্জলি, খেয়া, নৈবেছ্ের 
৬ টির কবিভায় ইংরাজি অগ্ুবাদ আরম্ভ করেন। এই অন্বাদ 
ডাহার প্রথম অনুবাদ নয়। তাহার পুর্বে তাহার কতকগুলি রচনার 
ইংরাজি অনুবাদ করিয। তিনি 41$0002চ7 2৬1০৬” পত্রিকায় প্রকাশিত 
করেন । পরে বিলাত যাইবার পথে স্রিমারেও অন্থ্বাদ্দ চলিতে খাকে। 
হিলাতে কোনও বিশেখজের স্বারায় তাহার অস্ত্রোপচার কর! হয়। তাহার 
ফলে. কির .ন্বাস্থোর: উন্নতি হয়।  তথায়,. অবস্থানকালে বিখ্যাত 
জিন্িনী রখেনষ্টাইনের সহিত. তাহার: ঘনিষ্ঠতা হয়। রখেনষ্টাইন 


মাটির শাল | ৩৫, 
ূর্ধে তাহাকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলেন কিন্ত কবি বলিয়া জানিতেন 
না। রবীজনাথ একজন কবি শুনিয়া, তিনি তাহার কবিত! দেখিতে 
আগ্রহ গ্রকাশ করিলেন। কবি তাহার হাতে অন্গবাদগুলি 'দিলেন। 
ছুই ভিন দিন পরে রথেনষ্টাইন ইহার অত্যধিক প্রশংসা করিলেন। 
রথেনই্টাইন টাইপ করিয়া ইয়েটস্‌, ষউ্পফোর্ড, ক্রক, এবং ব্র্যাগুলির 
নিকট ইহ! পাঠাইয়! দেন। তাহারাও ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন । 
রখেনষ্টাইন বাটিতে কয়েকজনের সমক্ষে কবি ইয়েটস্‌ ইহা পাঠ করেন। 
সে মজলিসে মে সিনক্লেয়ার নেভিনসন, এগুঞ্জ প্রভৃতি উপস্থিত 
ছিলেন। তাহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন। ইংরাজি গীতাঞ্জলি কবি 
ইয়েটসের সম্পাদকতায় রথেনষ্টাইন-অস্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি 
সহ গ্রেটবুটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের সোসাইটি অক ইগ্ডিয়া কর্তৃক 
প্রকাশিত হইল। 

বিশ্বসাহিত্য আয়ত্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন--তিনি যে ভাব 
রাজ্যের রাজ্জা, তাহ! বিশ্বসাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন--সম্পুর্ণ নৃতন 
যি মুরোশীয় কোন দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহ হইলে তিনি 
অবিলংবাদী সম্্রাটনূপে রচিত হইতেন। অপৃষ্টক্রমে তিনি বাঙ্গালী, নগন। 
াহার ভাষা, পৃথিবীর এক কোণে সীমাবদ্ধ, বাঙ্গ।লীকে কেহ জানে ন 
চেনে না। বাঙলা কেহ পড়ে না। তিনি যেইংরাজি গীতঞ্জল ফুরোগের 
সমক্ষে- ধরিলেন, ঘুরোপ নৃতন জিনিস পাইল---পড্ডিল--মোহিত তইল । 
সমালোচকদের মুখে প্রশংসা ধরে লাই: রুরোগীয় সখী বীনা, 
প্রতিভা একবাক্যে স্বীকার করিয়। লইয়া ১৯১৩ দালে সাহিজে? রর নোবেদ 
পাই সাছারই, প্রাপ্য বগি! ঘোস্ছণা কঞ্চিলাম। এই, মো প্রাইজ, 
এর বিশেষ: বিষরণ পাঠক পরিশিষ্টে ফেরিবেস। “ পর্দার সব 
খুজতে, এই মহাবাক্য . সার্থক করিয়া রর্বীজেম থ দিসজিহিশদে হি 
হইলেদ। মোবেন প্রাইরের সংবাদ বেলে বালিতে, ওবহীর: শান? 
ভারাকে সষধ্না করিত জ্ক.খনেক পানি গে, সাকা প্র 
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৫০০, স্পেশাল ট্রেনে বোলপুরে গিয়্াছিলেন। কিন্তু এ দিজন ববি 
ভাবুকের মধুর মিলন হইল না। কবির এ উপলক্ষে নৃতন গান রচনা 


“এ হনিন্ছার আমার নাহি সাঁজে। 
এ ধে পরতে গেলে লাগে, ছিড়তে গেলে বাজে ।' 
ী এ দ্র 


লৌকের কানে কেমন কেমন ঠেকিল। অভিনন্দনের উদ্ধরে তিনি 
বলেন “আমাকে সমস্ত দেশের নামে যে সম্মান দিতে আপনার! 
এখানে উপস্থিত হয়েছেন ত। অসঙ্কোচে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করি এমন 
সাধ্য আমার নেই &$ ক জজ আজ আপনারা আদর করে 
সম্মানের যে স্ুুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন, তা আমি ওষ্ঠের কাছে 
পর্যান্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদির। আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। 
এর মন্ততা থেকে আমার চিন্তকে আমি দূরে রাখতে চাই । $ * ঞ দেশের 
লোকের হাত থেকে যে অপধশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌছেছে, 
ভার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয় নাই এবং এতকাল ত। আমি নিঃশব্দে 
এন কত এসেছি । এমন মময় কি জগ্া যে বিদেশ হতে আমি সম্মান 
সত করলুম, ত! এখন পধান্ত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে 
পারনি । আমি সমুদ্রের পুর্ধতীরে বসে ধাকে পুজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম, 
ন্িনি সমুদ্রের পশ্চিমতীরে সেই অর্ধ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তার দক্ষিণ 

গ্রসারিত করিয়াছিলেন, সে কথ। আমি জানতৃুম ন1। তার প্রসাদ 
রঃ নাভ করেছি এই আমার সত্য লাভ ₹ * এই সম্মানের হদি 
কানখ্ মূল্য থাকে সে সেখানকার গুণিজনের রমবোধের মধ্যেই আছে । 
আমাদের দশের কোন আন্তরিক সন্বন্ধ নাই। নোবেল প্রাইজের ছারা 
কান ধতনার গুণ বা রূসঃযুদ্ধি করতে পায়ে না ।” দেশের লোক সধর্ধনার 
রা অপ্রত্যাশিত উরে ক্ষুব হইল। রবীজানাখ' বাছাই বলুন, ভাহায়া 
গ্ানিত ষ এ কথায় সায় ফিলে লক্যের াপলাপ কর! হয়. বাস্তবিক 
ঈরীজানাথ এদেশেও গুদীসমাজে চিরদিন লঙগাদর .লাত করিয়াছেন। 
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বঙ্গসাহিত্য-সজাট বন্ধিমচন্ত্রের আদর তিনি পাইয়াছিলেন। বন্ধিমচন্দ্রের 
মৃত্যুর. অল্পদিন পুর্বে জেনারেল এসেমন্লি হলে এক প্রকাস্ঠ সভায় 
রবীন্রনাঁথের প্রবন্ধপাঠের সভায় বঙ্ষিমচন্ত্রে' সভাপতিত্ব তাহার 
সমাদর করেন। বহ্ধিমযুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক অক্ষয়চন্্ 
সরকার নবজীবনের প্রথম বর্ষে “ভাই হাত তালি” প্রবন্ধে তরুণ 
কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। “তুমি না লাগিলে তিনি 
এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন -_ -_ 
আর তুমি লাঁগিলে” ?? ( পরিশিষ্ট ছ দ্রষ্টব্য ) তবে বিরুদ্ধ কেহ থাকিবে 
না, এ সৌভাগ্য জগতের কয়জন কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে, আমর! জানি না। 
কালিদাসের দিঙ. নাগাচার্য্য ছিলেন । কবি ধররুচি প্রভৃতির সমালোচনার 
অভাব ছিল না । সেকৃস্পিয়ার যে নিজে কিছু রচন! করিতে পারিতেন না 
এ মতবাদ তাহার সময় হইতে আজও পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে! 
ওয়র্ডিম্ওয়ার্থ এবং কিটসের “এডিনবর! রিভিউ” এবং “জেফরি” ছিল । 
কবি পোপের বিরুদ্ধবাদীদলের যে অভাব ছিল না, তাহা! আমরা তাহার 
“ডানপিয়াডে' বনু পরিচয় পাই । কবি রবীন্দ্রনাথেরও বঙ্গবাসী পঞ্চানন 
ইঞ্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বা “রাহ” ছিলেন । 
রবীকজ্রনাথের যে দেশে যথেষ্ট আদর ছিল, তিনি নিজেও তাহা কিল 
জানিতেন। তাহা ন৷ হইলে তিনি কোন্‌ সাহসে চিত্রাঙ্গার মক চাট 
বহি.র়েশমে বাঁধিয়া ৫৯২ টাকা মূলোো বিক্রয় করিতে প্রবু্ লারা 
আর দেশে যদি তিনি কেবল অপধশ ও অপমানই পাইয়। থাকেন ভু 
হইলে তাহার ভাগিনেয় সত্য প্রসদি গঞ্জোপাধারের। পক প্রদ্থাীবঙ্। 
পথম সংস্করণ একখণ্ড পুণ্তকে তাহার, তধকাজ পর্যন্ত প্রফালির কাবা এ 
গীতের. সংগ্রহ ১০২ টাকা মূল্যে কাহার নিকট বিক্ (করিতে আসরাসা 
হইয়াছিল] বসত; রবীজারাথ বেগের পাতা প্রি ও আছরের 
ছিলেন, তাই 'অশ্সির সযারোডনার যে অভিযান রা ভায় গার 
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এই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয় চিরতান, 
লজ্জা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার উদ্দেস্টে ১৯১৪ সালে ডাহাকে 
৭). 716৮, উপাধি প্রদান করিয়া এই পলাতককে নিজের অধিকারে 
ডাকিয়া! লইলেন। রবীন্্রনাথও কলিকাতা বিশ্ববিগ্কালয়ে সাহিত্য বিষয়ে 
বক্তৃতা দিয়া নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। উত্তরকালে কলিকাতা 
বিশ্ববিছবলয়ে তিনি রাম্তগু লাহিড়ী অধ্যাপক ও কমলাম্থতি লেকচারার 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং বঙ্গসাহিত্য মৌলিক রচনার অগ্রনী “জগ- 
তারিণী” পদক লাভ করেন। এই সময়ে গভর্ণমেপ্টেরও চক্ষু কর্ণ খুলিয়। 
গেল। ইতিপূর্ব্বে ১৯১২ সালে 4১9£9%5 সাহেব সিমল। গভর্ণমেপ্ট 
হাউসে বক্তা! দেন। তছৃপলক্ষে, তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষের 
গভর্ণর জেনারেল [.0৭ [38141786 বক্তৃতা মধ্যে রবীন্দ্র ঠাকুরকে উল্লেখ 
করিয়া 6০৪৫1901526 01 59" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। 
আর সরকার বাহাছুর ১৯১৫ বৃষ্টান্দে 100 ( নাইট ) উপাধিতে ভূষিত 
করিলেন? এস্ভৃষণ তিনি ১৯১৯ শ্বষ্টাব্ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা 
ধ্াপারের পর কিরূপে ফিরাইয় দিয়াছিলেন, তাহা! এখন ইতিহাসের 
কথ:; এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রাজপ্রতিনিধি লর্ভ চেমস্ফোর্ডকে যে পত্র 
লেখেন তাহা এই 
১ ৮02116- 
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এই পদত্যাগ এবং তাহার কারণ সম্বলিত পত্রথানি সম্বদ্ধে বৃটিশ 
পারলেমেন্টে মন্ত্রণা-গৃহে কোন সভ্য প্রশ্ন উতখাপিত করায়, তৎকালীন 
ভারত-দপ্তারের সচীব 27, 17105508685, 9৪0625ে ০৫ 50866 
(97 [77419 যে উত্তর গুদান করেন, তাহা! চ91758105 08101810600 
1১০৮৭০৬-এ প্রকাশিত হয়; আমরা তাহ! সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
ভালিয়ানওয়ালাবাগ্গের বার বংসর পরে হিজলীর ঘটনায় কবি কতদূর 
মণ্মাহত হইয়াছিলেন, ভাহ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। শাসক সম্প্রদায়ের 
নি ন উদাসীনতা ও অমানুষিক আচরণ যে একরূপ রাজশক্তির স্বাভাবিক 
চখিশংন, ইহাহি রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে উপলব্ধি করিতে বলেন, এবং সে 
ারনে বিস্ময় পরিতাগ করিয়া অধিকতর সহিষুঃ হইবার জগ্ প্রস্তত 
হাতে বলেন: কারণ, ইহাই লৌকিক নৈরাশ্রের স্থানে ভগবানেক কৃপ। 
২ বাতিক বল সঞ্কার করিবে । 


রবীন্দ্রনাথের সম্মান তালিকা 
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জ্ন্সোদস্ণ পন্কসিজ্ছেে 
দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ 


টু স্বাদেশিকত! বাল্য হইতেই অজ্জিত হইয়াছিল! 
৬৭ হিন্ুমেলায় তিনি একবার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন । 
সে কবিতায় কবি হেমচন্দ্রের প্রভাব পরিস্ফুট। আমরা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
মন্মখনাথ ঘোষ মহাশয়ের পিতা অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি 
যে তিনি সেদিন পার্শীবাগানে হিন্দুমেলায় উপস্থিত ছিলেন, কোন্‌ সাল 
তাহা তাহার ম্মরগ নাই। কবির বয়স তখন ১৩১৪ বংসর হইবে 
মভাপতি রাজনারায়ণ বনু হিন্দিতে বন্ৃতা করেন। একজন পণ্ডিত 
রবীন্নাথকে উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট এই বলিয়া পরিচিত করাইয়; 
দেন যে, "ৃতরাষ্ট্র বিলাপ” গলিখিয়। কবি তখন যথেষ্ট খ্যাতি অজ্জন করিধা- 
ছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা একখানি চৌকা কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুক্তি 
হইয়া হিন্দুমেলার উপহার বলিয়া বিতরিত হইয়াছিঙ্গ। অভুলবাণ * 
কবিতা হইতে যে কয়েকছত্র তাহার শ্বরণ ছিপ তাহা আত্তি করেন 
আমি তাহ! নোট করিয়। রাখিয়াছিলাম। মহামহোপাধ্ায় রপ্রসত 
শান্জীও পার্শাবাগানের সেই অধিরেধনে উপস্থিত ছিলেন! বথাপ্রচা? 
ভিনিও অভুলবাধুর বিধরণ সমর্থন : করেন । আাধিক ৭ 

কবিতাটির কিয়দংশ রবীক্্রনাথ, পাঠ কিবা: গস ভার : দল: 
ছেমেজনাথ বেশ উচ্চ কঠে উহা পঠি করিয়া ধন: (২৯৩: সালে, 
জাছয়ারী মাসের প্রবাসী পরিকর, বরেকুনাণ হল্গাধাযাজ শীযৃ 
স্ণারকান্তি ঘোষের নিকট র্ছিত পুরাতন আসবার ধ্রিজার ফাইল 





১২৮৭ সালের ১৪ই ফাল্গুন (১৮৭৫ খবঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী) হই 
রবীন্নাথের বাল্যরচন। বলিয়! একটা দীর্ঘ কবিতা মুত্িত করিয়াছিলেন। 
তখন ইংরাজি বাংলায় অসৃতবাজার পত্ভিকা লেখা হইড। পরিশিষ্টে 
তাহা উদ্ধৃত হইল £-_দেখিতেছি অতুলবাবুর নিকট সংগৃহীত ছও্ কয়টি 
ইহার অস্তভূক্তি। নুতরাং ১৮৭৫ সালের পূর্ষে 'বৃতরাষ্ী বিলাপ' সম্ভবতঃ 
প্রচারিত হয়, হয়তো হস্তলিখিত লিপি হইতে কোন প্রকাশ্ঠ সভায় 
বালক কবি কর্তৃক উহা! পঠিত হয়। আমরা তাহার কোন মুকিত 
প্রতিলিপি পাই নাই। 
একদিন রবীক্ষনাথ গাহিয়।ছিলেন 
তোমারি তরে মা সপিচ্গ দেহ 
তোমারি তরে যা সপিু প্রীণ 
তোমারি তরে এ আখি বরঘিবে 
এ বীণা তোমারি গাইবে গান। 
ঘ:তুভুমির জন্া, মাতৃভাষার জলন্ত তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন 
এ কথা সঙ্তঞা । এদেশের ছুর্দশায় তাহার প্রাণ কাদিয়! উঠে, কিন্ত সেই 
রক) নিতংরন কঞ্ে যে পন্থা সে সময়ে নির্ধারিত ছিল, তাহ! তাছার 
সনি হয় নাই, কেবল সভা-সমিতি। কেবল শৃম্তগর্ভ বক্তৃতা, কেবল 
»-ধ।বেব কাছে বিরাট কানা, কেবল আবেদন ও নিবেদনের খাল! 
“কিয় নত শির হওয়া, দেখিয়া দেখিয়া তাহার মন যখন বড়ই ব্যথিত, 
“এ০ উর হাদায়েক অন্তুস্থল হইতে ধ্বনিত হইল,-_. 
'ইছার চেয়ে হতেদ ধদি আরব বেছুইন্‌ 
চরণ তলে বিশাগ মরু দিগষ্তে বিলীন 
উড়িছে বালি ছুটিছে ধোড়া, 
বর্শাহাঁতে, ভরসা প্রাশে চলেছি নিশিদিন 1% 
প্রিবে্টনের অবস্থা অনুকূল হইলে, আরব অশ্ব ছুটাইিয়া তাহার গতির 
সি মনের বেগের সামন্ত কতটা রক্ষিত. হইতে পারিত, তাহ একবার 


পার রহএজ! | | | ও 
দেখা যাইত |. এইরাপ উৎসাহহীন, কর্মহীন, রাজকীয় আলম্তময় জীবন 
ছুর্বহ। রবীন্ররনাথের কাছে জীবনের সার্থকতা এই “বর্শীহাতে, ভরস! 
প্রাণে চলেছি নিশিদিন” নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়! আশাপুর্ণ 
হদয়ে, অবিরাম গতিতে চলিতে থাক! । 

' বববীন্রনাথের মতে, দেশবাসীর প্রতি কবির কর্তব্য গুরুতর। 
“ছিকবাধা বালকের মত” কেবল বাঁশী বাজানই কবির একমাত্র কাজ নয়। 
তাহার মতে কবিকে দেশবাসীর-- 

“এই লব মূঢ় ম্লান মৃক মুখে দিতে হবে ভাষা। 
এই স্ব শ্রান্ত গুণ ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা 1 

এই কারণে “নৈবেছ্ঠ” রচনার সময় হইতে দেখি, তিনি নানা ভাবে 
জাতিকে উদ্ধন্ধ করিতেছেন। তাহাদের বলিতেছেন যে, অন্যায় যে 
করে তার অপেক্ষা অন্তায় যে সহে সে বেশী দোষী । 

বঙ্গ-সুঙ্গ যুগে দেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে রবীন্দ্রনাথ কায়মনো- 
বাক্যে তাহাতে যোগ দিলেন (১৯০৫ খুঃ)। তিনি ধলিলেন। 

“ত1 বলে ভাবনা করা চলনে না 

বারে বারে ঠেলতে হবে হয়ত দুয়ার খুলবে শা” 
আরও গাহিলেন। 

“একল! চল একলা চন একলা চল জে! 

তোর বক্তমাঁথা চরণ তলে পথের কাটা! একলাই দলে? 

বিধাতার আশীর্ববাদে জাতীয় জীবনে ৫ম উৎ ইসহের বস্তা দেখ দি 
: ছিল তাহা অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর । হাহাত। সেই বন্যার সমণে ব্নান 
ছিলেন. এবং-ম্বচক্ষে তাহা দেখিয়ান্থিবেন, সাহার, 1জীকুনে পো হয ২ 
: দৃষ্ট ভুলিতে পারিবেন না। ৩এসে. আবি. ইউস বজহিখ্তিও 

জীউ দোষণ। করিযজধান। তাহা রর, সইবেই ফলিত এ 
 আজার-সছানে প্রতিবার সন্ধা আত হইলে, এবং ১০ দৃহককে মহা 
সহী হইল) বালী উদ কেরবসএ ০১০১ “ব্ুকা করি়। কষা 





থাকে নাই, তাহারা এই জন্ত অন্ঠান্ত দেশে প্রবল রাজশক্ির বিক্ক 
হর্ধল প্রজাশক্কি যে সকল উপায় অবজগ্বন করিয়াছিল, জাতি ভাঙা গ্রাঙ্ছ 
করিয়া লইল। টাউনহলের একটি সভ্ভায় রবীআনাথ "অবস্থা ও বাবস্থা 
প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহার সভাপতি ছিলেন জ্রীধৃক্ত হীয়েজ্রনাথ দত 
বাবস্থা নির্দেশকালে সভাপতি বলিলেন ধে, ইংরাজ জাতির মর্শস্থল স্পর্শ 
করিতে হইলে,তাহার একটি মাত্র কোমল স্থান আছে । সেইখানে আখাত 
করিতে হইবে, সেটি তাহার পকেট-নার্ভ (টযাক-ল্সামু)। সরকার যদি 
জোর করিয়! বঙ্গ-ভঙ্গ করেন, তাহ! হইলে জাতির কর্তব্য হইবে সমস্ত 
ইংরাজি দ্রবা বাবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া । ফেজন্ যতদিন নিজেদের 

ব্যবহার উপযোগী ভ্রবা নিজেদের শিল্পের সাহাযো গড়িয়া ভুলিতে না 
পারা যায়, ভঙদিন ইংরাজ ভিন্ন অগ্যান্য জ্তাতির নিকট সে সকল গ্রব্য 
কিনিতে পারা ষায়। দেশে যাহা প্রস্তুত হইতেছে তাহা নীরেস হইলেও 
ভাঙা! জাদর করিয়া কাবহ্ঠার করিতে হইবে! “মায়ের দেওয়া মোটা 
কাস মাথায় তুলে নেরে ভাই ।” দেশে সর্বত্র বিঙাতি জ্রব্য বয়কট 
: পৃঙ্কন ) প্রস্তাব সাশ্রহে ও সোতসাহে গৃহীত হইল । স্থির হইল বজগ- 
ভঙ্গের দিন কলিকাতা র বাঙ্গালীরা ভাগীরথীতে সান করিয়া শোভাধাত্রা 
রিয়! সহব প্রদক্ষিণ করিবে এবং বঙ্গ-তঙ্গ অন্বীকারের প্রতীকম্ঘরাপ 
'এধস্পরের হাতে খিলন স্তর ধা রাখি বঙ্ধন করা হইবে । দেবতার ভোগ, 
লশীর পথ্য ও গীচ বৎসরের অনধিক বালক বালিকার আহার প্রস্থত 
সি সেছিন আহ্থা কিছু পাক হইবেনা। বাংলার সর্বত্র আর একটি 
নন 'আরন্ধন' পর্ধ অনুষ্ঠান প্রচারিত হইল। সহরের দোকান বাজায় 
৪ খালাছি সম বন্ধ থাকিবে । দেশে সর্বত্রই একই দিনে অনুবাপ ব্যবস্থা 
দেতিপা্িত হইবে স্থির হইল । রবীশ্রনাথের এই উপলক্ষে রচিত 

“বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বাধ, বাংলায় ফল 
বন্ধ হউক পুণ্য হউক হে ভগবান” 
খ্তি শ্রাধি-মলীত” সুজিত হইর! দেশদয় ছড়াইয়া সরি! 


গাজীবরর জজ! রি 


বন্কিমচন্দের 'বন্দেষাতরম্ণ স্থুরলয়ে স্থগঠিত হইয়া জাতীয় সঙ্গীতরূপে 
ব্যবহারে আমিল। সহরে ৬ন্থরেশচজ্্র সমাজপতি প্রমুখ মানালোকের 
চেষ্টায় কয়েকটি “বন্দেমাতরম্‌ সম্প্রদায়' গঠিত হইয়া পল্লীতে পল্লীতে 
রাজপথে এ গানের সাহায্যে ভিক্ষা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। 
রবীজ্রনাথও নিজপল্লীতে যুবকদের লইয়! নগ্নপদে ভিক্ষার ঝুলি কীধে 
করিয়া আমর! আজ দ্বারে দ্বারে ফিরব তোমার নাম গেয়ে গান গাহিয়া 
অর্থ সংগ্রহে বাহির হইয়াছিলেন। এই সকল অভিযানে কবির নিত্য 
সহচর ও সহায়ক ছিলেন তাহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র স্থক 
গিনেন্দ্রনাথ । বঙ্গ-ভঙ্ের দিন প্রীতে রবীন্দ্রনাথ তাহার ত্রাতুত্পুত্রগণ 
৬গগনেম্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ, ৬ন্ুরেক্্রনাথ ও 
তাহাদের পল্লীর ভদ্রলোকদের লইয়। প্রাতে শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গান্্ানে 
যান ও ফিরিয়া জাতিধন্্ম নির্বর্ধিশৈেষে সকলের হাতে রাখিবঙ্ধীন করিয়া 
দেন। দোকান পাট বন্ধ থাকিলেও দোঁকানীরা তাহাদের দোকামেল 
সম্মুখে ও গৃহস্থরা তাহাদের বাটির সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল: কপ 
বলেন, হিন্ুমুলঙ্গমান উভয় সম্প্রদায় লইয়। বাঙালী । সেইজশ গঙ্গা 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মেছোবাজার স্রীটে ( শধুন! যার না ১৯, 
চঞ্জ সেন বট হইয়াছে ) ও বড্ডিপাড়! মুসলসান পল্লীতে অহা হজ 
মুসলমানদের হাতে রাখি বাধা হউক । তহাভারাও সোলরেল আজাদ 
যোগদান করে । মুসলমান তখন হিন্দুর সহিত শিলিতে সিক্ত 
করে নাই। কেহ কেহ তাহাদের সঙ্গনিধিদ্ধ বলধা বাদি আহি, 
করিলেও, হিন্দুদের শোভাযাত্রায় যোখজণন করিত আসল 
স্বরণ আছে, কবি একজন পাহারাওয়ালার হাতে সখি প্‌ % না, 
লে জোড়ুহাভ করিয়া বলে যে য়ে মুসলমান, দেহি +৭ অত কি 
পারিল সা বলিয়া সাহার অধারাধ ফেল সনি ৩: টা জান 
ৈফালে ও বাগবাজারে মনদগাল, বসু ও. (প্পকধিরাখ বশর কুইহ পাকে 
মুক্ত বাটিতে ভিক্ষা দিবার জন্য দেশবসীকে আকাম জর: হইয়াছিল 


৩৬৩ রি ০০82০ ্জ 


নির্দিষ্ট সময়ের বনুপৃব্ধে দলে দলে নগ্রপদে জাতীয় ভাগারে খার্থ 
দিবার আগ্রহে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চতৃদ্ধিক হইতে বিভিন্ন 
পাড়ার গানের দল তথায় আসিতে লাগিল । এ বাটি হইতে সমস্ত 
বাগবাজার স্্রীট ও চীৎপুর রোড পর্যযস্ত্ব লোকে জোকারণা। গগনেম্রমাথ 
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সুুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ তারকনাথ পালিত ( পরে স্যর) 
কুমার "মন্মথনাথ মিত্র, কুমার নরেজ্দ্রনাথ মিত্র, বাবু নিবারণ দণ্ড, কুমার 
সতীশচন্দ্র সিংহ, বাবু ব্যোমকেশ সুস্তফি, সুরেশচন্ত্র সমাজপতি প্রমুখ 
কলিকাতার তদানিস্ঘন গণামান্থা বক্তিরা জনতার মধো নগ্নপদে রুমাল 
লইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । এই অর্থের ঝুলিতে এক পয়সা 
ছুই পয়সং হইতে হাজার টাকার নোটও পাওয়া গিয়াছিল। এই হাজার 
টক! কে প্য়াছিল তাহ! জানা যায় নাই । রাত্রি দশটার পর এই অর্থ- 
সংগ্রঠ সহ হঙ্গ ঠয়। দেখা গেল একবেলায় প্রায় ৭৭*০০২ টাক 
শয় ভাতার? (12607701 [010 ) এর স্গ্ি হইল । 
সংজানী কৌোজ্জগারী মুটে, মজুর, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান প্রভৃতিও তাহাদের 
নি হাতের আশ দিতে ব্াগ্র হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়, 
হু সন্ত্রদায়। বণিক ও শ্রমিক সম্প্রদায়, ধনী দরিদ্র নির্ধ্ধিশেষে 
লে স্তনের এইরূপ হসংকৌচ সহযোগীতা ও অবাধ মিলন ইতি- 
এবং এালালাপ দক্জানধ জাতীয় প্রচেইটায় দেখা যায় নাই । এই সময়ে 
একসপনাখর সাহচয়া করা মাহাদের ভাগো ঘ্টিয়াছিল (জেখকও তন্মধ্যে 
িতদ » টাহারা দেখিয়াছিলেন যে কি অদ্ভূত কর্মমশক্তির অধিকারী 
দান ফিরেন । দ্থি্হরের কয়েকঘণন্টা বাদে প্রাতঃকাল হইতে সমস্তদিন ' 
৮শাঙ্থানে সভায় বর্তীতা করা, তারপর রাতি ১১ট পর্যন্ত নেতৃবৃলের 
সক্িত পর্নীসমিতি গঠন, পল্লীলমাজের পণ্ডন, নানারপ কুটার-শিক্পের 
প্ইফোজন, জোড়াসধাকোর ৭নং মদনমোহন ঢ্যাট্যাঞ্জি লেনে তাত প্রতিষ্ঠা 
গসৃষ্তি কার্যে বাস্ত থাকিতেন, ক্লান্তির চিহচও দেখা যাইত না। . 
এই-সময়েই জাতীয় সমাজের নিয়মাবলী উপলক্ষ করিয়া জাতীয় - 


সী তারার টি মন নত 
সুতি হহয় জাত 


প 
রি 
হস 


ভ্রীবনের সকলদিকের সাফল্য লাভের জন্য যে সকল ব্যবস্থা কবি ও 
নেতৃবৃন্দ করিয়াছিলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের চিস্তাশীলত! ও ভবিস্তং 
দৃষ্টির বিশেষ পরিচয় ছিল । ছুঃখের বিষয় আজ সেগুলি দেখিবার কোনও 
উপায় নাই। ধাহাদের নিকট তৎকালীন ইতিহাসের অনেক উপাদান 
রক্ষিত ছিল, তাহার! পরবর্ীকালে রাজরোষের ভয়ে সেগুলি অগ্নিতে 
সমর্পণ করেন। এই সময়েই পূর্ব্বোল্লিখিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত 
হয়, এবং এই পরিষদের ব্যবহারার্৫থ ৬কালীকৃষণণ ঠাকুরের পাশিবাগানস্থ্‌ 
বাটি রবীন্রনাথের মধ্যস্থতায় প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ও ৬কালীকৃঞ্ণ ঠাকুরের 
&্েটের 75০৪৮০:দের নিকট হইতে মিঃ টি, পালিত ব্যারিষ্টার (পরে 
স্টার তারকনাথ পালিত ) ক্রয় করেন। জাতীয় কাধ্যে উহ। ব্যবহৃত 
হইবে বলিয়া, কলিকাতার জমি ও বাটির মূল্য বৃদ্ধি সত্বেও কালীকৃষ্ণ 
ঠাকুরের পুরধরবের খরিদ-মূল্যে বিক্রেতারা ছাড়িয়া দেন। উত্তরকালে, 
স্তার আশ্ডতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় তীরকনাথ পালিত কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের হস্তে উক্ত বাটি সমর্পণ করিলে, তথায় অধুনা সুপরিচিত 
9০$81)06 09118£6 ও বিজ্ঞান আগার প্রতিষিত হয়। 

জানিনা, পরলোকে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের আত্মা তাহার বাটিতে 
বাঙ্গালী যুবকগণের বিজ্ঞান আলোচনার এই গ্ুযোগে কি পরিষাপ উপ 
পাইয়াছেন, কারণ তাহার জীবদশায় এই বিজ্ঞান আলোচগাক্ষেে বাঁ 
বপন মানসে ডাঃ মহেন্্রজাল সরকারের পরিকল্পিত ও অনুষ্ঠিত বিজ 
জভার (1091810 4১55008007. 20 চক ০৪1টি ও উদ . 
বিজ্ঞানাগার গঠনের -জন্ত তিনি ববর্ ধরিয়া ক্রমীষ্বধ়ে লাঙ।ল। ক 
নিয়াছেন | ডীহার দানের. সমষ্টি করিলে খা ৬৫০০৮, কি রং 

কেস্ছিজ বিশ্ববিস্ভালয়ের গণিতের প্রতিযারীজ ভারতে আসন্ন 
কারী, প্রথম র্যাংলার ( ৬7:9138167 ৮ তাকান ভাজমলীয় কা সা 
080৮1:485 091, সুযোগ্য সভাপতি, হাহা চিল, 
মত গ বাগিতা হেখিরা তৎকালীন রাজনীতি ৪ লে শ্ধ্যাপক 


পালণামেন্ট মহাসভার সভ্য 211. [হাম 2৪৬০৫ “ভারতের ভাহী 
গ্লেডষ্টোন” বলিয়া আখ্যাত করেন, সেই 717. &. 18, 9০৪৩ মেশে 
প্রত্যাগত হইয়া বছ হিতকর অনুষ্ঠানের মধো ঘিনি সিটি কলেজের 
প্রতিষ্ঠা করেন, শিবপুর এপ্রিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইবার প্রাক্কালে, 
কলিকাতা প্রেসিডেব্সি কলেজের পুর্ত শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপনায় ছিদি 
নিযুক্ত খাকিয়।ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে লেজিস্লেটিভ.কাউন নিলে 
দেশের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন, সেই মৈমনসিংহের সুসস্তান, দেশের 
জন্য উতসগাকৃত জীবন, ভারতীয় কংগ্রেসের উৎসাহী কর্শা ও সভাপতি 
ষষ্টাপর স্থবীর, সৃতুযু প্রতীক্ষায় শায়িত শাস্তমৃণ্ডি ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন 
বস্থুকে ছ্রেচারে করিয়! তথায় বহন করিয়! আন। হয়। 
পাশিবাগান অঞ্চলের "সই বাটির স্ুমুখে রাস্তার অপর ধারে বাঙ্গালীর 
রাজনৈতিক বৈঠকের জন্ত জাতীয় ভবন ( ঢ০9980192) 31] )এর ভিদ্বি 
১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর দিবসে সগৌরবে ডাহা ঘার। স্থাপিত হয়। 
একট উপলক্ষে আনশ্পমোহন বস্থু ও এযাটাঁ ভূপেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় সঙ্গ 
“তর জন যে মন্মস্পশী বক্ত ত1 দিয়াছিলেন তাহা চিরপ্মরপীয়। কিন্তু 
স্বংক্ষপব বিষয়, খাদিও পরবন্তী কালে বঙ্গভঙ্গ রহিতের পর, মিণ্টোমলি 
বি্ু4সস্‌ এর ফলে, সমতা বঙ্গের মুখোজ্জল করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বন্থু বিলাতে 
ইঞিয়। অফিসে সেজেটারি অফ স্রেটস্এর কাউন্সিলের সচিব হইয়া 
পাল কাষা করিয়াছিলেন, এমন কি 1100175605 0106100560104র 
যশ হইয়া শ্রারতীয়ের ন্ববাধিকার সাব্যন্তের বিখ্যাত রিপোর্টের 
ক পাক্ষরকারী ছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় সৌধ 
( চহগতান 00৮ 11911) সাকার বলে দেখিয়া যাইতে পারিলেন ন|। 
ফেডারেশন হলের ভূমিতে আজ মহিলাদের উদ্ুক্ধ বায়ুসেবনের জন্ত 
ধোডিস্‌ গঞ্জ পার্ক বিরাঞ্জিত। 
এট বঙ্গের যুগে রবীশ্রনাথের, রাষেনসুম্দর জিবেদীর ও হীরেতা- 
লাখ গন্ধের কনীষা একতে মিলিয়া দেশের ভাবর্োতকে সর্ব. বিষয়ে পুষ্ট 


ন্াম্দীশ্ু সখা ৩৬৩৬ 
করিল। রবীন্দ্রনাথের প্ররোচনায় রামেন্দ্রনুন্দর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। 
লিখিলেন। অল্লদিন পরেই সরকার সে ব্রতকথা বন্ধ করিয়া! দিলেন। 
বাউলের গান লিখিয়া রামেন্্রনুন্দরকে না শুনাইলে রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তি 
হইত না। রবীন্দ্রনাথের বাউলের গানে দেশ ভরিয়া গেল। লোকে সেই 
গান লইয়া পাগল হইয়া উঠিল। এই সকল গান 'সোনার বাংলা” 
'বন্দেমাতরম্‌' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক কবিত। ও সঙ্গীতের সংগ্রহ পুস্তকে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলিরও পাঠ ও রক্ষা সরকার নিষেধ করিয়া 
দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই যুগে যে নিরস্ত্র নৈবুজ্যের বাণী প্রচার করেন 
ও যে পথ নির্দেশ করেন, তখন তাহার পরীক্ষা হয় নাই, কিন্ত পরবর্তী 
যুগে কিছু কিছু পরীক্ষাও হইয়া জাতীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে । 


জাতির মঙ্জলের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণপাত চেষ্টায় হিন্দুস্থান 
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বাঙ্গালীর বীম! অফিস প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল ন্যাশান্তাল ব্যাস্ক-এর প্রতিষ্ঠার এই সমর । ছুঃখের 
বিষয় বাঙ্গালীর বয়কট" প্রস্তাবের সুযোগ লইয়" অন্যান্য প্রদেশেল 
ব্যবসায়ীর নিজেদের লাভের অতিপুর্টি সাধন করিয়াছিল জাতিল 
উত্সাহ ও ভাবধার! তাদৃশ স্থায়ী মঙ্গলপ্রস্থ হইল নং ভাব্বমা। ফধিয 
গেল, ব্যক্তিগত স্বার্থ সংঘাত সকল মঙ্গল চেষ্টাকে অকাজে দিনই আব 
ব্যাপার ক্রেমে গুরুতর হইয়। দাড়াইল--টিকটিজি বিলাগগেণ উরি চিতল 
উপরে পতিত হইল । 

জোড়াসাকো থানায় চুরির ডায়েরী করিতে শির এাসত লিউ 
শুনিয়া আসিলেন কনেষ্টেবল দায়োগাবারুর নিউ বায় (নি প . 
সি ক্লাশের ১২নং আসামী রবীঞ্জনাথ ঠাকুর পাতি? ধলা ছি ত। 
কলিকাতায় আসিয়াছে । ববীক্্রনাথের, ভিন: উঠ মম ভ্গাভি 
বাল্যকালে. তাহাবাও এক গ্প্ত' সভা কসিজাড়ি ১৯৮7০ সি রন 
- ছিলেন র রাজনায়ায়ণ বসু। মড়াঁর খুলি ও রা সপন উঠ রক 
: মস্ত গে সভার সদস্ত হইবার পথ শ্রুহণ বেছে হইত. চর এট 


1 


সান্কেতিক ভাষাও ছিল। সভার নাম হইয়াছিল চাঞ্চুপামুহাক+। সহজ 
বাংলায় ইহার অর্থ “দঞ্গীবনী সভা? । বক্ষভঙ্গ যুগে হদি সে সত! খাকিত, 
আর তাহার! যদি সে সভার সভ্য থাকিতেন তাহা হইলে সে সভ। লইয়া 
কি বিয়োগাস্ত নাটকেরই না সৃষ্টি হইত “অনুশীলন সমিতি' তাহার 
জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত । 
রবীন্দ্রনাথকে যখনই কিন্তু দেশের কাজে আহ্বান করা হইয়াছে, তিনি 
নিভৃত নিবাসে আত্মস্থ হইয়া কাল যাপন করিতে ভালবাসিলেও, কখনও 
দেশের ডাক উপেক্ষা করেন নাই । আর পরিণত বয়সে যে তাহার রক 
উত্তপু হইয়া উঠে কিন্ত বাকা উত্তপ্ত হয় না, "অবস্থা ও ব্যবস্থা, কর্তার 
ইচ্চায় কম্ম, সফলতার স্তুপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রকটিত আছে। জাতির 
শি; ও আকাজ্ার সহিত রবীন্দ্রনাথের চিরদিন একপ্রাণত। দেখ যায়। 
ইতর ভিশি কোনছিনই নেতা হই অগ্রসর হন নাই । বরং তিনি স্পষ্ই 
বন্যা হেন তিলে জননাঘুক নয়, তিনি মাত কবি। 
কাস & গ্রহিদশিক সন্মিলনের একজন চিহ্ছিত কম না হইলেও 
পরল হাইতি তিনি যাগ দিয়াছেন! কলিকাতা টিলি গার্ডেনে 
এ সা চাকা নিথিল উরিভ সঙ্গার ফ্ অধিবেশনে (ইং ১৮৯৮) 
 স্টপকপহ্র জা তসহাটাপ সছাপভিত তষ বৈঠক হয়, তাহাতে রবীন্ত্র- 
৬ দেখিয়াছি । যে বার কংগ্রেসের দ্বিতীয় 
1. লশস ইলিকাজআর টাউনহলে হয়। তখন জ্যোতিরিপ্্রনাথ ঠাকুরের 
তখন বংস্দমাতিবষ গায়কদের মাধা রবীন্দ্রনাথ অন্ততম। “আমরা 
(৭: আজ মায়ের ডাকে মেই সময়ে রচিত | 
১৮৯৭ সান্পে নাটোরের প্রাদেশিক সন্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ, সভাপতি 
পুশ ধের ইংরাজি অভিভাষণ জনসাধারণকে বাংলায় বুঝাইয়া- 
ছিপত । এসই আঅধ্ধিবেশনে তিনি ও ঠ্রাহার মতাবলম্বী কয়েকজন বাংলায় 
পধ কাজ কৰেন। পরদিন তাহার উদ্নরে দেশপ্রসিদ্ধ 211. ভ/. ৫, 
.0925৫29৩ আপি করিয়া বলেন যে, ৮56 008585 8034 1100528 
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০৫ 66891”এর নিকট ইংরাজিও যাহা, রবীন্দ্র প্রভৃতির বাংলাও তাই। 
দেশপুজ্য সুরেন্্রনাথও তখন রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজি বক্তুতা অবশ্ঠ 
কর্তব্য বলিয়া! মনে করিতেন । সকলেই জানেন যে বরিশালে এমার্সন 
ও কেম্পললীলার লগুড় মাহাক্য্যের পরে তাহার মত পরিবর্তিত হয়, এবং 
তিনি অনেকস্থলে বাংলায় হাদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ছুঃখের 
বিষয় সাহার বাংলা বক্ততাগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে 
প্রকার্শিত হয় নাই। নাটোরে, রবীন্দ্রনাথ তাহার শবতৃদীর হইতে চোখা- 
চোখা বাক্যবান সঙ্জিত করিয়া মহারঘীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভূমিকম্প 
আসিয়। সব ওলট্‌ পালট্‌ করিয়। দিল। সভা ভাঙ্িয়া গেল। বঙ্গভক্গের 
পর কিন্ত এ সকল বিষয়ে পরিবর্তন আসিয়া পড়িল । 


১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ পাবনার প্রাদেশিক সন্মিলনীর মভাপতিরপে 
বাংলায় অভিভাষণ পাঠ করিলেন । রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭ সালে কলিকাতা 
ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশনে অভার্থনা-সমিতির সভাগত্তি 
মনোনীত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে পদত্যাগ করিলেও ছিনি গ্রবীপ। 
রাজনীতিক আযানি বেসাস্তকে সভানেত্রী পদে বরন করিয়া সার্চে 
পূর্ব্ধে ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সভার উন্বোদুন করন । 

১৯৩১ সালে হিজলীতে রাজনৈতিক অপবাবে অপরাধী বন্দীছিশও 
লইয়া যখন গোলযোগ হয়, তখন কলিকাতাবাসীরা অক সঙ্গি আহনাত 
করেন ও রবীন্রনাথকে মভাপতি-পদে বরণ কষেন : আয়া ১৩ জ্যাজেও 
'কাণ্তিক সংখ্যা প্রবাসী (৩১শ ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪) হউছে দেখত 
প্রতি এই উপলক্ষে তাহার ব্বা নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলা: 


উউগ্রাম ও হিজাদীর ব্যাপার রয় 


চট্টগ্রাম ও হিজলীর ভীষণ ধটনাধজী-ারে সকার গ 
ফেব সভা-হায হিতে জঙুবানিক একজন বো উদ হা 





ছিলেন। এ সভায় সভাপতি রবীশ্রনাথ নিয়ে যুজ্িত অভিভাষণ পাঠ 
করেন ১. 

«প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্পক্ষেত্র 
রাষ্িক আন্দোলনের বাইরে । কর্তৃপক্ষদের কৃত কোন অন্যায় ও ক্রেটি 
নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ত্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ 
পাইনে। এই যে হিজলীব গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের 
আলোচ্য বিষয়, ভার শোচনীয় কাপুরুষত| ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার 
বলবার, সে কেবল অনমানিত মনুষ্যতের দিকে তাকিয়ে । এতবড় জন” 
সভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদভ্াস্তি- 
জনক; কিন্তু যখন ডক পড়িল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই 
গীড়িতাদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণম্বরকে নরঘাত্ক 
পিষ্ঠরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীরব ক'রে দিয়েছে। 

যখন দেখা যায় জনমতকে অবক্ধার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে 
বীমিকার বিস্তার মন্তবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে ভারতের 
রটিশ শাসনের চক্রিত বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে 
টা রাকা ন্বরোন্তব বেড়ে চঙগবার আশঙ্কা ঘটল । যেখানে 
প্িংপচিক আপ্নান পু আপঘাতে শীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে 
গত হজ্জ, আপ মেবানে যখোচিভ বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশ! 
এজ বাধাপ্রন্থ, সেখানে প্রজার রক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে, সেই সব শাসন- 
কন্ঠ এবং তাদেরই আত্মীয় কুটম্বদের শ্রেয়বুদ্ধি কলুধিত হবেই এবং 
টু সেধানে ভদ্রক্ধাতীয় রাষ্টবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে 
ছল ৭1 
এই সভা আগার এই আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি 
মানার দেশবাসীর হয়ে বার্জপুরুষদের এই ব'লে সতর্ধা করতে চাই যে, 
(রিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসন্মানের প্রতিষ্ঠ সায় 
প্রতায়, ক্ষোতের কারণ সপ্ষেও অধিচলিক সঙানিষ্ঠায়। প্রজাকে গীড়ন 
229০ এ রত ০ দন এডি | 


পদ ২ 


বি 


বত 
টে 


ক্বীকার করে নিতে বাধ্য করানে! রাজার পক্ষে কঠিন ন! হতে পারে, কিন্তু 
বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন 
তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি? একথা ভূললে চলবে ন! যে, 
গ্রজ্জার অন্ুকৃল বিচার ও আত্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী 
শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। 


আমি আজ উগ্র উত্তেজন! বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের 
ব্যর্থ আড়গ্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার 
নিবেদন এই যে, তারা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই 
আপন লঙ্জ! লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে, সে উদ্ধে 
আমাদের ধিক্কার বাক্য পূর্ণবেগে পৌছিতেই পারবে না । একথাও মনে 
রাখতেই হবে যে, আমরা গিজের চিন্তে সেই গভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, 
যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থিরযা আমাদের 
থাকে এবং আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কসিনতির ভুঃখ ও 
ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি । উপসংহারে শোকনস্তপ্র পরিবারে 
নিকট একথাও জানাই যে, এ কথা সম্পূর্ণ অবসান হালে, দেশর সো 
সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আস্মার বেদীমূলে পুণ্য উজ্জল ছানি এ 
করবে ।” 

সর্ধজন-পরিচিত দেশপ্রিয় যতীক্্রমোহন সেনগ্চপ্ত ভারতীয় ক হাসে 
একজন বিশিষ্ট নিগৃহীত নেতা .ও কলিকাতা! সহরের এক কালীর নগর 2 
সহরবাসীর সর্বশেষ্ঠ জননায়ক ছিলেন । ভিলি বিশেষ অন্ুযরেংল অত, 
হিঙ্গলি ঘটন! গ্রতিবাদকলে রবীক্রনাথ ভহাদ অভিভাষণের ৭ ২ 
ভাষায় রূপ দিয়াছিলেন, তাহ! ১৯৩১ সাজে স্বর : নং, নি 
পিদ্ধিউ, পর্িকায় প্রকাশিত হয়, তীহার-ইংবাজি। উদ্যান সহি ও 
পাঠকদের কিছিং পারবি ৪ উদ্যেগে উহা পালি কঃ বিহু 
লিগা). 3.৮ ৩ 
রঃ ঃ ₹ জর সীমা এফাান চিল অন্ধ টি বগি 





৩৭১ সাজা আগ! 
গ্রসিদ্ধ। তবে সময়ে সময়ে তাহার মতের পরিবর্তন লইয়া জনেক 
বাকৃবিতণ্ডা হইয়! গিয়াছে। দেশবামীর বিপদের দিনে, কখনও ইংরাজিতে 
কখনও ব! বাংলাতে তাহার নিভৃত কুঞ্জ হইতে সর্বাগ্রে তাহার কণ্ঠ ধ্বনিত 
হইয়াছে, এমন কি শাসক সম্প্রদায় কি বিভিক্নদলন্থ রাজনীতিবিদ মনীবী- 
গণ নত মন্তুকে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । বর্স্থলে উপযোগীতা। বা তাহার 
যৌক্তিকতা অবলম্বন না করিলেও তাহার মন্মকথা এবং স্পষ্টবাদিভায় 
অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । প্রত্যক্ষ কর্ণধার হইয়া তিনি কখনও কার্য 
করেন নাই, ভবে পরোক্ষে প্রভাব-বিস্তারেও কখনও কার্পণ্য করেন নাই। 
তাহার আলোচনা ৪ সমালোচন। মতদ্বৈধের বছু উপরে অধিষিত থাকিয় 
জনসঙ্ঘকে আমীষ বাণীর মত উৎসাহিত করিয়াছে । 


চ্ল্ভুরদস্ণ প্পন্কিচ্ছে্ষ 
আচার ও ধর্মে রবীন্দ্রনাথ 


গল্প সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর “আমার বোম্বাই প্রবাস” নামক 
গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় একটি ধর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইহ] মুসলমান ধর্মের একটি শাখা সুফী নামে অভিহিত। এদেশে ইহার 
প্রচলন খুবই সামান্য এবং গোপনীয় বলিয়। সাধারণ লোক ইহার সহিত 
ততটা পরিচিত নয়; কিন্তু ধর্চর্চার ব্যাপারে কেবলমাত্র জ্ঞানচচ্চায় 
গ্রকৃত তত্বান্বেধী সাধক তৃপ্ত থাকিতে পারে না। আচারের কঠোরত। 
ভাবের ঘাতগ্রতিঘাতে অনেকটা পরিবর্তিত হইয়1 নূতন রূপ ধারণ করে । 
্রা্মধর্ণ্ের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিভাশালী সাধকের ব্যক্তিত পুর্ব 
নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালীতে বিভিন্ন রূপ ও অভিবান্তি দিয়াছিল । মহ 
দেবেস্দ্রনাথের সাধন-পথের শেষার্ধে ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাসে, 
ত-পদাঙ্ক অনুসরণকারী প্রতিভাবান পুগ্রের ব্যক্তিগত সাধনায় দু সত 
তক্তিপ্রাণ রক্ষণশীল পিতাকে এবং তাহার প্রচারিত ংশ্মাকে পা, 
রাখিয়। গিয়াছে । একাধারে কবি এবং রে ক্যা, যে আঙুর সপ 
কেবলমাত্র পত্রোদ্গম আনিতে সক্ষম হউয়াছিলেন তি) স্টক ৭ 
সস্ভারে লোকের চক্ষু ও মনে তিথি বিধায়ক াডিবান উই 
সত্যেন্্রবাধুর উক্তি উদ্ধত করিলে পাঠক আমার বউ তু পিজা 
একটি 'বছদিনের প্রচলিত দৃষ্টান্তের সহিত পরিচিত হইলে আাশ্বিত, ও 
আশায় নিয়ে কতকট! তুলিয়! দিলাম... | 
 *সিদ্ধুদেশের বছুমংখ্যক মুদ্লমান সুফীপনী :. অপ্মকী খশেং ৭ 
্ষীধর্দের অরন্নেক প্রভেদ ; এমন কিং পৌড়ামুললমানো সুধী হস 
বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। শ্ফীতে জীধ ঞা আি.নিডি পু 





৩৭ বাম্সীতর আজ্ঞা 


নাই, জীবাস্বা পরমাত্বার প্রতিকৃতি, পরমাত্বাই উহার চরম গতি । সাঙ্গি, 
হাফেজ প্রভৃতি বড় বড় পারস্য কবি এই ধর্দের অস্থ্রারী ছিলেন । এ ধর্ছ 
প্রেমের ধর্শ, সৌন্দর্যোর ধর্স,--কবি ইহার পুরোহিত)--আধ্যাত্মিক মিরা, 
ন্ত্যগীত ইহার পুজোপচার,-_স্থু মন্দ বায়ুফৌোবিত, পুষ্পন্থুবাসিত, বিহ্জ- 
কলনাদিত সুরম্য উদ্ভান কানন, ইহার ভজনালয়। ভাবুক ভার প্রত্যেক 
বাকো অর্থাৎ সে সকল কবিতায় ও গানে গুঢ় অর্থ দেখিতে পান, ইন্রিয় 
সুখকর সামান্য পদার্থ সকল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এক অপূর্বরাগে রঞ্জিত 
হয়। সিদ্কুদেশে সুফী সম্প্রদায়ের ছুই শাখা জালালী ও জামালী। 
জালালীর! কতকটা শাক্ত ধরণের লোক-_তারা অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় 
পান ইত্যাদি ছুর্যাসনপরবশ, বল্পভী বৈষ্বদের মত পুষ্টিমার্গবিহ্ারী। 
জামালীদের অন্য ভাব। গুরুভক্কি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপোষণ, ভজন-পৃজন 
ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সাধনে তারা অন্ুরত।” 

শশবণ প্রেমে সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন বলিয়া ফকিরদের দেওয়ান! 
বাল । দেওয়ান হাফেজের অনেক কবিতা ম। সুক বা! প্রিয়তমকে লক্ষ্য 
কাধয়া রচিত । সুতরাং সাধন-পদ্ধতি কতকটা রণ ছোড়জি কৃষ্ধের একক 
শর্ত সুষ্তির উপাসকের প্রণালীর অনুরূপ বা রামানুজী সম্প্রদায়ের মত। 
গ্ররশর্তিমান ঈশ্বরের সহিত দুর্বল মানবের সম্বন্ধ একাধারে নাথ, রক্ষক 
হক এসবকের সেবাশ্রহণদ্বারা তাহাকে কৃতার্থমনা করা, তবে যোগস্থাপন 
এগবালের ইচ্ছাঁধীন। ভাই মীরাবাঈ বলিয়াছিলেন- শ্রীবৃদ্দাবনে নদ্দ- 
পালাই একমাত্র পুকষ আর সকলেই নারী। এবং ভজন করিয়! 


এছিতে নত 
'পআমাফ চাকর রাঁখ। চাকর রাখ, চাকর রাখ জী 
দ়্াল আমায় চাকর রাখ দী। 
(তামার ফুপবাড়িতে বইব চাকর 
ম্লেব ফুলের মেলা, 
আব ঘুম ভেঙে রোজ দেখব আমি 
তেদিয মকালি বেন 1৮ 
গহধিও সেইসাবে নিজের জীবন গঠন করেন এবং সাধারথ জীবকে, 


১ সহদীত্র খা ৩৭৪ 
এমন কি কাননের ফুল, তরুলত! ভগবানের প্রিয় অনুভব করিয়া তাহাদের 
হিতকামন! ভগবানের প্রিয়কাধ্য হইবে স্থিরবিশ্বাসে তাহার সাধনায় 
রত.ছিলেন এবং ব্রাহ্মদের নিত্যন্মরনীয় বীজমন্ত্রে “তশ্মিন গ্ীতিত্তস্ত প্রিয়- 
কার্য সাধনঞ্চ তছুপাসনমেব” সন্পিবেষিত করেন, কিন্তু সমাজের কাজ 
হইতে প্রত্যক্ষভাবে যখন নিজেকে বিচ্যুত করিয়া অবসর গ্রহণ করেন, 
তখনও তাহার স্থাপিত সমাজের ও মগুলীতুক্ত ব্রন্ষান্বেধীদের হিতচিস্তা 
কোনদিনই পরিত্যাগ করেন নাই। নির্দিষ্ট নিয়মে ও সময়ে কায়িক, 
বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়ার ছার! তাহার নিজন্ব অনুভূতির জন্য এবং 
প্রিয়তমের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে আকুল হইয়া থাকিতেন, বহিঃ- 
প্রকাশের তখন কোনরূপ প্রেরণ! ছিল না, সে সংযোর্গ একটি বৈষ্ণবী 
পয়ার দ্বার! আমরা ব্যক্ত করিতে পারি-- 


“লোকে বলে ছাড় ছাড় 
কেমনে ছাড়িগো তায় 
পায়ের নূপুর হইয়ে 


বাজিব সদা রানা পায় 7 
খুষ্তীয় মিসটিকদেরও (1715500০) এইরূপ ভাব রবীক্্মাণের 
প্রকৃতি এই ভাব সাধনার অনুকুল হইলেও তিনি ঠাহার অন্তু রুনা ও. 
প্রাপ্তির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যক্ত করেন নাই বা করিতে পরান হজ 
গোপন প্র থির মনের নীরে। তিনি রজোগিণের লাবিক। হকি উকিল 
বন্দন প্রতুকে অর্পন করেন ন্ৃত্যগানে তর চরণভস ; জড় কজিত 
ভেদ করার জন্য তাহার নিখিলের আহ্বান ভিবি পিবিগ জধিন উন, 
থাকেন_- 
“পুরে লিপি তব হে পূর্ণ, পারি দিজ্ঞতে 
.. ঙ্ দোলের দৃতো 98 ধু আদ রি 
তাহার একা কামনা-_ ও উর 
“জামার আহ্বান ধেন সিল উর । জট ৫২ 
: উত্ভাবি আঁনিতে পারে নিরারিত রস) ওর 


ধরিত্রীর তণ বক্ষে নৃতাচ্ছন্য মন্দাকিনী ধারা 
ভশ্ম যেন আখি হয়, প্রাঁপ যেন পার প্রহার ।” 
রবীন্দ্রনাথ আজীবন আদি ব্রান্মদমাজের সভ্যশেবীতুক্ক, সুতরাং 
ধরিতে হইবে ভাহার ধর্ম ও আচার এ সমাজের নির্দেশিত মতাবলম্বী। 
উপরস্ত তিনি তথাকার আচাধ্যপদ বনুকাল অলফ্কৃত করিয়াছেন এবং 
ইং ১৮৮৪ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যস্ত একাদিক্রমে ২৭ বংসর আদি- 
ব্রা্মদমাজের সম্পাদক ছিলেন এবং এ সমাজের মুখপত্র তত্ববোধিনী- 
পত্রিকা ১৯১১ সালের সংখা! হইতে ১৯১৫ সালের সংখা। পর্য্যন্ত তাহার 
স্থদক্ষ চালনে ও সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। তত্রাচ তাহার মতামত 
ভাল করিয়া আলোচনা! করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার ব্যক্তিগত মত 
& মাল আদি সমাজন প্রবরিত মতাবলীর সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, ইহার 
কাঁদি আমরা কতকটা উপরে নিশি করিয়াছি | দেবেন্ত্রনাথের মনোভাব 
€পটি একেশ্বরবাদী ধন্ম এবং উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্টিত করিতে 
সময় সময় কিরূপ পরিবভিত হইয়াছে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে আমর 
বিকল আত্স্াচন। করিয়াছি, কিন্ত তিনি নামরূপের মধ্যদিয়। ব্রহ্ষ- 
কএাভে কেরলন্ যে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে কঠোর গাস্তীর্য্য- 
গুদ উপনিধদীয় ভাব ও ভাষার ফাকে ফাঁকে যেন 'হৃত্যন্তি শিখিনো মুদা 
“খজের কবিতা, মেধদূত, কুমারসম্ভবের গ্লোক। পৌরাণিক মহাভারভীয় 


পম 


শু 


১:৯৮ হিং শরীমদ ভাগবতীয় ভাবের প্রত্াক্তি তাহার অমৃতরস আসম্মাদনে 
ব কি ঠাতি খ্রিয়তর দ্ধের অহরহ ব্যাপিয়া সংযোগের প্রয়াস, এবং 
সমল প্রকৃতির পরিগয় আমর! বিশেষ করিয়! পাইয়া থাকি। তিনি ষে 
ওানগ্গ্থ কির অগ্রসর হইয়া প্রেমপথের যাত্রী হইয়াছিলেন, হা 
ভার অসন্তর্ক ৃহ্র্জের আনন্দ উচ্ভ্াসগুলি হইতে আমরা নিঃসং 
প্িনিতে পারি । 
ববীন্রনাথ নাস্তিক 'নহেন--ধর্দ মানেন । তাহার ভগবান “সত্যং 
'শিরং শুন্ারস। ! মানাকর্পের মাধো তাহাকে উপলকি করিয়! জীবনে পূর্ণ 


হাতা? আঞখা ওখগ 


পরিণতি লাভ করিতে তিনি যত্ববান। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন “বৈরাগ্য 


সাধনে মুক্তি, সেআমার নয়।” তিনি “মুন্দরের হাতে চান. আনন্দে 
একান্ত পরাভব” | তাই বলেন-_ | 


“ব্যাথার গ্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী-- 
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতৃহল কোলাহপ আনি মোর গান হানি 1» 


আবার অন্য প্রয়োজনও 'পুরবী'তে ব্যক্ত করিয়াছেন,-- 


£আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য বিলাসী, 
দারিদ্রোর গ্রদর্পে খল খল ওঠে অট্ট হাসি 
দেখে মোর সাজ । 
হেনকালে মধুমাসে, মিলনের লগ্ন আঁশে, 
উমার কপোলে লাগে শ্বিত হান 
বিকমিত লাজ; 
সেদিন কবিরে ডাক বিবাহের যাত্রা-পথ-তলে, 
পুষ্পমাল্য মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে নগুনির দলে, 
কবি সঙ্গে চলে।» 


তারপর 'নটরাজের ধতুরঙ্গশালা'র ছার উদঘাটিন হয়] তাহার দংপু 

খোলার শিক্ষ। আরম্ত হয় “মহাকালের (পি পুলা আত 2 চাওলা কি 
লোককে ডাকিয়া বলেন, 

“প্রাণের মুক্তি মৃতু তিনে 

নৃতন প্রাণের বান্তা পথে 

জানের মুক্তি সতা-নৃতার 

নিতাসধোনা চিযাজারে । 
গুনবি বে আয় কৃতির কাছে 
তুর দু পুষে নীচে 
নদীর দুক্তি আহার... 


হান্নান রাহ! 


গু 
সাবেকী কবিগণের মত তারপর একটু আত্মপরিচয় বা ভপিত। দিয়াছেন” 
“ববির মুক্তি দেখনা! চেয়ে 
আলোক জাগার নাচন গেয়ে 
তারার নৃত্যে শুন্ত গগন 


মুক্তি যে পার কালে ফালে।” 
তাহার দয়িত তাহার কাছে শুধু বাশি লইয়া আসেন না, তরবারিও 
রাখিয়া যান-_ 
*এষে মালা নয় এষে তোমার তরবারি 
ভেবেছিছু চেয়ে নেব চাইনি সাহস করে।” 
পরবে কিন্তু সে সাহল ভাহার আসিয়াছিল, তাই অম্লান বদনে 
শঁনাইতলন,৮- 
আগুনের পরশমণি ছৌয়াও প্রাণে 
« লীবন পুণ্য কর দহন দানে |” (শীতালি) 
ক ১৪ ক 
নি? বটে তব অঙ্গদখানি 
তাঁপাধ তারাষ চিত 
বল তোমার, হে বঙ্গুপাশি 
চন্বধ শোভায় রচিত 1৮ (শীতিমালা ) 
১ ই এয ঈদ্ছিয়ই চবিতার্থ কর! প্রয়োজ্জন, তাই-- 
“গে (তামার বাজে বালী 
সেকি সহজ গান? 
সেই সুরেতে ঙগাগব আঙি 
দাঁও মৌবে সেই কান। 
আরাম হতে ছি করে 
মেই গভীরে লও গো মোরে 
'অশাস্তির অন্তরে যেখা 
শান্তি গ্মহাসি 8+- 


9 


বলাকায় ইহ! আরে স্ুস্প্ অধিকতর ক্রিয়াশীল (020:6 2০৮৮) 
ও প্রকৃত শক্তিবাদী-- 
“তোমার কাছে আরাম চেয়ে 
পেলেম শুধু লক্জ! 
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে 
পরাও রণ-সঞ্জ 
ব্যাথধাত আস্মুক নব নব 
আঘাত খেয়ে অচল রব 
বক্ষে আমার দুঃখে বাজে 
তোমার জয়-ডস্ক 
দেব সকল শক্তি লব 
অভয় তব শঙ্খ |” 
৫) মার্কণ্ডেয় চ্ডিতে দেবতার আমুধ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা 
“দৈত্যানাং দেহ নাশার তক্তানীমভয়া 
ধারয়ন্তাযুধা নিতং দেবেনাঞ্চ হিতার বৈ 1 
এই অভয় আশ্বাস গ্রহণ ও সংগ্রামের জন্থা নহিধুতত পুল হতে হী 
কবি টেনিসন লেখেন-- 
0৫15 17৮7 রা (চাট (তি ১2858 
8100 151 115 70]00৫৬ 
17101116716 07110451টির িছন 
(16 0006৫ ঠর ফ০1, 100৬ 2৮৭0, 
91621 0 7 তাত 92 তি টিউন 
৪04 31516 চা টন 557১৮: 
(01050715726 2158 টিরা02 
8180 11621 চা হা এ+ জু ২২ 


অষ্টাদশ শতাকিতে 2০02 কিক এতটা, সনদ এড রা 

নাই, তথু কাছাকাছি গিয়াছিলেন আরি সর খিক, খত সক 21০ 

০ শি] হাতি এট ০8:50 906 ইজি ০ 
7066 ৮০এ% 50৬ 35 হত ০৭ চিক ভিসন 





ক গু ঝা সু 


411 ৫150010) 118170101৮5 10 870613060০৫ 
411 0810516৮119 01)1561551 £০০৫. 


আর সাধারণ মানুষ ইহ! হদয়ঙ্গম করিয়! উদার ভাবে জীবন যাপন 
করিবে, ইহাই সাধু ব্যক্তির আদর্শ রাখিতে হইবে, সকল সাম্প্রদায়িকত। 
ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব অবলোকন পুর্বক, তাহারই মধ্য দিয়া জগততষ্টার 


সহিত যোগ রক্ষা করা তাহার ধশ্ম-_ 


+5518৬৫ 60 180 56০00 130 98195 70 011৮80 1০৪৭ 
13816100155 0010881) 06 ৪ 00179607658 0০0.৯ 
(2০0৩, 63589 0 1৬৪) 


এই সত্য উপ্‌লক্ষি ও বহিঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে 
বিশ্ষেভাবে নার পাইলে, তাহার ত্রাক্মসমাজের বেদী হইতে প্রদত্ত 
ভাষুণ ও এ সমাজের মুখপত্র তত্ববোধিনী পত্রিকার অঙ্কেও কিছু কিছু 
পাশ্ুয়া যায়, যদদিচ অনেক স্থলে আদি ব্রাহ্মলমাজের 01560 2150. 16910) 


স্প্বী 
এ) 


'নশ্বসনীয় মনত ও ৮ প্রগালীর সহিত একা হয়না । কাহার গান- 
উল গানে থাকার উপাসনার অঙ্গ 1 নানা ছন্দে নানা স্বরে কেবল 


দু 


ছুই সন সনীজ ছি রা গয়ান্টে। অতএব মহধি-প্রবপ্তিত অপৌত্তলিক 

তু আক।র ধারণ করিয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে 
- শী ভাহাতে এশ্বষো ও আভিজাত্যে লাভবান ও সমুস্তত 
দুয়া তু, কাত নিসংশেয়ে বলা চলে । এই গীত-মালিকা অবলম্বনে কবি 
বশ হুমম শয়ু বিনষ হরে জন্প্রেরণা! পাইয়াছেন, এবং সুফীদের মত 
1২ তের নিজ মাধমার অঙ্গ করিমাছেন। 


5: হক 17 পি এপ পরিবক্জি 


শাল ভামাততেই পলি 2৮ 
“শীন গাওয়া মোর সেই মিলনের থেল! 
নহাযার গানের ছলে আমার পন পাখা মেল! 
আজি আবার সুরের মাঝে 
দুরের ডানার শব্ধ -বাজে 
মেঘের পথিক গানে আমর এল প্রাণের কুলে 
ধিরহেতি আকাশ তলে সিল -জামায় তুলে ।” 


টানি যে সাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহা যথেষ্ট বিনয় সহকারে তিনি নিম্ন- 
লিখিত গানে বলিয়াছেন £-- 
“্রাজপুরীতে বাজায় বনি 
বেলা শেষের তান : 
পথ চ'লতে স্ুধার় পথিক 
কী নিলি তোর দান ?" 
কবি উত্তর দিতেছেন-_- 
বধুর কাছে আসার বেলায় 
গ্রানটি শুধু নিলেম গলার 
তারি গলার মাল্য করে 
করবে! মূল্যবান । 
( গীতিমাল্য--'উপহার নামক কবিত; ) 
ইহার পরেও, পুনরায় তিনি বার্ধক্যে প্রণতি' জ্ঞাপন করিতে, নিষ্ন- 
লিখিত উচ্ছাস দিয়াছেন, যাহা তাহার দেশবাসীর ও স্বসমাজীবুগণেগ 
নিত্য আরাধনায় বিশেষ উপকারে লাগিবে__ 


«আজি যবে দূরে ষেতে হবে এবার তোমার আগমন 
তোমারে করিয়! যাবো দান হেমছ তাশন জেলেছে গে 
| বন (মার ধনা হবে 
5, লামার টপ মিন ্ 
কতবার ব্যর্থ আয়োজনে করিলায সমর্পণ তোসাক উচকাস । 
ৃ এ জীবনে রক &. পণ, 
হোমাগ্সি উঠেনি জলি জীবনের পুঙ্থ পকিনতৈ ! 
8 শু +চ5 
শুণ্যে গেছে চলি হিরন নি 
হ্তাশ্বাস্‌ ধুমের কুণডর্দী একাযার ট্্য ৩৫ 
কতবার খণিকের শিখা পিবাসম বেজ শর 
অবিয়াছে ক্ফীণ টীকা কারিজ আহ 
লিশ্চেতন নিগীতের ভালে দ্ক় হু পিসি সত 
লুস্ত হয়ে গেছে তাছ ছিহীন কালে! ৮ ৪4: " 





হাসিয়াছিলেন, কিন্তু ভরা-যৌবনে কৰির মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত নিয়- 
লিখিত গানটি শুনিয়া মহধিদেব প্রশংস! না করিয়া থাকিতে পারেন 
নাই। সে সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, “দেশের রাজা যদি দেশের ভাবা 
ও সাহিত্য বুঝিত, তাহা হলে কবিকে তাহারা নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করিত। 
কিন্ত যখন রাভার দ্রিক হইতে সে সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে 
কাজ করিতে হইবে ।” তিনি তংক্ষণাৎ তাহার কর্মচারীকে চেক বি 
আনিতে বলেন ও কবির হাতে একখানি ৫. শত টাকার চেক, দিয়া 
তিনি তৃপ্তি লাভ করেন । গানটি এই-_ 
*ন্যন তোমারে গাধ না দেখিতে তুমি ছাড় কেহ সাথী নাহি আর। 
বায়ছ নয়ুলে নয়ন । সমুথে অনস্ধ জীবন বিস্তার 
জনম হোমাবে পয না জানত কাল পার!বার করিতেছ পার 
হারার রয়েছে গোপনে । কেহ নাহি জানে কেমনে। 
বদন বল মল অবিরত, জানি শ্বধু আছ তাই আমি আছি। 
ধায় শাদিশ পালাল মি, তুম প্রাপময়”- তাই আমি বাঁচি, 
িব অতি ভুদি যবমে সহ, ঘছ পাই তোনা' আরো তত যাচি, 
সি শ্য়নে বগলে মত জানি তত জানিনে। 
“খাই কিভডাছ নাই বার কে, চাঁন আমি ভোঁমায় পাব নিরন্তর, 
তার, ছে তব হেই, নাক লোকাস্থরে যুগ যুগান্তর ; 
1» নর স্গী পথ বার 22, তুমি আর আমি ম!ঝে কেহ নাই 
ও আছে তিখ জিতে | কেন বাধা নাই ভুবনে |? 
১০[সবদর আধিকল প্রতিধ্বনি থাকায় মহধির এই গীতটি এত ভাল 
দন্ত নিক প্রদর্শিভি গাপটি কিন্ত ভাহার প্রাণের কথার সায় 
5য় ৬ স্মরনে বাখিযাহিলেন ও শ্বীয আত্মচরিতে গৌরবের আসন 
“গরিপূর্ণ জানময় 
তা নব সহ্য তধ,শুহ আলোকময় 
কবে হবে বিভাদিত বদ চিত্ত আকাগে। 


সাম্দীতর আজ ৩৮২ 
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি 
চাহিয়। উদয় দিশি, উর্ধমুখে করপুটে 
নব সুখ নব প্রাণ নব দিবা আশে । 
কি দেখিব কি জানিব, 
নাজানি সেকি আনন্দ 
নূতন আলোক আপন মন মাঝে! 
সে আন্োকে মহাস্থথে 
আপনি আলয় মুখে 
চলে যাব গান গাহি; 
কে রহিবে আর দুর পরবাসে ।” 


এট! রবীন্দ্রনাথের রচন! হইলেও ঠিক তাহার মনোভাবের গান নহে, 
প্রচলিত হিন্দু ধারণার অনুরূপ । “নৃতন আলোক আপন মনমাঝেশ উচ্চ- 
স্তরের বেদাস্তের তাব এবং “79211 18015 11810 0007176 ছে 
10695221095 ] 85005550106 01010150760” পাশ্চাতাগণের মনোভাব 
যাহ। মিলটন্‌ এ স্বুললিত উক্তিতে ব্যক্ত করেন। এদেশের স্থির প্রতীতি 
--এ ধাম যতই ভোগসম্পদে আনন্দদায়ক হউক, সাধকের প্রীরিবদ্ব 
ন। হইয়। তাহার মনকে বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যন্ত রাখে প্ুন্রঃপ 
মরণং পুনরপি জননং জননীজঠরে পুনরপি গমন ও দেশর মদিবতে 
সর্ধদাই সন্ত্রস্ত করে। ইউরোপে "হও 8.5 
0150:089+ [10010: হইতে অবাতিন্তি ও পরিজন ছক তত, 
লাধুরা মিলেনিয়াম 10111600070 এর প্রতীক কি এক 
12995-00015718-এর জন্য বাত থাকেন । এই টিুকটিই বং উল 0১০1 
পাশ্চাত্য: ঠ5500য়া 240509186) লাম দি্ািজেন ৃ 

পুর্ব পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের চ৮31951 রর ফি হী জর ০ 
মধ্যে আলোচিত হইয়াছে । অধিকদ্ধ, ছিনি এ গত গা এবি 
পীর প্রায়স্চিতের কারণ কা শন কু উতর ব্িতে 


অনিচ্ছুক । তাহার মতে অভিজ্ঞতা ও সহনশীলতাই মানবকে উন্নততর 
জীবনের বা! ব্রক্ষলোকের উপযোগী করে, সুতরাং যাইবার ত্বরাটা তিনি 
অশোভন মনে করেন। অধিকার -প্রাপ্িটাই পরম লক্ষ্য খাকা উচিত । 
%115 0656৫, 0521 065179+, ভগবানে মতি রাখিয়া ভোগের শি, 
জ্ঞান ও যোগ্যতা! অর্জন করার মধ্যেই আত্মবিকাশের অবসর, বাধা 
বিপত্তি'ঠেলিয়! আত্মবিকাশটাই যেন তার আকাখ্া!। তাহার প্রেরণ। 
প্রত্যেকের পক্ষে স্বতন্ত্র, স্থির চিন্তে সেই অন্তরের মানুষের যাহা প্রের় ও 
শ্রেয় বোধ হইবে তাহ। ধরিয়া চলাই ধন 
“আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সাস্বনা 
বহিতে পারি এমনি যেন হয় ।৮ 
বার্থতা ত স্বাভাবিক এবং জাগতিক ব্যাপারে আবশ্টুক, তাই-- 
“দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা 
ভোমাবে যেন না করি সংশয় 1৮ ( গীতাঞ্জলি ) 


সগক্প্ন কাবে লগ হে মোরে 

"আর বিলগ্ব নয় 
দায় গাছে সরে গড়ি 

€ই জাগে মোর ভয় 

চে নট এ 

যে টুকু এর রং ধরেছে 
গন্ধে সুধা বুক ভরেছে 
তোমার সেবায় লও সেটুকু 

থাকতে সুসময় 
ছি কয়ো ছিয় করো 

আর বিলখখ নয় ।” 


ইছার ভিতর নিখিলবাসী মানবেয় সাধারণ কামনা ও আতঙ্কই যেন 
বি্্গান । “হে ঠাকুর, আমায় পড়ো ক'রে! না, পরবশ ক'রে! না, হাত পা 
চেখ কান থাকতে থাকতেই যেন যেতে পারি। উপরে উদ্ধৃত গীতটি 
ইছারই পোষাকী রূপ-_যেন হুঃখের রাত আসিবার পূর্ববে অস্তায়মান 
দিনমণি পূর্ণ গৌরবে ও বর্ণ ছটায় যশের স্ৃতুঙ্গ "শিখরেই অবলুপ্ত হয়।* 
সাধারণে আক্ষেপ করে যে ইহ! অকাল মৃত্যু, কিন্তু ইহ! কবিরই কামনা । 
উপরস্ত এই কবিতাটির শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিস্বাসের একটি 
স্তরভূমির সন্ধান আমর! পাই-_অমূর্তের উপাসন! কল্পনা আর নাই-_ 


“এ ফুল তোমার মালার মাঝে 

ঠাই পাবে কি জানিনা যে 

তবু তোমার আঘাভটি তার 

ভাগো যেন রয় |” 
কিন্ত, প্রচলিত হিন্দুধর্খে বিশেষত শশধর ভর্কভূডামণি প্রভূতি পশ্তিভ 

গ্রপের আধুনিক বিজ্ঞান অনুমোদিত তাহার ব্যাখ্যা! দিবার প্রয়াসে ভাতা 
আস্থা ছিল না, তাহা তীাহার--তাহাদের মভ্যদযকালীন বঠনাদৃ্গা 
পড়িলেই বুঝিতে পার যায় । উপাজি শিক্ষার উহ "হকি ৩৫৮ 
বা প্রতিক্রিয়া, এইরূপই আনব যল ্াহানল কৃতি ] আিটিযঘশ শাহ 
দিয়া সনাতনী হিন্দুর! হো “অ5চলাধিভল” দাঁড়ি! কালিয়া ক. জি 8 ত১৯ 
ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই সব্বথা যন্ববান-- 

“যেথা তুচ্ছ আচারের হক বাছুরাশি 

বিচারের স্বোতপথ ফেদে নাছি গ্ঁগি 

পৌরুষেরে. করেন! শতধা ২ নিত্য খে 

লস বডি | 


তত্বধোধিনী পজিদ্কায় ১৫:ক প্রতথমন্তাগ, ফৈোজে, ১৪৯, হট এও 
৪». পৃষ্ঠায় ববীতোর, এক, তাছের ববি: ৮০ পরে প্রকাশিত ধা 
ছিল ভাবার ককাণে জি ও হইল. রি ক :.. 


৬৮৫ খ্যাজনতগ রাজা 


মাননীয় বনুমতী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেধু-- 
মহাশয়, (৫ই জৈোষ্ঠ ১৩৩৬) 

আপনি আপনাক্ষ গড সপ্তাহের বন্ুমতী পত্রে কুচবিহ্থায়ের রজি- 
কুমারীর সহিত শ্রীধুক্ত জ্যোতস্সানাথ ঘোধালের বিবাহ প্রস্তাবের উল্লেখ 
করিয়! আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার নেতা, পৃজাপাদ শ্রীমক্মহধি দেবেজ্রানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের এ বিবাহে সম্মতি আছে ইহা অনুমান করিয়া বিশ্ময় ও 
ছুখ প্রকাশ করিয়াছেন । 

জ্যোত্ক্লানীথের বিবাহ লইয়া যখন সংবাদপত্রে আন্দোলন উঠিয়াছে, 
তখন আমি বাধা হইয়। আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য 
জানাইতেছি যে এই অসবর্ণ বিবাহে পুজ্যপাদ মহধিদেবের বা তাহার 
জোষ্ঠপুতর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বা তাহার পরিবারবর্গের কাহারও 
সঙ্গানুভূতি বা অনুমোদন নাই । অধিকন্ত ইহাতে মহধিদেব অত্যধিক 
বথিত। আমি এ বিষয়ে আর অধিক না বলিয়। জ্যোতন্সানাথ ঘোষাল 
গত ১৫ই এপ্রিল মহধিকে যে পত্র লিখিয়াছেন, নিয়ে তাঁহ। উদ্ধৃত করিয়। 
(দল 

ন্‌ খা রী রা 

'কুউবিই।কের মহারাজার কন্ঠার সহিত বিবাহে সম্মত হইয়াছি 

র। মভাশয় আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত 
ঠরি। প ৯ ৮ মহাশয় হিন্দুসমাজের সহিত যোগ রাখিবার 
নানসে ধিবাহাদি সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে যেরপ ভাব অবলম্বন করিয়। 
*/সততভেন, তাহা আমি বিলঙ্গণ অবগত ছিলাম। সুতরাং জানিতাম 
যু বাপ প্রস্তাবে আপনার পক্ষে সহাগুড়ূতি প্রদর্শন করা সম্ভবও নহে, 
শ্যুক্তিও নহে । * ক ক সাধারণে অবশ্তই জানৈ যে আমি স্বর 
ও দ্বার্ধান, তাহ! ছাড়া তাহার! স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে আমার পরি- 

বারের: কেই, এমন কি আমার পিতামাতার্ড এ বিবাহের সহিত কোদি- 


পরার সম্পর্ক রাষিতেছেন না, তখন তাহ ইহার জন পরিবারের আর 


কাহাকেও দায়ী করিতে পারিবে না। % $ « আমাদের পরিবারের 
সহিত সেয়প ঘনিষ্ঠ সামাজিক বন্ধন রক্ষিত হইবার আমি আশা রাখি না, 
কারণ তাহাতে কতক পরিমাণে পরিবারের ক্ষতির কারণ হইতে পারে। 


ক ঙ ক ষ ক 
শ্রীজ্যোৎস্মানাথ ঘোষাল ।” 
আদি ত্রাঙ্মসমাজ, শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী 
কলিকাতা। | ( বস্থুমতী হইতে উদ্ধৃত) 


ইহার পূর্বেও মহধির কোনও পুত্রকম্তার সহিত ব্রক্মানন্দ কেশবচন্র 
সেনের পরিবারস্থ কাহারও বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যনি করায় মহধির 
বর্ণবিচার সমর্থন কেশবচন্দ্রকে মর্মাহত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ জাতির 
মধ্যে পুর্ব্বাপর প্রচলিত ভৌগোলিক ব্যবধান অতিক্রম করিয়া বর্তমান 
সয় ও অবস্থায় শ্রেণী নির্বিবিশেষে ব্রাহ্মণের বিবাহ- প্রচলন হওয়। বাঞ্ছনীয় 
বলিয়! মহুধি মনে করিতেন। কিন্তু ব্রান্মণেতর জাতির সহিত অগুলোম 
ব৷ প্রতিলোম বিবাহ তিনি অকর্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন আরি 
ত্রাঙ্মপমাজ ও ভারতীয় সাধারণ ব্রাঙ্গসমাকতের মে; উই! অন্যান 
মতদ্বৈধের হেতু। 

যখন তাহার পৌত্র বলেন্দ্ের বিধব! পীর বিবাহ দিরাপ জম 
বলেন্দডের শ্বশুরপক্ষ আয়োজন করেন, তখন হভর্ষি 2 বিলটি টি 
করিধার জন্য লোক পাঠাইয়! বলেন্দ্ের ্রীকে উত্তর-পশ্চির রন ইসি, 
কলিকাতায় নিঞ্জ বাটিতে লইয়া শাসেপ হিখাযু আক্কাস বি 
বিধবার. প্রচঙ্গিত আচারে দিল হাপন কেন । বট কহ ৮ রি. 
পিতার এই বাসনা ূরার্থ য় “এ থে ভান4৮ জি, ১ প। 
করেন । 

রযীআনাথ খযং কি পরব ঙ্গ এস্জণ কত আসত সুজ) 
ফেলিয়া! কেবল বিস্তর দিকে, : দিক. রাখি্াহ্েন। কত 
রমীতেরাগের খুজকন্তার বির ধা হত লক টার, সুর, উহা 
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পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিবাহে তাহার পৌঁর়োহিঙ্য প্রস্তুতি কার্ধ্য- 
প্রণালী রক্ষণশীল ( ০0155৩80% ) পিতার উদার মতাবলম্ী (16:81) 
পুত্র দেখিয়া বলিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ পিত। অপেক্ষা সামাজিক 
আচরণে ভিন্ন প্রগতিশীল হইয়া তাহাদের শাখার বৈশিষ্ট্য খর্ধ 
করিয়াছেন। | 
ধন্মৈ বল, সমাজে বল-- কিছুরই কোন বিশিষ্টতা তিনি গ্রাহছ করেন 
না। তিনি চলা] এবং জাগে চলার পক্ষপাতী, তা যেখানেই হউক। 
যাযাবর জাতির কাছে গতির মর্যাদাই পরিশ্ষুট, স্থিতির কিছুই মূল্য 
নাই। এযাবাবর সংস্কার ইউরোপে বদ্ধমূল-হিন্দুর নিকট গতি ও 
স্থিতি, উভয়েরই মধ্যাদা আছে। তাই হিন্দুর স্থিতির দেবত। বিষুঃর 
আক্কে সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার দেবী চঞ্চলা লক্ষ্মী বিরাজমানা। রবীন্দ্রনাথের 
কাছে গতি জীবন, স্থিতি জড়হ। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে ইউরোপের শিষ্ক 
এবং কাধাকলাপে এখানে শিষ্ঠ বিদ্যা গরীয়সী। কাজেই কৰি 
১8 ভেদে হতিম ষর্দি আরব বেছুইন। 
বধ: হাতে ভদ্গমা গ্রীণে চলেছি নিশিদিন 1” 
সংনক কিউ এজঙ্বান্ধে একজন চিন্তাশীল সমালোচক কি বলেন তাহ! 


,. ৭. এটা জড়ছের পরিচায়ক, ওট! প্রাণের পরিচায়ক--এসব 

5৮ সাদবি পাশ্চাভা ধুক্নি, ত্রাক্মণা সাহিত্যপুষ্ট বাঙ্গালীর মুখে শোভা 
শা 1: হে ভরাম্মপ্য সভ/ত। জড় ও জীবনের ্বন্ব ও বিরোধ ঘুচাইবার 
০ একস সাধন! করিয়াছিল, বিধি-বাবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্াকাণ্ডে 
৮৪ দিয়া জীবনটাকে একটা বিরাট যজ্ানৃতিতে পরিণত করিয়াছিল, 
হাধাবুর'ব সহত্র বংসর পূর্ধে যে আাক্ষপ্য সভ্যতা বৈয়াগ্য ও হয্ন্যাসকে 
হক, মনে করিয়া, স্পষ্ট বঙলগিয়াছিল বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার 
নন?  উপদিষদের বৈদিক যুগ হইতে জীরিস্ত বরিয়! অন্তত: গীতায় 





রানীর করবা | ৩৮৮ 
পৌরাণিক যুগ পর্য্যস্ত কর্দ্মকথা প্রচাঁর করিয়া আসিয়াছিল সেই ব্রা্গণ্য 
সভ্যতার শেষ কথা এখনও বল! হয় নাই। নান! এঁতিহাসিক কারণে 
্াক্মণ্য সভ্যত! সাধারণ্যের মাঝখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিচিত্র 
আচার ও বিধি-বাবস্থার গপ্ডির মধ্যে হোমাগি জালিয়! রাখিয়াছে; জগতের 
নাগরিকগণের কলকোলাহল সেখানে পৌছায় নাই । হয়ত, সে বাহিরের 
কোনও সংবাদ রাখে নাই; কিন্ত সে এ আচার ও বিধি-ব্যবস্থার 
সাহায্যে আত্মরক্ষা! করিয়া আসিয়াছে । একদিন ভারতবর্ষের স্ত্ীপুরুষের 
শিক্ষ। দীক্ষার ভার ভারতবাসীকে লইতে হইবে । তখন আচার ও বিধি- 
ব্যবস্থা অনায়াসেই রূপান্তরিত হইবে । ওগুলা তো বহিরাবরণ। 
পুরাতন আচার ও বিধি-ব্যবস্থার দিন ফুরাইলে কিন্তু নৃত্তন আচার ও 
বিধি-ব্যবস্থ! গ্রহণ করিতে হইবে । কখনও স্বেচ্ছাচার ও ট্রাচারের 
মধ্যে ব্রাঙ্গণ্য সভ্যতার চরম বাণী উদগীরিত হইবে ন11” 
অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুগ্ু। 

পায়ে-পায়ে-চলা পথের মহিমা প্রায় সকল সভা জাতিই দীকার 
করিয়াছেন। পূর্ব্বানুহ্থত পন্থ। সময়ে সময়ে সংকীণ, পিচ্ছিল ও কষ্টকর 
হইলেও দুর্গম কাননে দিক নির্ণয়ের অসুবিধা! হইতে সাধক 2য়! 
প্রত্্যেককেই নিজ-নিজ বুদ্ধি ও শক্তির বলে চলিতে হয়। নার, 
সংসারের গতিতে অনেক সময় ভাবিষার সঙগয় বা প্থনিক্ষেনস। আকার ও 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং পাইলে৪ সকলের পতি নিত অ্ি 
আলোড়ন রুরিয়া নুতন পথ আবিষ্কার করা মুসা নঙ গা হাতল 
নিংসশয়ে যাও। করিয়া পরিণামে ভুতের সন্ধান জুনসিছ ০১৩ 
মনীন্বীগ্রদের উদ্ভাবিত পুর্ধবাচরিত দধে বঞ্কাল অনঠক্ের 
'আহিক'সংখ্যক বান্ধির অঙ্থমোদনের একট সালে (র এজাকেছি 5 
গয়বাগনে জদেকটা অকুড়ো হয়ত! ও. একার ভিজটড18, আস ং 
খাকে। কর্ধির মতে গ্গায়ুগঞ্জিক আরা ব্যজিত, কুপন দা রশতশ 
থাকে মা, নাইন শাহীন তিক: পঞ্চলা কি, ছাদ. এককাদ | 
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শৃঙ্খল বিবেচনা করেন ও মুক্তিকামী মুক্তিগ্রয়াসী আত্মার দুরগড় লক্ষোর 
অস্তরায় স্থির করিয়া, বলিতে উদ্ধত হন-- 
“ছুবেলা মরার আগে আমি মরব না! গো মর়ব না!” 


বা 
“ছড়িয়ে গেছে স্থতা! ছি'ড়ে, তাই খুঁটে কি মরব কিরে? 
আমি ভাঙ্গা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না।” 
ব্যাপক ও সমগ্িভাবে মনকে সকল বিষয় অনুধাবন করিতে শিক্ষিত 
করিয়াও দেখেন যে শুঙ্খল পায়ে পায়ে জড়াইয়। থাকে এবং ভাহা। ভাঙজগি- 
বার অনতিকাল পূর্ব পধ্যস্ত এবং বহুদূর অবধি তাহাকে বহিয়। টানিয়! 
টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়। তাহাতে কত না প্রতীক্ষা ও ধীরতার 
আবশ্যক । চেষ্টার দাপটে শিকল ছিড়েনা, অনেকস্থলে টন্টনানি ও 
বন্ঝনানি বাড়্ে। শীমুকের কঠিন খোলা ভেদ করিয়া বহিরাকাশের 
সহিত তাহার যোগ কখনও কখনও সম্ভবপর হয়, সহজাত অধিকার-বলে। 
দাপেরও মধ্যে মধ্যে নিশ্বোক ত্যাগ স্বভাবসিদ্ধ। কিন্ত মন্ুষোর পক্ষে 
সঃনাজক সংস্কারের আবরণ কথঞ্চিৎ ত্যাগ বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিপ্ন করা তাদৃশ 
-&জ ও আাস্থাকর নহে, কারণ সঞ্চিত স্মৃতির মধ্যে যে মানবত। নিবন্ধ, 
হার অস্তিত্বকে সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি প্রসারিত কর! তাহার প্রেয় কর্ণ 
“পয! শপ হয়া সুতরাং আবাঙা অঞ্জিত সংস্কারই তাহার ব্বাতস্ত্রা ও 
ওফ রক্ষা করিবান উপায়। জগংতধ, জীবতন্ব ও ঈশ্বরতত্ব, মনস, 
5 * কাধা, পশ্জভান। নরগাবধ ও দেখভাবের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য 
15158 আহার জীবনের লেক্চা বলিয়। পূর্বাপর স্থিরীকৃত হইয়া আছে। 
15, স্টান্কার উপাসনাতজে হাদয়ের প্রশস্ততা আনয়ন ও নিজেকে. মনের 
সাহাধো দেহণখ্মভাঁরের অতীত অবস্থায় অবস্থান জন্য মাধকদের সাধনার 
ছিপ িল্ত স্তরে কতক সংস্কার অঞ্জন ও কতক সংস্কার বর্জনের ব্যবস্থা ও 
উদ্টা নির্ধারিত, আছে। মোটের উপর, দীর্ঘকাল স্থাযিত্বের মাপকাটিতে 
ভালনের শেষ বিচার হয়। ভবে চলিবার পথেও সাথকের চিরদ্ির 


স্রীশ্র ক! ৩৯ 
পরিপোষণের অস্থ সংস্কার ও আবেষ্টনের কমবেশী অদল বদল করিবার 
বিধিআছে। যথাযথ বিধি ও তাহার ক্রমের উল্লঙ্ঘন করা. সাধকের 
নিজের বিবেক ও ধারণাশক্তির বৃদ্ধির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু ইহ! 
ব্যক্তিগত । সমষ্তিগত হিসাবে যোগ্যতর ব্যক্তিকেও কনিষ্ঠের পদচারণ- 
ক্ষমতা অনুসারে নিজের পদক্ষেপকে খাট করিয়। লইতে হয়, নতুবা এক- 
সঙ্গে চলার ব্যাঘাত ঘটে । হয়ত এইখানেই তাহাদের ওদার্য। তাই 
হয়ত নিরাকার পরমব্রদ্ষের ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া এবং খধিতুল্য পিতার 
নির্দেশ অনুসারে ও উৎসাহে বদ্ধিত রবীন্দ্রনাথ সাধন-পথের শেষ সীমায় 
দেখেন “রসে বৈ সঃ। তাহারই প্রকৃত উপলব্ধি করিতে যাইয়া বহুর 
মধ্যে একের ক্রিয়া বৈচিত্র্য ও রসের অনুপ্রাণতায় চমকিত হইয়া কল- 
বাহিনীর নদীর মত রৌদ্রসমুজ্জ্ল নৃত্য ভঙ্গিতে বহুতর ক্ষুত্রু বৃহৎ 
সামাজিক উপলখণ্ড নিজের মনমোহন লিপি-কুশলতাধ ঢাঁকিয়। অঝোর 
ধারায় শতধা বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছেন। রূপসায়রে পরম স্নেহময়ের 
মুখচ্ছবি অবলোকন করিয়! শতছিদ্র মর্তজীবনের অপূর্ণতার মধো পূর্ণতার 
স্বরূপকে পরিচ্ছিন্ন আবেষইউনে নিবিড়ভাবে পাইয়া আনন্দ্বরে পঙ্গিয়। 
উঠিয়াছেন--“হৃদয় আমার চায় যে দিতে শুধুই নিতে নয় কপহী 
বাণ্ায় অঙ্চনায় আর পরিতৃপ্থি হয় না, সকল ইন্সিয়ের পঙ্েগিরতর। তিল 
প্রাণের সহিত অঙ্গাঙ্গী মিলনের কাতরতায় শুনাউলেন-. 


"মাঝে মাঝে প্রাণে ভৌমার পরণপালি দিক, 
শুধু তোমার বাধী দর গো ছে বন্ধু ৯ ক? 


. এ যেন গঙ্গার পুজা গজায় লে । রা ধরন উস টড 2 
কি্বর, মাত্র গুছাইয়া আগাইয়। দিয়া, দ্রীষ্ভার পলা প্রন পিস ২ পাও 6? 
নেশায় বিবিধ উপচারের সন্ধান পাতে ড়: কয. ক ধদুগ, 
নৈষেস্, গ্রণাম, জীদঙ্গিৎ--কৌবিই মেন. বা, ন। এ: [নহস্টামেং 
'ধৌধায় ফোন অংশে জরিনা ইল) "হোক টিক মিছির উর রি 
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কথা, ছন্দ, গানে, উঠাবসায়, যতবার পারা যায় উপ্টাইয়! পাপ্টাইয়। “মতি 


রহ ভূয়া পরসঙ্গে । কবিবর বুধাইতে চেষ্টা করিয়াছেন-__ 


“অন্তরে বা দিবার ছিল 
মিলিছে এক হয়ে 
চরণে তব গোপনে ভার গতি । 
বাহিরে তুমি নিলে না মোরে 
দিবস গেল বষে 
তাহাতে মোর যা হয হোক ক্ষতি। 
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল 
ভরিপ তব ডগি 
গর্ভ! বর্দনাতে 
দিয়েছি ধৃপ জালি। 
গদপ চল মলিন শিথ: 
ধৌত ছিল কালী 


দীধ হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি । 

ব্যখায মম তোমারি ছায়া 
পড়িছে মোয় প্রাণে, 

বিরহ ছানি তোমারি বানী 
মিলিছে মোর গানে। 

অলথ ম্লোতে ভাবনা ধায় 
সোমার তটপানে 

এপার হ'তে বহিয়া মোর নতি । 
যে বীণা তব মন্দিরেতে 
বাঙ্গেনি তানে তানে 

চরণে তব নীরবে তার গতি ॥* 


রামমোহন রায়ের প্রবন্তিত নিছক অপৌস্তলিকতার গঞ্চি যেন রসান্থু- 
সতিবিশিষ্ট হদয়বান কবিকে আডষ্ট করিয়া তৃলিয়াছে । তাই, বোধহয় 
পাপে সার প্রণয় ভোরে তুমি ধন্য ধন্য হে” মুখে বলিলেও কবি সম্ত্রম- 
ধর শাকিশযো কোথাও কলহাস্তরিতা বা খণ্ডিতার মানের কোঠায় 
৮৯ পাতবখানুর প্রতি অনুরূপ সম্তাষণের অনুরূপ সম্ভাষণ প্রয়োগ বা 
শধহেলার এদাধারোপে ব্যথা নিবেদন করিতে অক্ষম হন নাই। «কেন 
[ধুছু আস হৃদয় আকাশে তোমারে হেরিতে দেয় লা” বলিয়া কান্ত 


পদ 
গষঠয়াছেন। 


এ হেন খুটীয় প্রচারকের অগ্গুতাপবিদ্ধ সাধনার মত । নিজের 


পরিচ্ছি্ত!, সুঢ়তা, ছরদৃষ্টতা, অবাধ্যতা ও বন্ধ্যতাজ্ঞাপক আরাধন!। 


বষ্ঠবের জনতা রপ্রিত হইলেও বেদান্তের 'অয়মেব স্ব. এর প্রশক্ত ও 
ইচ্চন্তর ভূমির উপর হইতে ইহা উক্ত নয়, কাজেই মর্দসখার লীলা মাধুর্য 
এবং মান আক্িম[নের তাদৃশ স্থান নাই।, বিরহের তীর লা যেন তেমন 


পরিস্ৃট হয় নাই। মিলনের করন! ও প্রোধিত ভর্ভুকার ভাবি আনন্দই 
প্রবল। টা বিবার রথের রুযোগ মাহি-, 

“নাথ ভূমি এস ধীরে 

সুখ ছুখ হাসি নয়ন নীরে। 

রহ আমার জীবন ঘিরে 

সংসারে সর্বকাজে । 

ধ্যানে জানে হৃদয়ে রহ 

জাগি অহরছ--, 

বলিলেও পুরুষকারবাদী কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই ভজন 
বিলাসী বা তাহাদের পক্ষপাতী নহেন। প্রচলিত উপাসন। পদ্ধতিকে 
তিনি কতকটা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণবপ গ্রহণ করিতে 
অনিচ্ছুক । কোনও বৈষ্ণবভাবাপন্ন মহিলাকে তাহার লিখিত পত্র হইতে 
কিয়দংশ উদ্হত করিতেছি £₹_- 

“বাংলাদেশে আমর! শান্ত কিংবা বৈষ্ণব ধর্মের মুখ্যত বস সান্তোগ 
করতে চাই। হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার সার্থকতা! 
সনেকরি। একে আধ্যাত্মিক বিলাম বলা যেতে পারে । সব রক 
বিলাসের মধ্যেই বিকারের সম্ভাবনা আছে । 

. 

মানুষের মধ্যে ষে-দেবতার আধি্ভাব ভার সে বাপে এব নাশ 
হতে হবে । মাহুরার দেবত। মানুষেরই নঃয়ের অলঙ্কার য়ন কা 
মাুষের দেবতীকে বঞ্চিত করে । হ্াকরকে এট রকম অলঙ্কার দি 
আয়ের তৃপ্তি হয় মালি, কিন্ত ঠাকুরকে কেফলারায়। ট্দ কব? শসা 

করলে তীকে ছোট € করা হয়। ভয় লঙ্গে সদ জি সল্প ক৭। 
হ্ 1 রঃ | রা 
6 রি 3255 ০ 
তোমার লালা গেদাগে জান র্সে বাথ জবা ফোলা হু 
2১১ দ-পরিজাখ। হব উজির জজ 
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যে-সেবায় তোমার মনুস্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য হ'তে পারে সেইখানেই আদল 
সে-আনন্দ হংখকে স্বীকার ক'রে, তাকে এখ্ডিয়ে নয় & 
(জঙ্ইব্য--প্রবাপী অগ্রচ্থায়ণ কী 
তাই, স্বজাতীয়গণকে উদ্ধুদ্ধ করিতে 'শীতাঙ্জলী'তে ভারম্মরে ববীন্া- 
নাথ বলিয়াছেন 
প্ুদ্ধধারে দেবালয়ের কোণে? কেন আছিস ওরে -- 
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেবে। দেবতা নাই থরে। 
রাখরে ধ্যান খাকরে ফুলের ডালি 
ছি'ড়ক বস্ত্র লাগুক ধূল! বালি। 
কর্ম্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ধর্ম পড়,ক কারে 
তারি মতন শুচিবসন ছাড়ি, আর রে ধুলাঁর পরে।” 
বৈষ্ণব প্রবন্তিত ধুলোটের-আনন্দমেলা-উৎসব হইতে ইহা যে সম্পূর্ণ 
বিস্িন্ন তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 
সিংশ শতাববীর মানবতা-পেষনকারী যন্ত্র সভাতার বিরুদ্ধে কৰি 
'রক্কববী' এহোমযাগে বিশ্ববাসীকে অন্যরূপ প্রাণানন্দদায়ক জনহিতকর 
কাযা মঙ্গল শঙ্ষের তুষা নিনাদে আহ্বান করিয়াছেন। বিরাট কর্ধ 
মগষের গৌরবজনক ও তাহার আশ্রিত জনগণ তাহার বিয়াটত ও মহান 
নর সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া সার্থকতা অনুভব করিতে পারে হদ্দি 
ভাতার সুক্ষ নীতিবোধ এবং অন্তরের শৃঙ্ছলা-সৌন্দর্য্যের আকাঙ্খা পচ্ছন্দ 
ও অবাহত থাকে। বাধ্যতামূলক অন্ঠান্কের তীক্ষ শর তাহাকে সহজ 
উঠানসার মধ্যে উত্ক্য্া না .করে। এই অন্তরের ধর্জ রবীন্ত্রনাকে 
বই চাঙসিত ক্ষয়ে : তাই জাধনাবিলাসী' কোন মহিলাকে - ভিনি 
অনয আনি জানাইয়াছেন € কর্টের মহৎ-তম্ের উপল হি কমা 
বলিয়াছেন” | 
.. '*ষে গভীর উপলন্ধির কির দিযে ছুমি দিযেচ সেটা আমার ফানতে 
লিই স্যাধছে। আমার মনে পড়তে ক্মানিও একসময়ে আতাধতই যে 


88. 





চিলির রী 
সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান 
-সংসার থেকে হাদয়ের যে তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়নি রেইটেকেই 
অন্তরের মধ্যে মন ক'রে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম। কিছুদিন সেই রস- 
জোতে গা-ঢালান দিয়েচি। কিন্তু সত্য তো৷ কেবলি রসে! বৈ সঃ নন, তাই 
একসময়ে আমার ধিকার এল-_সেই নিমজ্জন দশ! থেকে তীরে ওঠাকেই 
মুক্তি ব'লে বুঝলুম। ভাবের মুধ্যে সম্ভোগ, কিন্ত কর্শের মধ্যে তপস্যা । 
এই তপস্তায় সেই মহাপুরুষের আহ্বান, ধাকে খধি বলেচেন “এস দেবে 
বিশ্বকর্মা মহাকা।। তিনি কেবল বিশ্বরস এবং বিশ্বরূপ নন কিন্ত 
বিশ্বকর্মা! । বিশ্বকর্ে যোগ দিতে গেঙগেই বিশুদ্ধ হ'তে হয়, বীর্ধ্যবান 
হ'তে হয়, জ্ঞানী হ'তে হয়। বিশুদ্ধ কন্মে সত্য সর্বতোভাবে সপ্রমাণ 
হন--জ্ঞানে, রসে, তেজে-_পূর্ণ মনুষ্যাত্ের মর্ধ্যাদ। সত্যকর্মে, বিশ্বকন্মে ৮ 
(ত্রষ্টব্য--প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ ) 
আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের জীবনে, লেখায় ও গীতাবলীতে 
যে-ঘৈত ভাবের ইঙ্গিত করিয়াছি এবং তাহার ধর্মালোচনা ও কাব্যা- 
লোচনার গল্গা-যমুনাধারা মিলিত হইয়া যে উন্মিমালার উৎক্ষেপ ক্রি 
যাছে, সে-দোলনের পরিচয় লাভ করিতে হইলে পাঠকের সতর্ক হয 
প্রয়োজন। তিনি বোলপুরে একটি নাটক 'অভিনয়কতীন উঠব রটনা 
কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়। তাহার ধন্দ-জীবানর সারকথ। আসাদের 
শুনাইয়াছেন। তাই নিয়ে তাহা পাঠকবর্গীকে উপহার দিতেডি ; এ 
সম্পুর্ণ কঙ্মিক্‌ কনসাদলেল (008816 20052049219 উতর 
' উৎপপ্তি, লয়, উদ্ধীন, পতন ও ক্রিয়া ঠবঠিজোর পক; সিল শিশ্ীকে 
(্ষৰি জীবাঙা হইয়া, ভখবৎরবের ব্যাখ্যাতা |. কারণ ছাছুমসাতযট ৪ 
: ধারে জানপন্থী:ও রসোপসথী হইয়া ক্োোগের মা ঢা চ$ উপলবির 
কি আাকে। তাহাই জীবমের লও দারা । 
(বিচিরা, জড় --১৩৬৪ হরিনডে সা, ২. 
“ স্রিতা বত ও শাবি বোগে রাজ সোকরুরদিনার রাতে পাতি 
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নিকেতন অভিনীত হইয়াছিল । নটরাজের তাগুবে তাহার এক পদ. 
ক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে বূপলোক আবন্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, 
তাহার অন্ত পদক্ষেপের আঘাতে অস্তরাকাশে রসলোক উত্মধিত হইতে 
থাকে । অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে 
পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলন্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত 
হয়।  'নটরাজ' পালাগানের এই মন্ধন |” 
সময়ে সময়ে খুষ্টীয় ধর্দপ্রচারকের আগ্রহ ও পরধর্ম অসহিষুতার 
আচও তাহার লেখায় পরিলক্ষিত হয়। তাহার বিদ্রপ তীক্ষু হইলেও 
সুপ্ত অজগরের, বিরাট সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের, চৈতস্ত উৎপাদনে 
সমর্থ হয় নাই । সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে কিন্ত সমাধানে সহায়তা করে 
নাই । তাহার ব্যক্তিত্বের ধারে ও ভারে হয়ত তাহা পরবর্থীকালের 
সা হিং ত্যর পৃষ্ঠায় খবর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া হরেস মার্শেল, জুভেনালের 
লাহিতাক বাঙ্গের অবদানের মত অমরতা লাভ করিবে। কিন্তু ভিন্ন 
সাম্প্রনাষ়িকগণ তাহাতে তাহার এদেশীয় আধ্যাত্মিক ভাব ও পৌরাণিক 
চান সম্বন্দে বিচ্ধতা অপেক্ষা অজ্ঞভারই পরিচয় আম্বাদন করিয়াছেন । 
চিবসহনশীল হিন্দুপত্থীর দীখনিশ্বাসের তুল্য ক্ষোভপ্রকাশট! তাহার নীর- 
বই কেবল করিয়াছেন, তাহা লইয়! প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হন নাই। 
কির কথ! দৃঠলা নহে, মধ্যযুগের ক্ষত্রিয়'সৌজন্যে যেমন দুত সর্বদেশে 
এবননাগের পঞজ্রমমরি যাহা অরবিন্দ-আশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত দিলীপ 
বনাত রাস ১৩৪৬ বঙ্গাকে শ্রচার করেন ও তাহার “ভীর্ঘস্কর পুস্তকে ২৮৭ 
শঙ্কা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখ। যায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন £-_ 
“সামার যখনই ক্ষিদে পায় তখন আমার গাছে যদি ফল না থাকে 
রবে তোমার গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে আমার স্বভাবতই ইচ্ছে হয়। 
কস খেছেছু ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমারক্ষ! করা সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার 
পক্ষে অহ্যাবন্তক এই. অন্তেই ফল পেড়ে, খাওয়াট। চুর়ি। এই চুরি 


হ্াজদীতক খা | ৩৪৬ 
সম্বন্ধে সাজ আমাদের মনে যে সংস্কার দৃঢ়বন্ধমূল করে দিয়েচে সেটা 
নিজের ব্যবস্থারক্ষা সহজ করবার উদ্দেশে । 

বদি কোনদিন বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক কারণে রব্যসামন্্রীর বিশেষ 
মূল্য না থাকে, তাহ'লে চুরি সম্বন্ধে সংস্কার আপনি চলে বাবে। বস্তৃত 
চুরি না করার নীতি শাশ্বত নীতি নয়, এটা! মানুষের ঘরগড়। নীতি, এ 
নীতিকে ন! পালন করলে সমাজে যদি অশান্তি না ঘটে, তবে পরের ভ্রব্য 
নেওয়া চুরিই নয়। এই কারণে তুমি দ্রিলীপকুমার যদি আমি রবীন্দ্রনাথের 
লিচু-বাগানে আমার অনুপস্থিতিতেও লিচু খেয়ে যাও, তুমিও সেটাকে 
চুরি বলে অন্থুশোচন1 কর না, আমিও জেটাকে চুরি বলে খড়াহস্ত হইনে। 
ব্যভিচার সম্বন্কেও এই কথাটাই খাটে।” 

“মেয়েরা যখন বাধ্য হয়ে পুরুষের অনুগত থাকত, জীবিকা নির্বাহের 
জঙ্ক বিবাহ ছাড়া বখন তাদের অন্ত উপায় ছিল না, তখন বিবাহের হাটে 
যে জিনিসের দাম বেশি সেটা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হত । 
আধুনিক কালে স্ত্রীলোকের সে বাধাও অল্প অন্ন করে কেটে যাচ্ছে 

সম্ভান-সমহ্যাটাও এখন প্রবল নয়, ০৬ উপায়গুলো সহজ । 


গী 


্ত্রী-পুরুষের ও বিশেষভাবে ্্ীলোকের দৈহিক িং ভারা নব ॥ 
সংস্কার যে সকল আধিক ও সামাজিক কারণের উপর এতাদ 
ছিগ্প, সেই কারণগুলে! ক্ষীণ হলো বা বিলুপ্ত ওঠে এও 
উপদেশের যা থাকতেই পারে না। 


ৃ 

ব্যভিচার পাড়ের এই কথাটাই খাটে! এক ফা হা সু 
সামাজিক অর্থাৎ, এতে যদি সমাকের সাত '্ট জেট সহ) 
মানঈটুয়কে সারধান হতে হয়, যদি ন! ঘটে তস্য গা টা বি 2 28 
না- ভয় দেখিয়ে ঠেবিফে রাখবার সস ভকে, সে কাক নু খের তয় 
রাখা হয়েছে সেট! খসে গেলে দেখা মায় ওর উপর ময়লার যু ৃ 
সী, ফেরী: ১ ৮ ২ 
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ছি ১. 
এ তিতির তি 
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৩৪৭ বজ্র জরা 


“আমাদের যে-কোনো কাজে সত্যের 'খলন ছ্বার! বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতক: 
তার স্যপ্টি হয়, বা মৈত্রীর (বৌদ্ধ পরিভাষ। ) খ্বলনদ্বারা সংসারে হিংসা, 
বেদনা, অশান্তির প্রচার হুয় সেইটেই নৈতিক হিসাবে মন্দ । স্ত্রী-পুরুষের 
দৈহিক সম্বন্ধের নৈতিক বিচার করবার বেলা এই কথাটাই স্মরণ করতে 
হবে। এর মধ্যে 25০20151510 বা বৈরাগ্যের কথাটা নীতির দিকের কথা 
নয়-_সেটা শারীরিক বা আধাত্মিক চিকিৎসাতব্বের কথা স্ত্রী-পুরুষের 
যেখানে অসত্য অশান্তির যোগ, সেইখানেই সেট! ব্যভিচার--যেখানে 
সেআশঙ্কা নেই, সেখানে সন্ন্যাসীর কথায় কান দেবার প্রয়োজন 


দেখিনে! 
(মাঘ, ১৩৩৪ ) 


"জব-পুরুষের দেহ-সন্ভোগ নিন্দনীয় নয়, তার প্রয়োজন স্ুৃতীত্র, সহজ 
অবস্থায় ভাতক দমন করাই আন্থায়-কিষ্ত অন্যান ধঙ্মকন্মের মতো! সে 
নিতান্ত অপরিবজ্জনীয়- বস্তত ধন্মের দিকে হুবুদ্ধির দিকে তাকিয়ে 
শত আমর এ সম্বন্ধে আত্মদমন বনু নি বন্ুবার করে থাকি। না 





জন্য “দ্টননেব জন্মিলন আবশ্ক, কিন্তু রঃ প্রেমের উপরে€ মানব 
ক ৭ (তি হি পক এজ. রকি বরুদ্ধ। | 
্ ৮৪ ক 
তিন ড় হঙ্মনীতি খলিনেনকিস্ত মানবনীতি আছে, 
1৮0 ভিত, তোহ অসন্ীত বালে কোনে! একাস্তিক পদার্থ নেই, 
৮৫ এ ১ ০4 মাত । 
% ক রগ 


এজন য় এপ্পান্ত সমাজে সত্য ততক্ষণ চুরি যেমন অন্যায় তেমনি 
এন রিবা বন্ধন সমাজে প্রচলিত ততক্ষণ যৌননীতিকে সংঘমকে 
মারার হখে ( জুলাই, ১৯৩৭ ) 
স-ববীজনাথের পত্রমর্মর ততীর্ঘকর' হইতে উদ্ধত 


সর্ধডদস্ণ. পন্বিচ্ছে 
রবীন্দ্র জয়ন্তী 


গং ১৯৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ ভারিখে রবীন্দ্রনাথের ৭ বংসর 
পূর্ণ হয়। সেই উপলক্ষে বোলপুর শাস্তিনিকেতনে ব্যাপকভাবে 
কবিবরের জগ্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ভাত্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে 
জয়ন্তী যোগে ভগবান শ্রীকষের জন্ম হওয়ায়, জন্মাষ্ঈমীকে স্ত্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী 
বল৷ হইত। জয়ন্তী যোগ ও অষ্টমী তিথি না পাইলেও মানুষের জন্মোৎসব 
সম্বন্ধে জয়ন্তী শকের প্রয়োগ বাংলার বাহিরে 'শিবাজী জয়ন্তী', "তিলক 
জয়ন্তী: গ্রডৃতিতে দেখ! যায়। সেখানে জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ উৎসবের 
এই সংজ্ঞা! দেওয়া হইয়াছে । সেই দৃষ্টান্তে এবার শান্তিনিকেতনে রবীন্্- 
নাথের জগ্মোসবের নাম দেওয়া হয় শ্ত্রীরবীন্্র জয়ন্তী' । কলিকাতায় 
এই উৎবকে "রবীন্দ্র জয়ন্তীঃ বলিয়া প্রচার করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে 
কলিকাত। হইতে বহু রবীন্দ্র-ভক্তের বোলপুরে সমাগম হয়। সেখানে 
প্রাঙ্ঃকালে আজকুণ্ধে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে জীযুক বি কল শী 
ত্বরচিত কবিতায় কবিকে অভিনন্দিত করেন এবং অথর্ব দল তই 
সংগৃহীত মন্ত্রের বারা কবি-আঁবাহন, কবিকে অর্থ্যদান ও বাইত কানিবাদ 
হয় এবং মধ্যে মধ্যে কবির রচিভ দু'চারিউা,গান গীত হয়| টানানিলেই 
ঢারিটি তঙ্জলোক ও একটি মহিলা কথক অন্ত উপহীর আনি গলেল 
তাহাঁদের মধ্যে যিনি কবি, ভিনি স্বরচিত চীমন্তীয়ায় কবিস্া বিঃ কি 

পড়িয়া .কধিকে উপহার দেন। যিনি চিত্রকর ভিনি একটি ৯: রঃ 
উপহার ফেন।.. বৃক্ষরোপণ ও. গ্রগা (জঙ্গঞ্জ) টসর্গ কিবা ০৭ 
রনীযানাধ একটি বক্তা. করেম ও স্বরচিত. মৃত কবিতা গী জেন 
আমাদের শাড্ডিনিকেতন' গান হয় পরে জালারাগা এই ট 


স 





সমাধা হয়। এই উপলক্ষে কবির যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহ! হইতে 
আমর! নিয়ে কিছু কিছু উদ্ধত করিয়। দিলাম-_ 
জু কঃ ষ্ 
“অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ও শোষপসম্ভূত আমাদের এই বর্তমান 
ছুঃখকষ্ট যাহাতে প্রশমিত করিতে পারা বায়, সেইরপে জাতিসমূহকে 
পরস্পরের মিলনমূলক সহযোগিতার জন্য সচেষ্ট হইতে হুইবে। 
ষ রী ১৪ 
সহযোগিতার এক অভিনব ধার! ষে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার 
স্থলক্ষণ চারিদিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের বর্তমান 
গ্রামে ভারতকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বিশ্বমানবের স্বাধীনতার 
সহিত ভারতবাসীর স্বাধীনতা চিরসম্বন্ধ নৃত্রে জডিত থাকিবে । বিভিন্ন 
গোষ্ঠী ও জাতির সমক্ট এবং তাহাদের পরিপূর্ণ চিন্তাধারাই বিশ্বমানবতার 
মঙ্গ। আর বিশ্বমানবের স্বাধীনতার অর্থ তাহাদের প্রত্যেকের অভ্যুদয় ।” 
কবি এই টপলক্ষে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন 
যে, তিনি জননায়ক নন । শিক্ষকতা বা অগ্য নানা কাজে লিপ্ত থাকিলেও 
ভিলি প্রকৃতপক্ষে কবি ভিন্ন আর কিছুই নন, ইহাই তাহার প্রকই্ পরিচয়। 
এই অনুষ্ঠান মন্ত্রপংগ্রহ মুদ্রিত হইয়। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে 
পিরিত হয়! এই উপলক্ষে বিশ্বভারতীর গ্রস্থ'গারিক শ্রীবুক্ত প্রভাত- 
কুমান সুলোপাধ্ায় একধানি পুস্তিকা “রবীন বর্ষপঞ্জী” বা রবীন্রনাথের 
জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটন। ও “রবীন্দ্র গ্রস্থপঞ্জী” যাহাতে 
উাতার সকল গ্রন্থের কাপানুক্রমিক তালিকা! দেওয়! হয়, প্রকাশিত করিয়া 
উপস্থিত লোকদিগকে বিতরণ করেন । পরে ইহাই বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। 
একট পুক্ষিকায় যে লকল ভুল আছে তাহা অধ্যাপক জীবুক্ত প্রশাস্তচ্জ 
মহিলানরিশ ১৩৩৯ সাজের বৈশাখ মাসের ও আবাঢ় মাসের “বিচিত্! 
পরিকাস: সুইটি প্রবন্ধে সংশোধন করিয়াছেন। এই পুস্তিকা এবং উক্ত 
প্রবন্ধ হইতে কোনও সংবাদ ও তারিখ এই প্রবন্ধে গৃহীত হইয়াছে, তক 


হাম্সীজ স্ক্জা ৪5 
আমর তাহাদের নিকট কৃতঙ্র। এ ২৫শে তারিখে কলিকাতার ও বাংলার 
নানাস্থান এবং বাংলার বাহিরে ভারতের কোনও কোনও প্রদেশের অনেক 
সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের অন্নুষ্ঠান হয় এবং 
বিভিন্ন দিক হইতে রবীন্্র-সাহিত্যের ও কোথাও কোথাও তাহার জীবনের 
আলোচনা হয়। এই উপলক্ষে, কলিকাত1 বাগবাজারে লক্মীদত্ত লেনে 
যুবকদের 'রামকৃ্ণ সঙ্ব' নামক যে সমিতি আছে, তাহা শ্যামবাজারে এ ভি 
স্কুল হলে একটি উৎসব সভার আয়োজন করেন এবং অনুকুদ্ধ হইয়া লেখক 
এই জীবনীর কতকাংশ সেই সভায় পাঠ করেন । শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তু 
আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচ্দ্র রায় প্রমুখ কলিকাতার ৭৭ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি 
সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে কবিবরের সন্তুর বৎসর পুর্ণ হওয়া উপলক্ষ 
করিয়া! কলিকাত। নগরীতে তাহার যাথাচিত সন্বদ্ধনা এবং তাহার আনু- 
সঙ্গিক উত্সব অন্ুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা! করিবার জন্য ১৩৩৮ সালের হরা জায় 
তারিখে কলিকাতা ইটনিভািটি ঈন্মটিটিউট গৃহে পরামর্শের ভগ একটি 
লাধারণ জনসভা আহ্বান করেন। মহামহোপাধায় হরপ্রসাক শাস্ধীতন 
এই “রবীন্দ্র জয়ন্তী টদ্বোধন সভার সভাপতি নির্বাচিত কক তথ 
সভাপতি তাহার অিভাষণে ধলেন যে শা হ্বা্িয়া আম হট ছানি 
যে “রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের উাদ্ধাধন সভাত্র সম তলত সির ভিত ত 
আমাকেই কেন সভাপতি পদে নিব্বাচিত কী ঈই 2 চাক উছ 
আমার নিকট একট! বিল্ময় বলিয়াই মনে হইছি, পীংলাত এ গা টিপ 
গৃহকোণজীবী মানুষ, কিন্ত ববীক্ুনাথের খাছ জাংও ত সিফিলওও 
উদ্ভোক্তাগণ মনে করিয়াজেন যে, মামি বনু কজিব আইদিতি আকিজ 
বৎসরের বড় এবং একই. সময়ে. আমর উয়েই বক তত 
আনতিক্রেমদীয় প্রভাবের ছারা আট হইয়াছিল আধা পানর ইসরাত 
বন্িচজা নরমুগের উদীয়মান খঙ্তিযাপে আদীবিদ ০০০ 

সে যাহা. হোক্‌- বহিনচতোর জগদীবাষ হরীজেদগের ২ সপ গাভীর 
কলপ্রনূ হইয়াছিল এবং ভাহার আবির্ভাব একটি সুগদসের বারণ 


৪*১ নাবী আরা 
করিয়াছিল এবং রবীজ্নাথ আনগও ক্রেমশং উর্ধলোকফে আরোহণ : 
করিতেছেন। ৩* বৎসরের মধো তাহার খ্যাতি কেবল চীন হইতে পেরুতে 
বিস্তৃতিলাভ করে নাই, টেরাডেল্‌ ফুগে। হইতে আলাক্কা এবং কামাস্কাট্‌ক। 
হইতে উত্বমাশ। অস্তরীপ পর্যন্ত ছড়াইয়! পড়িয়াছে। তিনি উদ্ধ হইতে 
উদ্ধলোকে আরোহণ করিয়া উদ্ধতম লোকে আরোহণ করিয়াছেন এবং 
সেই জগতের সমস্ত রহস্ত কবির নিকট উদ্ঘাটিত হুইয়াছে। 
সাহিত্য-জগতের এমন কোন বিভাগই নাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ 
করেন নাই কিন্ত গীতিকাবো জগতে তিনি যে সাফল্য অঞ্জন করিয়াছেন, 
তাহা অপরিমেয় । তাহার বচনাবলী জীবন্ত, তাহার বিদ্রপ তীক্ষ এবং 
তাহার ব্যঙ্ক তীব্র হইয়াছে । তিনি প্রাচীন কবিদিগকে শ্রস্কার চক্ষে 
দেখিয়াছেন। তাহার ব্যাকরণজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞ।ন আমাদের অধিকাংশ- 
[কই ছাড়াইয়া গিয়াছে । তিনি একাধারে বংশমর্য্যাদা, বিশ্রামের অবষর, 
মান্চর্যা নিপুণতা এবং উচ্চঞ্রেণীর মানবিক ক্ষমতা ও মনোমোহন দৈহিক 
দৌন্দমফোর অধিকারী হইয়াছেন। যেজীবন তিনি বাছিয়। লইয়াছেন 
তাহা “যন প্রকৃতিই তাহাকে দান করিয়াছেন, এবং যে ত্রত তিনি এহণ 
করিমাহেন ভাহা তিনি শৈশব হইতেই প্রকৃতির শিক্ষা ও সমাজের 
সাহযধোর হধো পাইয়াছেন। তিনি কেবল তাহার নিজের জন্যই খ্যাতি 
স্টিল করেন নাই, তাহার নিজ্জ দেশ ও নিজ জাতির যশ:ও তিনি অর্জন 
কারিষাছেন । হাজার বৎসর পূর্বে রাজশেখর 'আদর্শ কবির যে বর্ণন! 
পিয়! গিযাছেন, তাহাতেই তাহার প্রতি সর্বোত্ক্ই পুরক্ষার দেওয়া 
হটে 1 
রবীল্রনাথ সেই আদর্শ-জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি তাহার 
পুরস্কার সাত . করিয়াছেন, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে সম্মান করিয়াছে। 
ইউরোপের নুপতিবৃন্দ তাহাকে সাদর অভ্যর্থন। দিয়াছেন, তিনি যেখানেই 
৩ আসরের কা বিদাংস এছে এ সে বে উ্লেধ ছে তাহার বিশেষ 


শি ড় মাসির ইলা ব্যান কাবা পঞ্পুম্প, পত্রিকায় দেখিবেন। 
১. 


শ্নীত্র কথা : ৪০২ 
গিয়াছেন, সেইখানেই জনমণ্ডলী তাহার কথা শুনিবার জন্য, তাহাকে 
সম্মান করিবার জন্য ও তাঁহার প্রতি প্রশংসাজ্ঞাপনের জন্য তাহারে থিরিয়া 
ধরিয়াছে। বছদুরের স্ধ্যাণ্ডেনেছিয়া তাহাকে পুরষ্কার দিয়াছেন, কিন্ত 
তাহার দেশবাসী তাহার জন্ত কি করিয়াছেন? তাহার। ব্যগ্রভাবে কবির 
্রস্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, এবং তাহার গ্রন্থপাঠে যতদূর উপকার হইতে 
পারে তাহা লাভ করিয়াছেন. কিন্তু দেশবাসী সেই উপকারের কি 
প্রতিদান দিয়াছেম? আমরা যদি তাহার প্রতিভাপ্রস্থত দান সমূহকে 
গ্রহণ ও উপলব্ধি করি, তাহাতেই তাহার প্রতি সর্বোৎকৃষ্ট পুরষ্কার দেওয়া 
হইবে। 

ভারতবর্ষ ১৯ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আধাঢ় ১৩৩৮ সল' 
১৩৮-১৬৯ পৃষ্ঠা-- 

এই সভায় প্রথম প্রস্তাব £--“কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গাক্র 
মহাশয়ের বয়ংক্রম সপ্ততিতম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় এই সভা তাহাকে 
সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ ও সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে)» প্রসিদ্ধ গপন্ধাসিক 
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয় উপস্থিত করেন ও তাহার ব্টুত। প্রসঙ্গে লেন 
যে, “এই উপলক্ষে লোকের স্মরণ রাখা উচিত থে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 2ছ৭ 
দুইটি প্রতিষ্ঠান 'শাস্তিনিকেতন' ও 'জ্রীনিকেতন এর ঘনিষ্ট সংযোগ জে 
অনেকে বলেন যে এই প্রতিষ্ঠান দুইটি রগ মাত, কি লেক দাগ 
উচিত মে ইহ! বিশ্বকবির জগ । নৃতরাং ভাহ্া? ন্ট উ% তুলুন) 
উৎসবে এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি যাইতে বাগ সদ কউ ও 
ভাঁহা' সকলেরই দেখা উচিত। ইহা অসম্ভব নহে দে দদবাখগয তুর 
এই প্রতিষ্ঠান হুইটির ফোগ্য সমাদর মা হনয়, করি হালে এজি পো 
আছে। অুতরাং এই উপলক্ষে দেশদান্গীর উচিত হাতও রা কট 

.পীন করা1% | 


০ম্বাডজ্ম পন্ষিচ্ছেচ 
সাহিত্যব্রতীদের সেবায় রবীন্দ্রনাথ 


বীন্্রনাথকে আমর! নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
৬ কিন্ত তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি আবাল্য একজন অকপট 
সাহিত্যসেবী ও বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সুহৃদ । ইহাই তাহার মুখ্য পরিচয়, 
ইহাঁতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। কিন্তু কেবলমাত্র সাহিত্যসেবায় এ 
আনন্দ পর্যাবসিত হয় নাই, সাহিত্যব্রতীদের প্রতি তাহার সহ্গদয়তার 
হথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
বিব্র হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় অন্ধ হইয়া যখন দারিজ্যদশায় পতিত 
25 এবং শর লোকের নিকট তাহার অবস্থা জানাইলেন তখন রবীন্ত্র- 
দাথ শির থ!কিতে পারেন নাই । ভিনি বতঃপরতং কবিবর হেমচন্ছের 
টি জু কারতত অগ্রসর হইলেন আমর। শীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 
₹নন্া তৃতীয় খত ২৩৬ মিনি হইতে নিয়ে তাহ। উদ্ধভ করিয়। দিলাম-- 
চারদিকে কবিববে দারিদ্র্য অপনোদনের চেষ্টা হইতে লাগিল। 
বা নম্পাদক রায় বাহাদুর কাশীগ্রসন্ন ঘোষ) গহিতবাদী? সম্পাদক 
সী প্রপ্ধ কাবাবিশাবদ। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় সাহেব 
এস হরাপচি ্ ৩, 'অনুনন্ধীন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস লাহিড়ী 
গুকি আনকেই কবিবরের জনা অর্থসংগ্রহের চেষ্ট। করিতে লাগিলেন ।” 
পুস্তকের ২৪৪ রে শ্ীযুক্ত দুর্গাদীস লাহিড়ীকে লিখিত রায় 
ইত জদু্ হারানচন্্র হঙ্ষিতের একখানি পত্রে দেখা যায় .£& 
এএকছা আনন্দ সংবাদ দিই--এই মাত রবিবাধুর এক পত্র পাইল।ম ষে, 
কাধ রি ইপুরার সেই মাননীয় মহারাজ হেমচন্রের হুঃখে হাখিত হইয়! 
/ইমচকে ডাহার জীবিতকাজ পর্্যস্ত ত্রিশ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি ও 
নগর হুইগভ টাকা দিতে সম্মত: হইয়াছেম।. তাই! এত চেষ্টা, বন্ধ ও 





আনীত ক্ষজ্ঘা ৪৯৪ 
পরিশ্রম বুঝি এইবার সার্থক হইল। আপনি বুঝতে পারিতেছেন যে 
কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার মূলাধার। তাহার এই প্রক্কৃত কবিজনো- 
চিত ব্যবহার ম্মরণ করিয়। আমার চক্ষে জল আসিতেছে ।” * * 
১৯শে আহাঢ় ১৩৭৬। 

এ সম্বন্ধে তাহাদের পরিবারে একটা কর্তব্য আছে, ইহা উপলব্ধি 
করিয়া রবিবাবু তাহার পিতাকে জানাইয়া ও তাহার ভ্রাতুপ্পুত্র গগনেপ্্র- 
নাথকে বলিয়া কবিবর হেমচজ্দের জন্য একটা মাসিক অর্থসাহায্যের 
ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত কবিবর হেমচন্দ্রকে লিখিত 
তাহার পত্র নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম-_ 

ওঁ ৬ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন 
জোড়াসাকো 
কলিকাত। ৷ 
বছল সন্মান পুরঃসর নিবেদন £-- 

আমার পিতাঠাকুর অপনাকে তাহার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতে 
বলিয়াছেন এবং প্রতি মাসে আপনার সাহাধ্যার্থে ২৮. কুড়ি টাক 
নিয়মিত পাঠাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন প্রতি মাসের 
২*শে তারিখে এখান হইতে টাকা প্রেরিত হইবে! গু মাসের টাক, 
অত্রসহ পাঠাই--অন্গ্রহ পুর্র্বক গ্রহণ করিবেন । আমার জা টাও 
গগনেক্্রনাথ ঠাকুর মাসে ১০২ টাক! করিয়া দিবেন এবং সেও হু নাতে 
পাঠাইবেন। আপনার পুত্র আপনার গ্রস্থাবলী হই সংকীত ভবিছ। 
যে বাল্যপাঠা গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, মার নিকট ভাঙার কখন ২৭৪ 
করিলে বিদ্যালয়ে তাছ। প্রচার করিবার জন্য বিশেষ সাড়ে উর: ৯৪৭ 
হইবার বিশেষ সস্ভাবদা আছে। আমরা, থে সাইজ রা রইলাম 
আমার পিতৃদেষের অশির্বহাদী ক্্প গুহ ঝজিকো প্রনয়ন আটিল 


ডি ত্র কিক ১৬০৬। ৪ 
বসুর 


. আবরার ঠাডু। 


৪৯৫ জননীর তা 


পরলোকগত রায় বাহাছুর নীদেশ6জ সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 
রচনার পর দারুণ শিরোরোগে গীড়িত হইয়া কুমিল্লা! হইতে কলিকাতায় 
আসেন, তখন তিনি পরলোকগত ুয়েশচজ্জ অমাজপতির সাহায্যে রবীজ- 
নাথের সহিত পরিচিত হন। রবীন্ররনাথ ত্বয়ং এবং জ্রাতুষ্পত্র গগনেজ্্- 
নাথকে দিয়া তাহাকে নানাপ্রকারে সাহাযধা করেন। রবীজনাথের চেষ্টায় 
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে দীনেশচন্রের জন্ত 
নিয়মিত মাসিক সাহাষ্যের ব্যবস্থা করিয়া! দিয়াছিলেন। বোলপুর 
্হ্মচর্্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর দীনেশচন্দ্রের পুত্রকে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার 
একজন ছাত্র করিয়া তাহার শিক্ষার সমস্ত ভার লইয়াছিলেন। তিনি 
কিরূপে চন্দননগরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, হিতবাদির সহকারী সম্পাদক, 
“শ্রীবৃদ্ধ” উপনামে অভিহিত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিজে 
পত্র লিখিয়া তাহার জ্োষ্ঠ পুত্রের শান্তিনিকেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়।- 
ছিলেন, সেকথঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীর পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। 
তাহার মুখে শুনিয়াঞগি, ভাহার “আগন্তক” গল্প “সাহিত্যে” যখন 
প্রকাশিত হযু কবি তাহাকে ডাকাইয়া বিশেষ সন্ভেষ প্রকাশ করেন ও 
হাটগণন্ম হাতি পাকাততে অনুরোধ করেন। বয়সের হিসাব করিয়। 
বদন তুমি মোটে খা বছরের আমার ছোট, তবেত আমর! একবয়সী,” 
আজীবন আত্ীর ও পরের ছেলের, মত দেখতেন। যে সময়ে 
৮১ এ মহাশয় হিতবা। দর সম্পাদকের সহকারী হন, তাহার বছ পুর্বে 
;117100891 [নণএর ষে অংশীদার ছিলেন তাহ। হইতে 
শতকে সুন্ত করিয়াছিলেন । 
এখানে একটা কথার উল্লেখ বোধ হয় অগ্রারঙ্গিক হইবে না। সচরাচর 
দাছিতাহুতী বলিতে যাহ হ] বুঝায় আচার্য জগদীশচজ্্র বসু তাহার অন্তু ্ত 
এগ ; ভিনি বিজ্ঞানের নানা ধিভাগে ও উদ্ধিদ্রাজ্যে জৈবশক্তির আলোচনায় 
ছজীবন্র চেষ্টা করিয়া কতকগুলি অমুল্য-সত্যের আবিষ্কার দ্বার! মানবের 
জানভাগার পূর্ণ করিয়াছেন। এক লময়ে বছবংসর ইউরোপে গিয়া 


ৃ জাত কক ৪*৬ 


সেখানকার বৈজ্ঞানিকদের এই সকল সত্য বুঝাইবার জন্য অনেক সময় ও 
অর্থব্যয় তাহাকে করিতে হইয়াছে। তজ্জগ্য অর্থকষ্টও সময়ে সময়ে 
ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তিনি 
যেন তাহার কার্য্যোন্ধারের জন্য অর্থের কথা ন। ভাবিয়। অবিরত ভাবে 
প্রচারকার্যোে যত্ববান থাকেন। তাহার অর্থের অভাব যাহাতে না ০ 
সেজন্ত দেশবামী তাহার চেষ্টা করিবে । 


স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা যখন তাহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্র- 
নাথের হন্ডে কয়েক সহ মুদ্রা দেশের কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য দিয়া- 
ছিলেন, তিনি তখন সমস্ত টাকাই আচার্ধ্য বন্ুর মহত উদ্দেশ্তের পৌধক- 
তায় ব্যয় করেন। বলা বাহুল্য যে ত্রিপুরাধিপতি ইহাতে বিশেষ সম্ভোষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

আর্থিক সাহায্য ভিন্ন সাহিত্যিক প্রচেষ্টাতেও যখন যে-কোন 
সাহিত্যিক তাহার নিকট কোন সাহায্যপ্রীর্থন! করিয়াছেন, তিনি ভাতার 
নানা কার্য্য এবং সংকীর্ণ অবসরের মধ্যে সময় করিয়া সে মাহাযা দিয়, 
মিত্রতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিতোর প্রীতি দাহ 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাহার ফলে এরূপ সাহিত্য প্রচারে হাহাকে গদি 
করিয়াছিল। যখন ডেপুটি য্যাজিষ্রেট শ্রীশচন্দ্র মঙ্গুমদার টিন পদ ব্চই। 
একটি সুন্দর সংস্করণ পদরতুমালা" নামে প্রকাশ করিতে উদ্গোগং 5ও, 
তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার সহকর্মী হইয়া অক্লান্ত পরিভ্রীম করিয। লিল 
পদাবলীতে ব্যবস্থত অলেক একের মৃথার্থ অর্থ বন্ধ গহেষ 2; রা 
করিয়াছিলেন । যুবক রবীক্রনাথের দন) প্রতিভা ও ক তপতি 
ম্ুমদার মহাশয়ের বৈষ্ণব ভাবোটিত রসান্থাদনত সাও নিক 2 
পদনির্্ধাচনে সাহাধ্য করে ও আঙীধন পরস্পঃরর ধার বে 24 
করে। কালীগ্রদ্র কারাবিশারদ যম ফিক্াদিদ.ধদাধলী এব 
লংব্বরণ প্রকাশ করেন, তখন: রবীরুমীথ এ পদাগ্টাত আসক এ পাঠ | 
দিষ্জারণে প্রত সাছাহা করিয়াছিলেন । 


৪,৭ বাননীশার আঞ্জা 

সংঘারাম গঠনকারী ভগবান তথাগতের শিষ্বেরা চারিটিগুণের বড় 
প্রশংসা করিয়াছেন- সামা, মৈত্রী, সুদিত। ও উপেক্ষা । রবীন্দ্রনাথের মৈত্রী 
ও মুদ্িতার কথা আমর! পূর্বে বলিয়াছি। পরের সংকার্যে উৎসাহ 
প্রদানকে মুদিতা বলা হইত। এক্ষেত্রে তাহাতে উপেক্ষাও যোগ দিল । 
“কড়ি ও কোমলের” ভীত্র সমালোচনা, এমন কি কিছু কিছু ব্যক্তিগত 
আক্রমণ 'মিঠে কড়া? নামধেয় কবিত। সংগ্রহে “রাছ' কর্তৃক প্রচারিত হয়, 
ইহাই কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদের ছদ্মনাম ছিল। কিন্ত তিনি অন্ুতপ্ত 
হইরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধা লইয়া উপস্থিত হইলে, কবি 
উাহাকে সাদরে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া! এবং পুর্বকৃত কটাক্ষ, উপেক্ষা 
করিয়া যথাসাধা সাহিতাপ্রচারে আনুকুল্য করিলেন। পরের দোষে 
সহনশীল ও তাহা মন হইতে মুছিয়। 'ফেলাকে বৌদ্ধ-সাধনায় উপেক্ষা 
বলে: মানুষুক বা তাহার সদ্গ্চণকে উপেক্ষা করা দোষাবহ এবং কবি 
নিজেও আমাদের জাতির উন্নতির কামনায়, অসাড়তা বা নিলিগ্তভাব 
যাওক [711100510৩ বলে, সকলকে স্বতংঃপরতভাবে দমন করিবার 
জনা প্রীবোধিত করিয়ান্ছন, এপং স্জনা কবি বা মহাপুরুষের স্মৃতি 
টনলক্ষা করিয়। উত্মব-তনুষ্টানের তিনি পক্ষপাতী । কারণ, সাময়িক 
₹₹৮৪ ততপলসন্দে জাতির একতা সম্পাদন ও শ্রদ্ধা পরিচর্যা তদ্দার। 
চু, শত করে। তাই করিকাতায় “শিবাজী' উৎসবের প্রচলন হয়, 
৮৭. স্টক! রী শ্রী সতী সরলাদেবী ধখন বীরাইমী ত্রতের দ্বারা বঙ্গীয় 
বক্র ২ উকি ংকর্ধত। প্রদর্শনের একটি সুযোগ ও ক্ষেত্র কয়ন। 
289, ও সাকমানা বালগঙ্গাধর তিলক যোগদানকল্লে কলিকাতায় 
গ্যন করেন। কৰি ভাহার রচনার দ্বারা সে অনুষ্ঠানের জয় কামন! 
কবেম। খহার পিখ্তি শিবাজীর উদ্দেশে বিখ্যাত কবিভাটি এই উপলক্ষে 
রচিত হয়। ঈংরাজ, এঁতিহ(সিকের গুণে বাল্যকাল হইতে শিবাজীকে 
দারাঠা দ্য বলিয়া জানিতাঁম। - তাহার অন্ধকার দাবীটা রবীন্্-লেখনীতে 
পাইপ । ভিলকের কারাদপ্ডের বিরুদ্ধে বিলাত আগীলের জন্ত টাক! 


সহীহ ককম্থা | ৪০৮ 
সংগ্রহে. ভিনি এক সময়ে ব্যস্ত ছিলেন। 

বখন মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবনীকার যোগীক্মবাথ বন্থু কম্তিবাসী 
রামায়ণের একটি গার্ঘস্থ সংস্করণ “সরল কৃত্তিবাসী রামায়ণ' নাম দিয় 
প্রকাশিত করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার ভূমিক! লিখিয়। দিয়া তাহাকে 
উৎসাহিত করেন। 

অন্যান্য যে কত সাহিত্যিক এ বিষয়ে তাহার সৌজন্যের নিকট খণী 
তাহার ইয়ত্ব। নাই। তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম বর্ষ হইতে কয়েক বংসরের 
পত্রিকাগুলির পুনমুর্ুন রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধার 
আর একটি নিদর্শন। এই কারণেই, যখন শ্রীধুক্ত ব্রজেন্রানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা” প্রকাশিত করেন এবং যখন উহার সম্পাদক- 
তায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশ ''রামরাম বন্ধুর প্রতাপাদিতা চরিত" 
'কলিকাত। কমলালয়' ইত্যাদি অধুন। ছুপ্্রাপ্য গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশ করিত 
আরম্ত করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ প্রাণ খুলিয়া তাহাদিগকে উত্নাহিত করিয়! 
আশীর্ধাদ করিয়াছিলেন । 

এতদৃভিন্ন সমালোচনা লিখিয়া আনেক নৃতন সাহিত্রাব্রতীছের পঙ্গায় 
পাঠক সমাজের সহিত প্রথম পরিচয় স্বাপনে বস্তু করিবীছেন | করিল 
ছিজেজ্রলাল রায় ইহাদের অন্যতম । ডি, এল্‌ রায়ের প্রবর্তিত শৃ্তগ হলে 
উহার 'মন্্র' নামক কবিত। পুন্তক প্রকাশিত হইলে রবীন্িরাথ বললি 
নবপর্ধযায়ে তাহার সমালোচন! করিয়! ভাতার গুমগৃণীর ফি সি 
করিয়াছিগলেন। 
| " ছুর্ভাগ্যবশত; সাহিত্য পনর রবীন্দ্রনাথের " চিহ্াঙ্গছ।% (চস নুহ 
ডি, এল, রাজ পরবর্তীকালে লিখিয়াছিগেন, আাহাতৈর উস 
সৌহার্দা বিচলিত হয়। পরেগে ভাবের, দুবোদল বরের স লিক টা 
গুণে হইয়াছিল তরুণ সাহিক্টির-ও ঈশা হুপতিক, ৩, ৩৮, 
টা দু মটু চি িপকুমীর বকে ১ কের রব, 
সহ করিয়া ভীঁহার সহিত পরধারিহানে না: কার: বাহন ও 











৪.৯ : বজ্সীতার আঞা। 
উপদেশ দিয়াছিলেন। পত্র লিখিলে তাহার বখাযখ উত্তয় দেওয়ার 
সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই কৃপণতা! করেন নাই। সেই সৌভাগ্য 
প্রাপ্তির জন্ত অনেক মহিলা ভাহাকে সাহিতা ও সমাজ সন্বদ্ধে তাহার 
আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী কি, তাহা জিজ্ঞাস! করিয়। যখাযথ উত্তর পাইয়া কৃতার্থ- 
মনা হইয়াছেন। বিভিষ্ন ব্যক্তিকে বিভিল্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত 
পত্রগুলি সংগৃহীত হইয়। সুবিগ্যস্ত ভাবে মুদ্রিত হইলে, এই বিভাগে বজ- 
সাহিত্যের গ্্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমর! আশা করি। 

সাহিত্যক্ষোত্রে তরুণ সাহিত্যিকদের কোন নৃতন প্রচেষ্টা বলিয়া রবীন্জ- 
নাথ কোনদিন উপেক্ষা করেন নাই । অনেক সময় তিনি তাহার বিশেষ 
আদরই করিয়াছেন। যখন শ্রীষুক্ত সজনীকাস্ত দাশ নৃতন ভাবে ও নৃতন 
ছন্দে কবিতা "শনিবারের চিঠি*তে প্রকাশ করিতে আরস্ত করেন, রবীন্দ্র- 
নাথ ডাহাকে সাদবে আহ্বান করিয়া সেই কবিতার পাঠ শুনিয়াছিলেন। 
বন্ত্রতং তরুণ সাহিভাকদের প্রতি সন্ধদয়তা ও সন্গেহ দৃষ্টি তাহার আর 

কটি বিশিষ্টতা। সাহিতাকদের অবাধ মেলামেশা ও পরস্পরের মধ্যে 
ভাব বিনিময়ের দ্বারা সামাঁজিকত বৃদ্ধি চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের নিকট 
"্গ্হনায় ছিল? ইহার ফলেই “বিদ্বজ্জন সমাগম, বঙ্গীয় সাহিত্য 
দশ্মিল্ন' প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ও কাধো তিনি চিরদিন উৎসাহ দেখাইয়! 
আসয়াছেন। 

গ্রীক নিতাসহচর আত্মযভিমানপুষ্ট বাক্য ও কাধ্যের বিলাস, 
হতনল্যহীন উৎসাহ গু মেড়োপড়া সটেপড়া সমশীতল হ্বদয়বৃত্তি ঠাহাকে 
কবাজিত্। করিতে পারে নাই । বরং তাহার অন্তরের রসপ্রত্রবণ ও 
সঙ্গলিপ্পা সককেই উত্তরোত্তর কেন্দ্রাভিসুখী করিয়াছে। তাই বৃদ্ধ 
ধয়সাসধি তিনি নির্জনতার অবকাশ পান নাই। তাহার প্রকৃতিতে 
পরের : ইচ্ছায় কোন কার্ধ্য করা বা সঙ্গদান সম্ভবপর নহে, তাই-তাহার 
শারীরিক, খানপিক ও আর্ক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপরের সঙ্গে ফোগ 
রাখ! বিশেষ প্রশংসনীয় | হাহাদের, বাটিতে অন্্ঠিত 'বিছান সমগি়ের 


রহ 


বাঞ্সীতুক্র ০০০ ৪১, 


বার্ধিক বৈঠকের ও মিলন ক্ষেত্রে আমোদের আয়োজনের বিবরণ আমরা 

চ পরিশিষ্টে দিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কবি অকর্তা, অগ্রজদের সহযোগিতায় 

কার্ধ্য করিয়াছেন। কলেজ রিউনিয়নের সয় তাহাকে গাহিতে বলায়, 
্ফত্ত গানে জবাব দেন-_ 


“আমায় গাহিতে বোল নাঃ 

একি শুধু হাসি খেলা, 

গুধু প্রমোদের মেলা, 

দিছে কথার ছলন! 1” 
সাহিত্যিকগণের বার্ধিক সংযোগের ব্যবস্থা করিয়া যখন কাশিম- 

বাজারের মহারাজ! মনীন্দ্রচজ্্র নন্দী বঙ্গবাণীর সেবকদের বহরমপুরে সাদর 
আহ্বান করেন ও তিনদিন ধরিয়। বৈঠক হয়, কবি তাহাতে বিশেষ 
উৎসাহিত হইয়া! সভাপতিত্ব করেন । কিন্তু তাহার লক্ষ্য ছিল, সাহিতিাক 
প্রচেষ্টার গতি দিবার দিকে, কাজেই বর্ষপঞ্জী, গবেষণা, বক্তা, জন- 
সাধারণের বাংল! সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করান 2 বৃভন পশ্থ! 
নিরপথ ও নিদ্দেশ করা, মোটের উপর, বাল! সাহিভ্যের গবিম 
এশ্বর্যের মধো সকল প্রদেশের ছোট বড় লেখকদের একীকরন গন 
ভাবে, পানভোজন ও আতিথেয়তার উপভোগ, স্থানীয় ইতিভাপিক উপ 
সন্দর্শন ও সংশ্রহরূপে ছিল আম্ুসঙ্গিক | কিছ্ধ বধিসলে হুড তাজজুগ। 
মিলনে কাজের দিক দিয়! অনেক অগ্রগতি 5উলেও, আক্কাবের সে 
সখ্যতার রসানুভৃতি বা সাহিত্যের সাধুর্ধ্য আন্মারনের ভীদুশ পন ২ 
ন।। তাই প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার অন্ক প্রকার আয়োজল কয়: ক্র্দীত কনর 
মিজ্রেন কলিকাতা ভবন 'বীনধাষেঃ ভাই, কারের গত গা সক 
গধকে প্রতি মাসের পূর্ণিমা রজর্দীতে আগ লাপ পারিনা. চি আম 
রসরহনা, আবৃত্তি ও কিছিৎ আরাযোগের সধে পর্ন: পেয় এসি, 
সহযোগিতা করিতে উপ্চ কবিবরের ছুঙোগাকুত ৬ লিলি 5 রে 
কয়েন । নায়কের নায়ক অহ হঙ্দোপি। বাড়ে মায়ের মহারাজ, 


৪১১ বন্দী আঞ। 


৬জগরদীন্রনাথ রায় ও কবিবর ৬ছিজেজ্লাল রায় তাহার ইভনিং ফ্লাষের 
“অর্ক” দল লইয়া সোতসাহে যোগদান করেন। ক্রমাঘয়ে সহয়ের 
সকল পল্লীতে নানাস্থানে, কি বিত্বশালী কি মধ্যবিত্ত সাহিত্যজীবির ভবনে, 
কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈঠক হয়, তাহাতে বিছ্বরের খুদকুড়া মূলামুড়ি বা 
চিডেভাজা ও চা মিষ্টাক্লাদি উপভোগে ছোট বড় সকলেই আনন্দ লাভ 
করেন। এই পৃঠিম! মিলনে, ডি, এল, রায়ের অকাল মৃত্যুতে বিষাদ 
আনয়ন করে ও হাসির গানে আবৃত্তিতে ও কীর্তন গানে তাহার স্থান পূর্ণ 
না হওয়ায় তাহার অভাব সকলের মনে বহুদিন জাগরুক ছিল। ললিত- 
চন্দ্র মিত্র মহাশয় এই উপলক্ষে ডি, এল, রায়ের ছন্দে ডাহার কয়েকটি 
প্রসিদ্ধ গানের তালিকা প্রস্তত করেন। পরে ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত সতীশ 
ধটক প্রভৃতি অনেকেই এই পস্থাবলম্বী হন। হাসির গানে ও হাস্যরসাত্মক 
কবিতায় উদীয়মান কৰি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা কিছু কিছু যোগান দেন। 
পৃণিমা মিলন" বন্ধ হইয়া গেলে, মামিক “ভারতবর্ষের, প্রবীণ সম্পাদক ও 
৮ সন্ধ গল্পলেখক বায় বাহাছুর ৬এজলধর সেন ও কতিপয় তরুণ সাহিত্যি- 
ধর চেষ্টায়, এই ভ্রামামান বৈঠক কৌমুদী সংযোগ ত্যাগ করিয়! সর্ববপৃজা 
গাধূনিক বিশ্রামবিধায়িনী অবকাশরপ্রিনী 99180) বা রবি দিবসের 
লা কাখিয়া িবিবামার' পুনজরখবন লাভ করে। বঙ্গসাহিত্য গগনের 
84৪ উ্ভাতে মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ আবিতর্তীব হয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে 
সাহার নিশীৰ আয়োজনে তাহার দর্শন পাওয়। যাইত না, হয়ত তাহাই 
কনক কিন্ত এইরূপ মেলামেশার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া 
১৭ সাহার কলিকাতার পুর্ব বাসভবন, ভদ্বাসনের পশ্চিমস্থিত লালকুঠির 
দলের হলটির পরিবর্তন সাধন করিয়া ও চিত্রাদিতে সজ্জিত করিয়! 
শেক গ্েকপ্রাষ্তে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও বেদীর ব্যবস্থা? করিয়া! নাগরিক 
শাহিতা।মোদীদের সহিত শাস্তিনিকেতনের প্রবাসী তরুণ সাহিত্যিক ও 
কলাবিদগণের দিয়মিতজূপে মেলামেশী, কাব্য ছিত্র সঙ্গীত প্রসৃতি সুকুমার 
কলা পুষ্ট একটি সাহিত্যিক জীবনের জনুকুল পরিবেশের কল্পনায়, 


নবীর ক্ঞ্ঘা ৪১২ 


“বিচিত্রা” নামধেয় একটি স্থায়ী বৈঠকের স্ষ্টি করিলেন ও স্বয়ং পুর্ণমাত্রায় 
সর্ধপ্রকারে আতিথেয়তার ভার লইলেন। যাহারা বোলপুরে -গিয়াছেন, 
ঠাহারা কবির অতিথিবাৎসল্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন কিন্তু ভদ্রাভদ্র 
সাধারণের ভাগ্যে তাহার রসাম্বাদন ঘটে নাই। 


তাহার উৎসাহে নবীন লেখকের! নিজেদের ছোট ছোট রচনা লইয়া 
আসিতেন, তাহা পাঠ ও আলোচনা হইত। কবি নিজেরও নূতন লেখা 
আগ্রহভরে পাঠ করিতেন ও সকলের স্বাধীন মত গ্রহণ করিতেন । শ্রীযুক্ত 
প্রমথ চৌধুরী ( বীরবল ), কবি সত্যেক্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সৌরীন্রমোহন 
মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চারুন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচি, 
শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত নরেক্দ্রনাথ দেব প্রতি তরুণ সাহিতি- 
কেরা এই অধিবেশনগুলির জন্য আগ্রহান্থিত থাকিতেন। শ্রীযুক্ত হীরের 
নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দবিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, ৬শরৎ চত্র চটযোপাধ্যার প্র 
প্রবীণ বন্ধুরাও যোগ দিতেন । এই বৈঠকে করের প্রমিজ বাটিক) হকি 
অভিনীত হয়। তাহাতে লাঙ্দ্ী কলাভিবানর আহা সুগাধিত গা শত 
শিশুসাহিত্যের সুলেখক অসিভকুমার হালদ:5 (তেলে জাতি পরতে 
গোয়ালার ভূমিকায় ৮৪০] 'গতিলম বাগুন হট ্শিতপু ৩৯37) 
কেহও ছিলেন । শসীতাংশ ৬ধিনেক্নাঘ উপ জঙ্গি ছি 

গত শতবর্ষে জোডারসাকোর বাছি) চিফিনট উর কাটি? 
তথা হইতে নৃতন ভাব সহরময় গমন কি বাদল টি 1 সা 
ধিষ্কার লাভ করে। প্রাচ্যশিল্প উয়তি বিষে 6: দি 887 
মাথ ওক্রীধুক্ত অবনীন্দ্রনাথ যে সি সং টচান টি ৪: ৯০, 
রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় অ।দিলেই ভাহাদেব, নিক উঠার সঃ চক 
লইতে যত্বদীল হইতৈন এবং তথা রা টানা শি কচির ' সব 
হইতে সংগ্রহ করিয়া বোলপুকের জীদুদ্বিকর লহীয়। বক রা 
হইতেই জীযুক নগ্দলাল ধ্হুকে কলি লইয় টা) - শজিিিফেভনে 2) 


৪১৩ দাহ আরজ 


অন্কন-পদ্ধতির চর্চার জন্ত একটি শিল্পশিক্ষা-বিভাগ ও কলাভবনের 
প্রতিষ্ঠা করেন। থাকার পুরাতন ছাত্র শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দেকে কিছুদিন 
অবনীন্দ্রনাথের নিকট রাখিয়া অঙ্কন বিষ্ভায় পারদর্শাঁ করিয়। সঙ্গে করিয়া 
জাপানে ও বিলাতে লইয়া যান। ইংলগে দ্িনি যশের সহিত 4৯. £. 
0. 4. পরীক্ষোত্বীর্ণ হইয়। এক্ষণে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত কলিকাতা স্কুল 
অফ আটের অধ্যক্ষরূপে বঙ্গবাসীগণকে শিল্পশিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন। 
উপরোক্ত অসিতকুমার হালদার ও বোলপুর ত্রহ্মবিষ্ঠালয়ের ছাত্র শিল্প 
অনুশীলনার্থে কবির সহিত জ্ঞাপানে বাস করেন। 
ফলে, শাস্কিনিকেতন বর্তমানে একটি শিল্পশিক্ষ/র ও গ্রগতির বিশেষ 
ূ এখং কলিকাতার গুণী ও বিদ্বত্খন সমাজের সহিত 
একছ্ প্রথিত £ বিচির আন্থকুলো যে তরুণ ও সাহিতাসেবীদের 
£কটি আক্মগে!চী গড়িয়া উঠে, তাহাদের ভাব প্রকাশের জন্য “বিচিত্রা” নামে 
£পটি মাসিক পাএক। সুখপন্ররূপে সহরে প্রচারিত হয়। এখনও 
কমু উদুজনাখ গলোপাব্যায়ের সুযোগ্য সম্পাদকতায় সংসাহিত্য 
১৯১০ উঠ, হী আছে, কিন্ত কবির প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবের সহিত 
২১22 অিস্ির ফোর কথ। বলিতে পারি ন।। 
তনসন্নাতস2 বিরুপ প্র খ্যক্ষ চি্াবলী গ তাহার সংক্ষিপ্র ব্যাধ্য। 
হসখনংঘের প্রুবতিত বাংলা গগ্ক লিখিবার নৃতন ভঙ্গী ও শিল্প 
£ একে ব্ষ্ণ। কবিকে মথেষ্ট আংমোদ দেয় ও তাহার সন্তোষ অজ্জন করে। 
প্ণিিনতিধির আমাতা ৬মশিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যখন 'কাস্তিক প্রেস, 
২১ক পাগাবানার জুতিষ্ঠ। করেন ও পুস্তক প্রকাশের কার্যো ব্রতী হন, 
চাব কাহার বাবার উদনতির জন্য ও ছাপ। সম্বন্ধে ও প্রকাশ কার্যে নৃতন 
'গ্ক। শাণার্ঘে উপদেশ দেন ও তাহার কাধ্যে উত্সাহ লইতেন। কবি 
পিজের রচনাবলী আমূল সংশোধন করিয়া ভাবানুসারে গ্রধিত বিভিন খণ্ডে 
একটি বিউঞ্ত মৃতন সংস্করণ তীহ। দ্বারা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করান। শ্রীযুক্ত 
মিচ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় পণ্ডিত তারাশ্বরের 'কৃত সংস্কৃত . 


ঝাঙ্ধীতুক্ এঙ্থা 8১৪ 


কাদস্বরীর বঙ্গানুবাদ আধুনিক ভাবে পুনমু্রনের উপদেশ দেন। মপিবাবুও 
লেখক হিসাবে কবির সাহচর্য্যে বিশেষ উপকৃত হন. এবং ছোট ছোট গল্পে 
খ্যাতি অর্জন করিয়! কিছুকাল “ভারতী”র সম্পাদকতা করেন। তাহার 
অকাল মৃত্যু কবিকে বিশেষ ব্যথিত করে। 

কলিকাত৷ ঠাকুরবাড়ীর আভিজাত্যে যেমন একট! বৈশিষ্ট্য তেমনই 
তাহাদের জ্ঞানচর্চার বৈচিত্র্য, অনন্যসাধারণ গ্রণগ্রাহিতা৷ এবং সর্ধবোপরি 
জ্ঞানী ও গুদীদের পরিপোষণও তাহাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য । বাঙ্গলার 
আদিযুগের ছাপাখান। সংবাদপত্র ও শাস্ত্র ও সঙ্গীত বিষয়ক বহুগ্রস্থ প্রকাশ 
ঠাকুরপরিবারের আনুকূল্য ও বদাশ্ততার নিদর্শন । গত শতাব্দিতে 
গ্রন্থকার বা লেখক অপেক্ষ। গ্রস্থকারের পৃষ্ঠপোষক হওয়া অধিক মান্যের 
ছিল। প্রাগভিক্টোরিয়ান যুগে এ ভাবের বশবস্তী হইয়া বিলাঁতে ও 
ইউরোপে সন্ত্রান্ত বংশের লোকেরা প্রায়ই রচয়িতার মুরুববী বা [১8001 
০6 [86 পরিচয়ে শ্লীঘা বোধ করিতেন রোমীয় যুগে সম্্াট অগাষ্টাস 
বা মেপিনাস্‌ এরূপ সুখ্যাতির জন্ত প্রসিদ্ধ। তাই সকল বাজস্ভায় 
একজন করিয়া রাজকবি থাকিতেন, এবং ধনী ব্যক্তিদেরও একজন বিদ্বা৭ 
ও বিজ্ঞ পারিষদ্‌ থাক! অত্যন্ত আবশ্যক হইত । সে্সপীয়ারের টেশ্পেই ৭1 
রূটিক! নাটকেও ইহার নিদর্শন পাইবেন । এদেশে সভাপপ্ডিত € দঃ 
পণ্ডিতের প্রাহুর্ভাব ছিল এবং কবিরঞ্জন, কবিকন্কন ও বার গণাকগ পড়ত 
উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়া বাঙ্গপার ভাষা পরার ও পদকভারা কুক্ষানী, 
দের যশৌবৃদ্ধি করিয়াছেন। অনেক সসয় প্রশ্থকীতিবর নন উত কি 
এবং যিনি গ্রধান উদ্যোগী বা গরেস্কারের পৃষ্ঠপৌষর উহার ৪ 
প্রচারিত. হইত ; কারণ. গরস্থের এতিখাদা রিষাযার উইরকডা অংজারহং 
গ্রন্থকে হট! আদরমীয় করিবে, রিশেধ পরিচিত সরা উ৬ 5:57 
সমর্ধনকারী সাবাস হইবে) তাহার আদির, জরি বুদ পাইবে. এ1। ২৭ 
লোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে: কল, ধরিখােত পৃরপোযকেগ 
নংসধার। পুঙ্চক পরিহিত হইত। রাজা রাঙা, কের সুধা খঞ্জদ 





৪১৫ বাতের জজ 
করিতে হুইলে, স্বর্গীয় (নন্দলাল) উমানদ্দন ঠাকুরের মত একজন গণাসা্ 
ব্যক্কির প্রয়োজন । ভাই তাহার নামে ২* মাত ১২২৯ সাল ইং ১৮২৩ 
“পাবগুলীড়ন” বাহির হয়, এবং রাজাও “পথ্যপ্রদানে* তাহার প্রতাতর 
করেন। উভয় পক্ষেরই আজিত পর্ডিতজেখী ছিলেন যাহারা লিখিয়াছেন 
বা গ্রন্থ প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ আঙজিত রচয়্িতারা 
নিজেদের নাম প্ররচ্ছন্স রাখিয়া কিরূপে আাশয়দাতাদের মধ্যে সম্পুর্ণ 
আত্মবিলোপ করিতেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সংস্কৃত কাবো মাঘের শিশু- 
পাল বধকাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, মাঘ নামক 
কোনও অপুত্রক রাজা স্বীয় কীন্তি চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে কোন 
কার্ধা সববাপেক্ষা সীচীন মন্ত্রিবর্গকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সকলেই 
উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, একখানি সদ্গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারে যেক্ধপ 
চিরস্থায়ী কী অজ্জিত .হইতে পারে, এমন আর কিছুতেই নয়। রাজ 
তাহ! শুনিয়া তংকালের প্রধান প্রধান কবি ও পণ্ডিতদ্দের আহ্বান করিয়া 
শখপাল বধ বিষয়ে একটি কাবা রচনা করিতে আদেশ দেন এবং উক্ত 
পাপ সম্পূর্ণ হইলে পঞ্ডিতগণকে পুরস্কত করেন। তৎকালে সংকলন 
গক্ের খুবই প্রচার ছিল । যৌথ চেষ্টায় যে একখানি ধারাবাহিক কাব্য 
হয়, ভাঁঙাথ প্রকট উদাহরণ এই কাব্যখানি। কে যে £:016017177-01016 
“ সম্পাদকপ্রধান ছিলেন তাহার আভাস পাই না বটে, কিন্তু রাজগ্রী 
এমগ্ষিত হইয়া কাবাখানি সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। ইহার 
চাদন কিষপ হইয়াছিল তাহা নিয়লিখিত শ্লোকে প্রকাশ 
প্ভাঁবহা; ভারবের্াতি ঘাবৎ মাগস্যনোদয়ঃ 
উদিতে নৈধধে কাব্যে ক মাঃ কচ ভারবী 1” 

ঘৃুদিন মাঘের উদয় না হইয়াছিল ততগিন ভারবীর দীপ্তি ছিল। বিদ্ধ 
নৈদ্ধ কাষ্যের প্রকাশে ভারবীই বা কোথায় গেল, মাঘই বা কোথায় 
শেল? নৈধধে প্রস্থকারের নাম দাই, কিন্ত অপর ছইখ।নিতে গ্রন্থের নামা- 
ভান, শরস্থকারের পরিচয়ে পরিচিত। এই ক্লোকে কার একটু ইঙ্গিত 


সানীত্র কঞ্খা ৪১৬ 
আছে। মাঘমাস হইতে রবির দীপ্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং অন্য 
জ্যোতির আভা রবির বৃদ্ধির সহিত ম্লান হইতে থাকে। উপরোক্ত 
ক্লোকের প্রত্যুত্তর স্বরূপ অন্থাত্র আমর! আবার ইহাও দেখিতে পাই-_ 
“নৈষধে পদলালিত্যং, ভারবেরর৫থ' গৌরবং 
উপমা কালিদাসস্য মাঘে সন্তি ্রয়োগুপাঃ ॥ 

অর্থাৎ পদলালিত্যের জন্য নৈষধ (শ্্ীহর্ষের নৈষধচরিত কাব্য) অর্থ 
গৌরবে ভারবী ( কিরাতার্জুনীয়ম কাব্য )ও উপমার জন্ত কলিদাস প্রসিদ্ধ, 
কিন্তু মাঘে ( শিশুপালবধ কাব্যে ) এই তিন গুণই আছে। 

সৌভাগ্াক্রমে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে উপমায় সিদ্ধহস্ত এক! রবীন্দ্রনাথে 
উপরোক্ত তিন গুণের একত্র মমাবেশ পাই'। আর মাঘমাসে রবির দীপ্বির ঘে 
ইঙ্গিত পূর্বববন্তী ক্লোকে আছে, তাহাও অন্যপ্রকারে স্মরণীয় । আকাশে 
কণ্যাগামী তপন তুলোত্তীর্ণ হইয়াও তাদশ তেজবান হয় না পরশ্থ মৃহ্যমানই 
থাকে। মাঘমাসে মকরপুষ্ঠে রবি ত্রমবদ্ধমান তেজের আদার হয়! আমাদের 
ধরার রবিরও এই ব্যবস্থা ছিল। তাহার পিতপ্রবন্িই ৭র চপটিযেস 
মেলা ও ১১ই মাঘের উৎসব ম্ুসম্পন্ন করিবার জন্থা বাংলার শাতবংদিহ মলে 
পরই, লোকচক্ষুর অন্তরালে কবিকে নবতেজে দ্ধ ব্যাখা, দানিনি ক সিকি, 
গান রচনা ও সুরযোজনায় এবং গায়ুকছের শিক্ষায় আয ই দিক 
ইইত। পরে মাথোৎসবে নিজেদের উত্র।মলে এমি কিছ এত) 570, 
স্থানে প্রতি বৎসর পুর্ণ উজ্জল্যে নিবন্ধের কাপল? জল আং উিকিসল, 
স্রের আতসবাজি ফুলবঝ,রিতে, দিগদ্বিগন্ত উদ্ঠাসিত ফুরিতের উট 
যে এগার বংস্র তিনি আদি খ্রাঙ্মরমাজের মন্দির চি লি উঠ ও 
কথাই নাই। সুতরাং ভাহার জীবনে, ক রচনায় দিব ভাপ বা লা) 
অবিচ্ছিন্ন প্রভার বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাী নাঁডেই টির গন 

*ছারিকানীথ ঠাকুর ইংরারিতে. কিতা বালা দাউ টিসু পন এ 
অনেক লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা করিীছেন এক উজ বরন ও ঢা 
খলিয়া উহার খ্যাতি ছিপ । 'ভিনি, ইংবাকফিগে পঙ্কজ : বিজ গা 


৪১৭ বানর আহ! 


ছিলেন। কিন্তু তাহাকে এখনকার দিনের ধারণ! অনুসারে সাহিত্যিক 
বল! চলে না। তাহার পিত! ৬রামলোচন ঠাকুরও সাহিত্য ও সঙ্গীত 
রসের একজন ন্ুৃবিচারক হিসাবে পুরক্কার বিতরণ করিয়াছেন, অথচ 
কখনও কিছু লিখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এই পুর্ধ্ব পুরুষদের মধ্যে ভাব- 
রসের যথেষ্ট সমাবেশ ও সাহিতাবোধ ছিঙস। তথাপি কাহাকেও আমরা 
প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যিক বলিয়া! অভিহিত করিতে পারি না। 
পাঁণিনী তাহার (২1২৫৯) স্তরে “তদধীতে তদ্বেদ” ঠক প্রতায় 
বলিয়াছেন) এই আথে কেবল ঠক নয় যথাসম্ভব অন্য প্রভ্ায়ও হয়। 
ইহাই ইক প্রুতায়। পাণিনীর মতানুসারে দেখা গেল বেত্তি (অর্থাৎ জানা) 
৪ অপ ( অর্থাহ অধায়ন করা) ছুইই বুঝায়। স্থতরাং কৃ প্রতায়াস্ত 
সাহিডাক শক সাহিতারসচ্ছ ও সাহিত্যপাঠক উত্য়কেই বুঝাইবে। 
পৃরাকাতল গঞ্জ প পঞ্ধ রচনা উভয়ই কাব্য বলিয়া আখ্যাত হইত, এবং 
লেখক বহি হিতি জিখেন, অর্থাৎ লিপিকার বা নকলনবীশ 
শোহাকেঠ বাইত, বর্তমান অর্থে সাহিতাস্রষ্তীকে বুঝাইত না। 
দাকিতাক কার বক্ভষায় প্রচলিত অর্থ ব্যাকরণ সঙ্গত কি না সন্দেহ। 
৭ তয় পাৌবাশ্তক, ইবয়াকরুণিকে রচয়িতা বুঝাইত না। বুঝাইতে 
। ৭7কথনুকাক, পৃকাণকর্তা প্রস্থৃতি পদ ব্যবহাত হইত। বৈদিক্‌, 
কিছ শহর ইহা শম্পা 1 যেতগ্্র জানে, তম্ব পাঠ করে বা তাহার 
চইীকংক যন ্লানে সঙ্থায়নাদি অন্ুষ্ঠান করে তাহাকেই তান্ত্রিক বলে। 
বহাল ভিপ্ুকার লন তিস্কত্া। বলা হয়। মানুষ্ঠানিক শব্দ ইহা 
২; পাই কভারণকারীপদর বুঝায়, পদ্ধতিকার বা প্রণেতা নয়। ভব- 
[২৯,৮5৯ আমু্ানগুলি লিপিবদ্ধ করিলেও আনুষ্ঠানিক নহেন। গ্রস্থকর্তী- 
তন সবনিনতি ও রচনার প্রচার কার্যো ধাহারা অভ্থুকূল্য ব। সহায়তা 
দিচ্ছেন, কিসের সাহিস্ট্যিক আখ্যা দেওয়া হইত। পরস্ক, যাহার! 
ছু রন! লা করিয়া সাহিতাক চিস্তায় দিনযাপন করিতেন এবং 
সংসাহিত্ভার রসাস্বাদন করিতেন, তাহাদেরও শ্রেণীনির্দেশ কালে 


জি 


লাশ এ 
নং 
স্পিি 


' খাত কা ৪১৮ 


সাহিত্যিক বলা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ হইতে 
হাপাখান। সুগত হওয়ায় ও ইংরাজী শিক্ষিত গ্রস্থকর্তার প্রাছর্ভাব হওয়ায় 
এবং জনসাধারণের মধ্যে পুস্তকক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, উপরন্ত সভা- 
সমিতি গঠিত হইয়৷ তাহাদের প্রচারিত খুখপত্র ও পুস্তিকার প্রচলন 
হওয়ায় ব্যকিবিশেষের অর্থানুকুল্য বা নামের ভার দিবার অপেক্ষা 
ভিরোহিত হয়। আমাদের এই ছুই উদাহরণ উপরে দেওয়ায় কেহ যেন 
মনে না করেন যে ্রীষুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বা ততোধিক গ্রন্থ 
পরের লিখিত । যেমন আধুনিক কালে জুনিয়াস (15005) ওমরখায়াদ 
(00081 10011581 ) বা সেলপীয়ার (৬/1111900 91721556715) বঙ্গিযা 
কোন লোক ছিল কিনা, গবেষণাঁকারীর। ধার্যা করিতে পারেন নাই । 
একটি মাঞ্কিন মহিল! [98118 79001 ১৮৫৭ সালে [011050ত 0 
91741:5319681615 01755 871£0196 লিখিয়। সিদ্ধান্ত করিতলন হী নাম 
এক নট ছিলেন কিন্ত তাহার গ্রন্থ প্রণয়নের উপযোগী” নিষ্ঠা ভিজ লা 
রবীন্দ্রনাথ একদিন হাসিয়া বলেন, প্রিসা9এব ক্ষমা অতুত, রি 
গুনিবে 'রবিঠাকুর' বলিয়। কোন লোক ছিল না সোসগপুর এল 
অমিয়চঙ্র চক্রবণ্তি ( ঠাহার সেক্রেটারির লাস ) এ ছকুমাপম লি 

রাজ! বিক্রমাদিত্যের নামে অব, বিক্রুস সম্বং জিদ তল কানু 
মত নয় জন প্রধান পঞ্চিস্তের পৃষ্ঠপৌধক বলিযাই ভার পারি | অতি 
নিজেও গুণগ্রাহী সাহিত্যিক ও পণ্চিত ছিলেন, ইফিস্ক আহত গাধা 
নাই। রবীশামাথ লাঙ্যকাল হইতেই সৌলিকাহার জন্য অতক াডিউ ০ 
খাঙাপল্স। উহার মকপ রন, কিতা, ০ জা, নিক, তা, 
(উপস্কাস প্রবন্ধাবঙ্সী, এমন কি সমালেচতা উহার দির ৮০ 
ভীবার। চিরপসিভিত- ৮ চিরাদ্ত, াক্ছিতে ! ০ তি জার 
(মির ছাপ জহিত, তাহা কলগুকুরজীয়। .. ... 

তাঁহার গালের প্রত্যেকটি ছু উায়?ি নিষ্বের এক ৫18 
হার ছি বা চামড়ায় উপয় সঙ্গ দাশ কার, টিক্কা 


৪১৯ ঝানবীরা র্যা 


(08518) ) নৃতনছের সাক্ষা চিরদিনই বছুন করিবে, সন্দেহের লেশফার 
তাহাতে স্পর্শ করিতে পারে না। এমন কিতাহার ইংরাজি ভাবায় 
উপস্থিত মত বক্তৃতা ও ইংরাজি লিখিবার ক্ষমতা শুধু যে আমাদের 
প্রত্যক্ষ তাই নয়) তাহার বন্ত ও বিজ্ঞাস রবীশ্রানাথকে চিনাইয়া দিষে। 
গীতাগলীর ইংরাজি অনুবাদ ১৯১৫ খাবে ইংলওড হইতে প্রথম প্রকাশিত 
হওয়ার সময়ে কোথাও কোথাও সন্দেহ উথ্িত করে, কারণ রবীন্দ্রনাথের 
করিপরিচিতিও দীর্ঘকাল কেবল বাংলা রচনাঝ রঙ থাকায় ঠাহার বিদেশী 
শঁধায় দখলের সংবাদ এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই জানিতেন 
ন)।; পুস্তকের গর পুস্তকের অবির।ম শোতে সে ভ্রান্ত ধারণার তিল- 
দর হার অবানই রাহুল না) তিনি যে একজন সুদক্ষ ও প্রগাঢ় বাং” 
সত সস ইতি গড় থক ভাঙা কনে জবজনধিদিত ও ঠাহার 
উর সতত পৃথিবীর সববিদেশ এ 
আমা আঅনানা পারস্য ববীজ্নাথাকে সাহিভিকআষ্টার ভাবেই 
'লেখিয়পছি » এনানে এই পরেচ্ছেছে সাহিভা বাতিরেকে কাহার ঘ্াক্তিত্ব, 
৮:৮7, সান জিকাত, পরকে সাহাধা করার চেষ্টা ও বিশেষভাবে 
লাভা হু সহতিদের। আটা আহিভাগ্ষিদের পরিপালক ও পোষ্টা 
ি্ খরার প্য়!সী হইয়াছি। এইখানেই যেমন ভাহার মাঘ বা 
'পঞ্রমাদিততার মহিত গুণের সাদৃশ্য, তেমনি সহজ মিশিবার ও সধ্যত। 
সের গমতায় তিনি বিখ্ঠাতি পে্রন অফ্‌ লেটাস-মেসিনাসের 
২ ৫৯5৪8 1 অঙগরপ । ইহার পুরালাম 00812885 012508851 
ভগ এ হন পৃথের রামের প্রনিদ্ধ সস্রাট অগাস্টাস্‌-এর (20895085 ) 
বাপি ছ্থিেম | সামালা রকম সাহিত্য রচনায় পটু থাকিলেও, সকল 
নিন ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক বলিয়া ভাহার সমধিক খ্যাতি ছিল। 
উংরারী, নাহিত্যে ভার মাম সে কারণে প্রসারযাক্য তুল্য বাধহাত হয়| 
উহার হোজনাগার তকণ সাহিতা রনাকারীবের রত সধাদ অবারিজদার 
সাকার, হার লাফাক্রিকতা ও. আভিধিয়াৎসঃ | 





ত্দীত কথা ৪২, 
বশকেও অতিক্রম করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে খ্যাতাপন্ন লেখক হইয়াও 
অন্ঠান্ত সমজিবীদের যে নহে চক্ষে দেখিয়াছিহোন তাহার প্রকৃত তুলনা 
পাওয়া যায় ভর্তৃহরির কথায় ভট্টিকাব্যের প্রারস্তে,_ 

শজডূরু পো বিবুধ সথ: পরস্তপ 

শ্রতাখিতো। দশরথ ইত্যুদাহতঃ |" 
দশরথ নামে ন্পতি স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন এবং পণ্ডিত-মণ্ডলীর সখা 
ছিলেন। 

বঙ্গের রাজা! আদিশুরকে 'বিবুধ সখ? বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

তিনি এদেশে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে উচ্চতর শ্রেণীর পণ্ডিত বেদবিং 
ও যাঞ্জিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভূমি দান করত বঙ্গবাসী করান । তাহার 
উদ্দেশ্ক ছিল, দেশের সপ্তশর্তী ব্রাহ্মণদের মধো ও উচ্চ সস্কারাপিং 
লোকেদের বসবাস ও বৈবাহিক আদান গ্রদানে এখানকাঃ বাক্মানইিত 
উন্নত ও যাগবজ্জে শিক্ষিত হইবে । তাহাদের পঞ্চলৌডীয় আসন বলি, 
তগ্ধো শাও্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, বন্লোপানযায় শের আলি পুক্চয 
এবং যশোহর গীাভোগ কুশারা-নংশের আছে পুকষ রনী, লই পুত দর 
বংশ প্রবর্তক । মহাভারতীয় কুষ্কার উপাদান জাতক তির আহ] 
নামে এক নাটক প্রণয়ন করিয়া তিনি পাজি আটজন হে তি 22, 


বরেন। সেই যুগেই মুখোপাধ্যায় বশীয়ুদের আদি পুশ, পরত ভি কয 


ভীহ্য, উপরোল্লিশিত লৈবধ কাব, জ্থীহ ভিজ, উট 05০০ ৯১০, 
নলের নান। ধিপর্ধায় অভিক্রুমে শেবে পু আজি এপ হাডকিনীতন 
খোষিত করিয়া যে. চরিতকথা লঙজগণ কাকচন, ভাট ভুত আিক্রসণে 
গুনাইয়। তৃঁপ্র ও ক্ভিমন্দিত করেন টা 

সবীজ্নাঘের ধু লেখায় নয়, ইভা মকর আবহ ই এ ৪৯৫২ 
অনুগামী রেশের স্াহি করিতে পারেন ২ সাহা আক নক 1 ফটক 
অভিশিধিত করিয়া রাস্দিত । শি এ তোরা দিসে 


নর টি ছু ২ ১ 


কষে একাধাকে পুগাফিস (2098 7 খা 






৪২১  জন্বীতাহ আজ 


র্যাবি (২4১৮?) রূপে * বানীমন্দিরের তীর্থবাতীদের আশ। ও জনপদের 
প্রস্তীক হইয়া! বিরাজিত আছেন। আমর! দেবেজ্রনাথের কর্দময় জীবনে 
দেখি, বৈষম্যের আবেষ্টনে একটি অপরাজেয় প্রকৃতির অভাবনীয় শ্কুরণ ২ 
আর রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনে ও সমসাময়িকদের উপর প্রভাব বিস্তারে 
দেখি, একটি স্বাভাবিক পরিবেশের মধো অভাবনীয় রহস্ত-জটিল প্রকৃতির 
স্বাভাবিক গতি ও বিচিত্র বিকাশ! পিত। দীর্ঘজীব্ন লাভ করিয়া বহুকাল 
ধরিয়! ব্রন্মজিজ্ঞানুদের গোহীপতিস্ব প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন, 
আর পুত্র ললিভকলার সাত্রাজ্যে সাহিত্যজিজ্ঞানুদের গোষ্টিপতিত্ব 
₹৮ঠ12১2151ত টিেএ৮এর মাত আজও কৃতিষ্ের সহিত করিতেছেন। 

তবে সিতাদহ বা লিতাক সায় বিরুদ্ধ ভাবাপয়কে স্থদলভুক্ত করিতে 
কখন পয়সা হন নাই তাহার পক্ষে তাহাদের সঙ্গ অবাঞ্ছলীয় 
৮ভারী করব বা অথসংশ্রব রাখার ভিনি পক্ষপাতী নন, কারণ তাহাতে 
পন গইকে ঠিন কারে গু জুকুত সখাতার ব্যাথাঞ জন্মায় । 

১৩৭ শাখিজীবল ব্াপিয়। বু পুস্তকের স্মিকা, সমালোচনা, 
1তাধ, মঙ্গলাচিরশ। মুখবদ্ধ বা শুধু আশীব্বাণী প্রদান প্রচারে সহায়তা 
চবিযুছেন এমন কি, আধুনিক কালের সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, 
দানাদিক গ্ এঙ লাহেজা প্রচার ভাহার শুভেচ্ছা পাখেয়কপে শ্হণ 
'৯ইযু আরতভাক্েই জয়যাত্রা সক করিয়।ছে। নিজ্গের শরীর ও সময়ের 
1 এপশ্ধকতা সার তিনি এ ভাবে জনমদ্দিদ্ের বছু সেবককে অকাতরে 
চকাগিল গু উহজ্াহাদান করিয়াছেন । ইহার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বড় অল্প 
নক; বিলাতে অবস্থান কালে অনেকগুলি ইংরাজী পুস্তকের সদালোচন! 
ণংস্তীয় সামজিক পঞ্রে লিখিয়।ছেন। এদেশীয় এন্থকারদিগের রচিত 
রাজি পুস্তকের অনেকগুলিতে তাহার লিখিত ভূসিকা দেখ বায়। 
বিস্বিশ্িত দার্শনিক অধাপক ফ্যার বর্ধপল্লী রাধাককন্‌ (512 
৮০ 8318257255702 ) এ বিষয়ে তাহার লেখনীর বদান্ত। 


ক 2 ০০০০ ৮ ক ক এলত ইহ ত ০০ 757 ৮ টি এস বোর ত রি 


ঠ, নী পারিরিতিয ও পরিচ্ছেদ গেছে টীকা হই । 


সাজীতহ আধা ৪২২ 
লাভ করিয়াছেন। এগুলি কোন উৎসাহী যুবক একত্র সংগ্রহ করিয়া 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে একখানি নানাবিষয়িনী স্থখপাঠ্য প্রবন্ধমালা 
হইতে পারে। 

যখন বিলাতে মিষ্টার [ন. 0. ড/6115 আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকদের 
মিলন সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে 0. 8. ই, (015565 51251018175 
06018, ০%৪11309 ) 5০০6৮ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাহার 
ভারতীয় শাখা বোম্বাই সহরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ তাহার 
সভাপতি মনোনীত হন। সে সভার কার্যে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর উৎসাহ 
দেখাইয়াছিলেন। বিদেশী সাহিত্যিকদের প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনা শ্রদ্ধা 
প্রদর্শনের সুযোগ কখনও উপেক্ষা করেন নাই । গ্যেটে শতবাধিকা, শেল 
শতবাধিকীর কথ| আমর। পৃর্রেই বলিয়াছি। জাপানী কবি নগ্চুচিকে 
অভিনন্দন ইহার আর একটি নিদর্শন । কিন্তু জাপান করুক রঃ ভ্রমণে 
কবির স্পষ্ট প্রতিবাদিতায় এই দৈরী অন্থঠিত হয় । 0১1 ৬ 
এবং 2627500 সাহেবের প্রতি কবির এই সহজ শ্রদ্ধঃ কিউ গং উল 
পরিণত হইয়াছিল তাহ] সব্বজনবি দিত । 
্‌ উাহারই সাদর আহবানে সপ্রসিদ্ধ ফরসা জবান ই ০ 
ভারতে আসিয়া অনেকদিন ভাহার অভিরিকিলে অধস্তন ইতি ০ 
ইহ ভিন্ন বহু ইউরোপীয় অভ্যাগতগপ মপ্যে সঙ্গ জকি খু চিত, 
পরিটার্লিত সার্ধজনীন ৬ সর্বজতীয়দের উপ আপা ক সত 
বিরাট অতিথিশালায় খাকিয়। ভাহার সঙ & 8 উ কির এ 
উদ্র-ভারত, কৌস্বাই, সিংহল ও দাগ টি না গত ক 
শান্তিনিফেতন ও তংসংশিষ্ট বিস্তাষদঞ্ীনি দেবিধায। ৯) | 
গেষ্ট হাউসে (35৫8. 05৬৫ ).. শা কিয় ৮০৪ ২. গর, 
ধন ও. লৌজপো প্রশংঙগা. ফ্রি! ঠাছির শসস গে ৫ রঃ 
পুঙ্ছতাড়নে রাজরোছে নিপীন্ধিত নির্ধাসিও ” রী শ্রফ ছিকাহা কন 
ইতালী, পোল ও ইচছদি পাহিতিরশংণক সহ তিখডহ- এ রি 


৭ ঘ। ৮ 
উদ পু ভি 8 
ক ১181 


নিতে 





৪৭ ্‌ নি কারের ্ 


অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়! রবীজ্দাথ ভারতীয়দের মান রক্ষা কয়েল ।. 
সেইরূপ সহাছুভৃতি সংগ্রাষকালীন স্বাধীনতাপনস্থী চীনেদের প্রতি জ্াপন 
করিয়া ভারতের সহিত ভীহাঙের যোগের কথা স্মরণ করাইয়! ছেন। 
ইহাতে মানবতার হৃদয়ের দাবীর জয়ই ঘোষণা করে। 

সি35110 01106 ৩016 9107165 0) হি05৫7) 49006 
15 18. ৬. 70115670500 1924) 
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হনগুস্শ শন্সিজ্ছো 
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব 


ধর অনদাসাধারণ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ এখানে বোধ হয় 
৬ অপ্রাসঙ্গিক হটবে না । যে নকল গুণে মানুষ মানুষকে আক 
করিয়া তাহার হৃদয় কাড়িয়। লয়, বিধাতা সে সকল গুপই রবীন্দ্রনাথকে 
মৃক্তহন্তে দান করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ গ্রকৃতিরাদীর হহত্য-লিখিত পরিচয়- 
পত্র প্রিয়দর্শন কমনীয় মৃ্তি সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। তিনি যে পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কাপের জন্য দে পরিবার সমগ্র বাংলাদেশে 
খাতাপন্ন : কিন্তু স পরিবারেও রবীন্দ্রনাথ “গণ্য সুন্দর নুন্দরের মাঝে ।” 
বসরাজ অযুতলাল বনু জ্যোতিরিজ্্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পঠদ্দশায় 
ভোাতিরিন্্রনাথকে দেখিয়া গ্রীক আদরের পুরুযোচিত সৌনাধ্যের কথ 
তাহা মনে উদয় হইত অগ্রজ (জাাতিরিজ্রনাথ অপেক্ষাও। নু-অবয়ব 
'বশিক্ট, হাড়চওড়া, দীর্ঘচ্ছন্দ বৃবীন্্রনাথে, এই পুরুষোচিত সৌন্দ্ধ্য আরও 
“কটু প্রস্ফুট ভাবে বিকশিত । সৌভাগাক্রমে স্দীর্ঘ ৮১ বহসর বয়সেও 
রবীক্নাথ জী শীণ বিকলেল্রিয় নন। তাহার চোখের দিবাজোতি এখনও 
শন্নন ও অমিততেজের পরিচায়ক । তাহার প্রতিভা আজও হীনপ্রভ 
৪ লাই 1 স্কাহার উজ্জ্রপ গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ, সৌষ্ঠবম্ডিত অবয়ব ও 
গতি সমুজ্জল বদল কপার মায়া পোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চ্চ্ষ 
সাজ ফিরতে ভায় না। নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছ! হয়। 
মহিলার কপি লিখিয়াছেন-- 
পাব না জানি ধার, 
আগে সুখ দেখি তায, 
প্রকৃতি পটে পরে আরুতি দর্পণ । 
গৃহ মেখে বুঝা দায় গৃহচ্থ কে 1 বিভব 
ই (জযগাণ পলা) 


রী: 


স্বাতী কঞ্খা : -. 8২৬ 
অদীষার জাধার রবীন্ত্রনাথকে সুন্দর নুতন দেখিয়া, তাহার অলোকসামান্ঠ 
প্রতিভা ও চিস্তাশীলত। বুঝ! গেলেও, তাহার সর্বরোমূখী মনের 
গতি ও কল্পনার এন্বধ্য অনুমান ব! অন্ধাবন করা মাধারণ নয়নের সাধ্য 
নছে। রবীন্দ্রনাথের বহিঃ-সৌন্দর্য্য তাহার ' অন্তরের সৌন্দর্যের সম্যক 
পরিচয়ের জঙ্ক মনকে স্বতঃই ব্যগ্র করিয়া তোলে। তাহার সহিত 
পরিচয়ের সৌভাগ্য হইলেই, ভাহার কথোপকথন ভঙ্গীর অপুর্থ মনো- 
হারিত্বে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। কথোপকথন কালে, তাহার নয়নে 
বদনে ভাবের বৈচিত্র্য, তাহার মধুর কণ্ঠন্বর, ঠাহার বাকো নানা রসের, 
অবতারণা, কৌতুকপ্রিয়তা এবং তৎসহ স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ও সৌজন্োব 
সমাবেশে, সর্ব্বশুদ্ধ হাদয়ের একটা তরুপোচিত সরসতা শ্রোতার উপ 
অসামান্ গ্রভাব বিস্তার করে। ভাহার কণ্ঠম্বরের ব্যাপকতা « ক্রীড়া" 
নৈপুথ্া অনন্যসাধারণ। বৈচিত্র, চাঞ্চল্য, ৪ জটিলতা! লইয়াই জীবন 
প্রকাশ পায়, এবং এই সকল উপাদানের বিশেষ সংমিশ্রমে রতীন্নাতথিব 
আকুতি ও প্রকৃতি পরিপূর্ণ ; স্তর: বিশ্লেষণ করিয়া হালি 2 ও 
নির্দেশ করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে বিপক্জনক, 
“বারে থাকুক মধুর মু 
ুধাযুখের হাস্য) 
শরল চোদে সবল দয় 
করব তং চা টি 
কিন্ত তাহার লয়নের ভঙ্গী ৪ গুয়েব মৃদু হলি লি, ৭ 
পরিবারদ্ছ ব্যক্তিবর্গ, বা দাহারা ঠাহংর পহহিত দার পিউ ৯7 
মিশিবার সৌভাগা পাইগ্ান্েন, ভাঙারাই বুক, গন ওল ছিল 
নলিনীতুলা নয়ন, ছ্‌টী, দা কির চক নং টির : ১%% ক স্টুউ তজদিত , 
এক সময়ে ঠাহার শিশ্ন হলিয়ািলেন রে ও: ৫২ দস 
 ঈশযেতে খাকে-সসরদার ও শিস পু কাজকে লসর বৃ 
সায়। খে পাখী ভিথে ভা দিফেছ.-শব নট সয় জিত ১, উগস্ে 





৪২৭ নীতা আও 


নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে ।” কবির চক্ষু ফ্যালফেলে, উদাস, ভাববিহ্বঙ্গ, 
আনন্দ বিস্ময়ের উপভোগে কতকটা অন্যমনন্ধ । রবীন্রানাথের চক্ষু কখনও 
অন্থামনস্থ নহে বরং ওগ্মনস্ক এবং অস্তরগেদী কতকটা লক্ষ্যান্ুসরণরত-.. 
একাগ্র দৃষ্টি তুল্য, আসন্নকে অতিক্রম করিয়া অবান্তবের সন্ধানে কখনও 
যে তাহা যাইয়া থাকে, তাহাতে তাহার আভাষ মাও নাই । কখোপকখন 
কালে, রবীন্দ্রনাথ নিজের মনোভাব যে ক্ষেত্রে অপরকে জানাইতে অনিচ্ছুক, 
সেক্ষেত্রে তিনি মৌনী । কিন্ত যেমন আলোকচিত্রের স্ুগ্রাহী কাচখণ্ডের 
নিকট আলোকের কণামাত্রও নিজের অস্তিত্ব জানাইয়। যায় সেইরূপ 
রহীপ্রনাথের অনন্কসাধারণ অনুভূতি চির অভ্যত্ত সংঘমের আবরণ সন্বেও 
প্রুয় হউক অনপ্রয় হউক তাহার চিন্তে কিকিস্সাত ভাববৈলক্ষণ্য আনিলে 
তাক নয়ান বদনে তাহার সাক্ষা দেয়। ইহা সব সময়ে কবির ইচ্ছাকৃতও 
নত সধদতর অলক্ষিত থাকিলেও, যে বোঝে সেই জানে । 
“কবি কসমাহুধযং কবিবে তি ন তৎকবি। 
বানী ভ্রুকুটীতঙ্গীং ভবোবেছি না ভুধর (৪ 

একই ত নিল, নিবারণ, অন্ুজ্ঞা, অভিযোগ, ক্ষোভ, অপ্রীতি বা 
৮১ সন ঠাহর নয়নাকানে ধরিতে, কেবল অস্তরঙ্গরাই সক্ষম | 

বক্ালীকে ধনে, মানে, যশে। স্মরণে, বিজ্ধানে উন্নত করিবার আকাঙা 
'পাস্দদাথ উিহদিন পোষণ করিয়। আদিতেছেন। ভগবান করুন তাহার 
সাসশ্া সফল হউক । বাঙ্গাপীকে কে চিনিত ? বাঙ্গলাদেশকে কে জানিত 1 
“৭1 পতি রকশ্রনাথ অসাধা সাধন করিয়াঙ্েন। বাঙ্গালী রবীশ্রনাথের 
াাবী আজ জীন হঈতে পেরু পধ্যন্ত্র ১৭টী বিভিন্ন দেশের বিতিষ্ন 
জামাদ় অনূদিত হইয়াঙে । তাহার কীঘ্তি-কৌছুদীর বিস্তার আমাদের মনে 
হই 'ফুর্টহিজয়ার, ক্লোকের বখার্ঘতা স্মরণ করাইয়া দেয়, সন্বই মনে 
“বানি য়, 

"মাধ তবাননে ভগবতী বানী দীবৃভ্যতে। 
সাং জী ,ম্‌ কমলা সমাগ্ধতী লোনাপিবনধা গুলৈ! 1 


'হানীতাক খা ৪২৯৮ 
আর প্রাচীন কবির উচ্চারিত ন্বস্তিবাচন যেন স্বার্থক তবিস্তুত বাদী হইয়! 
আমাদের যুগের বাঙ্গলার বরেণ্য সন্তানের মূর্ভিমস্ত ললাটিক! হইয়াছে ! 


“্কীর্তিশজ বরীল্ কুন্দ কুমুদ ক্দীর়োদ নীরোপম। 
আসামস্ব, নিধিং বিলজ্ঘ্য তবতো নাদ্যাপিবিশ্রাধ্যিতি |” 


মহায়াজ | 

তোমার মুখমণ্ডলে নৃত্যরত। দেবী-সরম্বতীর হ'ল আবির্ভাব । ( তাই ) 
দেখতে এলেন চঞ্চল! লক্ষ্মী, আর তোমার গুণে হ'লেন মাবদ্ধ । চন্দ্রকিরণ, 
কুন্দ, কুমুদ বা গজরাজ এঁরাবত এমন কি হৃধ-সাগরের জলের মতন অমল 
ধবল তোমার কীণ্ডি, বাধা-পড়ার ভয়ে, তোমার সান্নিধ্য হ'তে চললেন 
ঘুরে দূরাত্তরে। অতিক্রান্ত হ'লেন সাগর, তবু আজও হ'ল না বিশ্রামের 
ভরস! ॥ 


ইটালিতে, সুইডেনে, জান্নাণীতে, গ্রীসে, পারসো রবীন্দ্রনাথ রাজাব 
অধিক সম্মান পাইয়াছেন। বাঙ্গালী রবীন্্নাদের পায়ে কীরিটশোরিভত 
ম্তক পুষ্টিত হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে! ইক বাক্সুলীর ললিত ০ 
বাঙলার গৌরব । 

১৩২৮ বঙ্গাঞখের ১৯শে ভাদ্র | ইং ১৯১১) বঙ্গীয় ফাহিত) পিচ 
কবির যষ্ঠিতস্‌ বর্ষ পুর্ণ হওয়ায় ফেশের জেন 
যে অনুষ্ঠান করেন, সেই রবী বহদ্ধীনা ইপুললঙ্চ বি কক১: কও 
সতোঙজানাথ দের পঠিত প্বকুত কিতা সক এরা 22 এ. 
পাঠকদের উপহার দিয়! এ প্রপঙ্গের উপসংহার ক নি 5 

প্কটিক জলের ভা থে চাতিক- জাটাহিন ও 

অমর করিল বঙ্গে দৃছাধার রঃ 2 ভগ. 
ছাতারে মুখর যুগে খাত হে ডক 

করিল যে। চার্লি সা, 


| তথের নিখরে ফেব বিহারিগ জবির, শ্সটির। 
আনে: । আনি, 


ছু, এ 
ড্ ১ নত * ৮১ 3ঠা কানা? ৫ 
2] টু 5515 গুহ ই ক? ২ 

রে 


৪২৯ 


হাই রাতে ররর? 
প্রতিভা-প্রতার ধার ভিয়-তমং অভিচার দিখি, 
আবেদনে আস্থাহীন, "আত্মুশক্ি' হস-ত্টা! খাখি 
তীরুতার চিরশক্র, ভিচ্কুতার আঙঙ অব্াতি, 
শোপিত-নিষেক-শৃঙ্ক নৈধুজ্োর নিত্য পক্ষপাভী, 
বঙ্গের মাথার মি, ভারতের বৈঝযন্ত হার. 
নমস্কার ! করি নমস্কার ! 
কন্ধ-কঠ পাঞাবের লাঙছনায় মৌনী'অমা রাতে 
নিয়ে ছাড়াস হক বাণী যার পাঞ্জনা হাতে 
ঘোঁবল আহার জয় কামানের গর্জন ছাপায়ে 
অন্তচতরি ফিবিজীর ঘাটিসপড়। কপিজা কাপায়ে 
তুচ্ছ করি বাজরোধ, উপরাছে দিল “য ধিদ্কার।--. 
নমস্কার! করি নমস্কার! 
সদেশে যে সব পুজা, বিদেশে যে রাজারও অধিক, 
ম্রিত যার গানে সুমি সার দশদিক 
'বস্ককবছহপতি। হলরখী, নিতা-বন্দনীয, 
“বত যে বৈশ্ে বোধি, বিশ্ববোধিনন্ধ গত শ্রি়। 
নিত টাক্প্যের টীকা ভালে যার চিত্-চমহকার+-- 
শমঙ্কার ! তারে নমস্কার! 
5রি মহাদেশ যাঁর ভক্ক, করে ভক্তি নিবেদন, 
£% বলি শ্রদ্ধা সপে উদ্বোধিত আসমা অগণন, 
খবর ভুঁধনে বি ॥ চালে আসন অক্ষয় 
দে মু্তি ধরে ধ্ষদের অমৃত আ্য়। 
অমতে সক্ষানী ওধ, হ্ানী যে শিল্ব স্ব-সাধনার- 
লমস্যার বকর 1 বারশ্বার ভায়ে নমধ্ধার 1” 


সমাবর্তন ও দীপাচ্ছাদন 


হুগলি জেলার কামারপুকুরের সেই সাধুটির & জীবন যেমন কালের 
হই খণ্ডে প্রকাশ পায়, প্রথমটি আহরণ ও সঞ্চয়ে ২৭ বসর ব্যাপৃত, 
অপরার্ধ পরমহংস রূপে জনহিতার্থে সেই আধ্যাত্মিক রক্নরাজির বিতরণে 
আরও ২৫ বংনর কাটিয়া যায়, তেমনি আমর! বলিতে পারি রবীন্দুভীবনও 
ছুই ভাগে সময় হিসাবে বেশ বিভক্ত করিতে পারা যায় 

(ক) ভাবের জীবন কলিকাতা মহানগরীতে প্রথম চল্লিশ বংসর 
তখন সৌন্দর্য্য বোধ (8250)600 ০02$0108057655) তাহার মধো প্রপূল 

(খ) কর্মের জীবন বোলপুর শান্তিনিকেতনে, উত্তরার্দ প্রায় চ্লিশ 
বংসর, '্রক্ষচর্য্যাশ্রম' ও বিশ্বভারতী? স্থতি) ও তাহার প্রাণ-গ্রকিজার 
ব্যাপুত। তখন ঠাহার মধ্যে সামাজিক বোধ (১0021 0০080104৯12৯৯) 
ও জনহিতৈষণা বোধ (5৫106 00 জা) বল বহে, 
প্রতিষ্ঠানটির অঙ্গীভূত ছিল, রাজসরকারের সহায়ত বা পুজার দাতিফোকে 
দেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্কার ৫ পর়িবানীদের ঈবনষাত রং পুর রা টপ ৫8 নাও 
উপদেশ দান ও কাধ্যে পরিণত করার জন্ক লমবাদি গদালীরত ও 8 
বিতরণ । তাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রীনিকেউদের কুড়ি € নিজ এসি তেও 
উত্ত্ব ও স্াপনা। এগুলি করিবরের বিশ্বজিত জি ও টিকা 
কমার জাজ্জলামান নিদ্স। যেখানে এপ্চলি ্ . পং ৩, ১: 
ভূমিকে ধিক পুপ্যশালী করিতে ডিম সৌোকিসদদেম & ক উন, ' 
ত্যাগ পাপরলের ডি ভিসিক্নের ক চি রি ৪1 য় 


৮০ ০ ৮ 38845 


* উদ পরের ্ বিন নর সর । সাত তু ০০০ 





উৎসবের পরিকল্পান! ফরিয্া গিয়াছেন। তাহা তথায় এখন পাস্বৎস্িক 
অনুষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে । সর্বপ্রথমে তিনি তাহার পিডার অনুতিত 
পৌষের মেলাটিকে অধিক মনোরম ও কার্যকরী করেন । তাঙ্থার পিতার 
দীক্ষা-দিবসটি তিনি কতটা আদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাছ! তাছার নিক্ো" 
দ্বত বাক্যাবলী হইতে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন । 

১৮৪৩ খৃ্টাকে ১১৫০ বঙ্গাক ৭ই পৌষ তারিখে দেবেজ্ছনাথ বেদান্ত 
প্রতিপান্থ ধশ্ধ' প্রতিজ্ঞাপর্ববক ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেন ও তাহার পরবতী 
ভীবন যেন সেই স্ক্াের বিকাশ রূপে প্রশ্ষটিত হয়। ভাহারও জীবন 
সমকালিক টা বিচক্ক কৰা যায়। ১৮১৭ শব হউতে রবীন জগ 
পূর্ব ১৮৬১ খু; পর্যান্্ পৌহলিক পৃজা অনুষ্ঠানের মধ্যে যাপিত । তশ্বধো 
শেষে নিবাকার ঈহ্বারব স্বকপ্হ নির্ণয়ে নিয়োজিত ও ১৮৬১ খু হইতে 
দহ যাগি ১৯০৪ খু পরাস্ত শেষ চুয়াল্লিশ বংসর অপৌনুলিক অনুষ্ঠান 
সলনি, উতসববনাকি পুঙ্মচিন্তায় ও বেদপ-সম্াসী গৃকম্ছের জীবন পালনে 
5 ঈশ্বর পলির চক্জ মি শিদ্ধারণে ভক্কির পথে পরিচালিত । প্রতিজ্ঞা 
বং স.শ্্র ডুই বংসব পাক ভিনি এ দিবমের শ্মরণার্থ তাহাদের গোরুটির 

বাগতনে নব দীক্ষিতগনের মিলনের জন্ক এক উৎসবের আয়োজন করেন। 
[স্বর মাসির এই উৎসবই ব্রাক্মপমাজের প্রথম উৎসব ইহা দেবেশ 
মংতখের জিবমেই কেবল নবধূগের স্চন! নহে, নবগঠিত সম্প্রদায়েরও মব- 
সীপুন লাতর ম্মবশীধ তিথি বা তারিখ । কারণ, এক ধন্ধের প্রতি অন্ুরাগের 
সা আংকু, পবস্পৃবের সহিত ঘনিষ্ঠত। বর্ধন মানসে মানুষের একটি দলের 
চঙ্গি, ২ পকতপাক্ষ একটি সমাজ এই উৎসবেই বাপ ধারণ করিল। এক 
ভুটন দশ্াহে ছুই ঘণ্টাকাল সমবেত উপাশনায় সে মত হস্ত! হয় না, 
সধ্ধলেই স্বীকার করিয়া! লইল। একদিলের জন্য অন্ততঃ সাধারণ হিতার্থে 
নিযে নিচ্ছের কারা, বৃপ্ধি ও প্রবৃধি, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, সার্থানুসন্ধানি 
খুকি ভীবের “সত রক্ষায় জনক ধন্তাখন্তি” (8008816 £06 ৫53505705) 
স্বাারের প্রয়োজনীয় গুণাবলী শ্যান্ছিক আসনালাতের জন্য সাময়িক 


গমন জাপনা হইতেই আসে । সদবৃত্তির উৎস উন্মুক্ত করাতেই উৎসবের 
স্বার্থকতা--স্সেছ, প্রেম, বাংসল্য, সম্ভ্রম, শদ্ধা, পরস্পরের কষ্ট নিবারণ ও 
মুখ বৃদ্ধির প্রতি যত্্, উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বতক্ষ,র্ভ হইয়া খেলিবার 
স্বযোগ পায়। ১৮৫০ সালে 'বরাক্মধর্্া' পদের স্থটি হইল ও প্রতিজ্ঞা পত্রে 
স্থান পাইল। মাঘোৎসবের বিজ্ঞাপন ১৮৪৪ খৃষ্টাকের জানুয়ারী মাসের 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম বাহির হয়, তাহার নিয়ে গ্রতিলিপি দিলাম_- 
“বিজ্ঞাপন ॥ ব্রাঙ্গ্যসমাজ ॥ আগামী ১১ই মাঘ মঙ্গলবারে স্মর্য্যাস্ত 
সময়ে সান্বংসরিক ক্রাঙ্গ্যসমাজ হঈবেক | বাহার! তগকালে পরমেশ্বরের 
উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাহারা ত্রাঙ্গ্যসমাজে আগমন 
করিবেন। জ্রীরামচন্দ্র শন্মা | আচার্য্য: 1” ১৮৩৭ সালে লগ্ন হইতে 
প্রকাশিত /১51860 101010091 সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, সতীদাহ নিবারণ 
আন্দোলনের সংশ্রবে ব্যবন্ধত ছুটি নাম পাওয়া যায়, একটি “ধর্দসভ:” 
ও অপরটি “9:013108 580179৮ । দেবেন্দ্রনাথ আম্মজীবনীর ১০৫ পুষ্ায় 
হই দরের কঙ্গহের উল্লেধে “ব্রঙ্ধ সটা” বলিয়াছেন । হয়ত ঘ। অন্দরে 
ধার অ-কার ও ৫ অক্ষবের দ্বারা জাকার প্রকাশ করা বোধি হয় খুন 
রীতি ছিল, যেমন তব্ধাবোধিনীর পিজ্ঞাপনে এত্রিক্ধ সহজ” এ হাক্ষ 
নমাজ” য ফল! যুক্ত ব্যবন্থত হঈভ 1 পর্ভ্রীকালে দোবিক্নাথ এট 
মগুলীয় নাম “ব্রাঙ্গ সমাক্ছ” চিরদিনের বাহারে আন্ত কির কিছ 
দেন। উত্তরকালে ভাহার সাধনক্ষেতর ফোলপুছে শাস্কিভিত কি উনিশ 
এই সপ্ভাজের একটি স্মরণীয় লিন বক্কর 4 একক গাউসুল ও মা 
করিবার বাবস্থা দেবেছনাধ করেন । গ্ৰন্থ পপ খাদি, ই: আহত 
পরিচিত করিধার উদ্দেশে একটি সেল ও | শ্রেসাঞস্াক্স আক্েদ কসারে 
বেচা-কেদারও 'বহোপিযুজ ব্যবস্থা) কেন এবং ; হা সফলে )% কিতা 
(চে. খাকিতেন। রবীতালাথের পরিচালিখ পি 
ভাবী মহ সবীক্ষার, দিস: রিশা? পবিস দগাযসিল 
বারিধায় বাবা, রহীজনাগ গ্রারর্ীন করেন € এক ঝতসুত, এত উপযাক্ে 
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নিয্লোস্ধ'ত অভিন্াবণ দেন +-- 

দশাৃ্তিনিকোতনের সাম্বংমরিক উৎসবের সফলতার অর্মস্থান হি 
উদ্ঘাটন ক'রে দেখি, তবে দেখতে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হ'য়ে 
আছে; যে বীজ থেকে এইট আশ্রম" বনম্পতি জন্মলাভ করেছে, সে হচ্ছে 
(সই দক্ষ! তহাণের বীজ 1 অধর সেই জীবনের দীক্ষা এউ আঞগ- 
বনষ্পতিতে আজ আমাদের জন ফল্চে, এবং আমাদের আগামীকালের 


উত্তব ব'শীয়দের জন্য ফল্ততই চলবে! 
৪ ১৪ রী 


মী 

মহির জীবনের একটি সাত পৌধকে সেই গ্রাণস্বরপ অস্ত পূরুষ 
€কুদিন নিছে স্পন কাকে গিয়েছছন, তার উপরে আর মৃতার অধিকার 
বর্টাল না) সই দিনউী উঠব জাবনের দমন্ত দিনকে ব্যাগ করে কি রকম 
হোত অনল পায়ে তা কার অগোচর নেই । তার পরে তার দীর্ঘ 
ভলানহ মব্যক সই দিনটির শেষ হয়নি । আজও সেবেঁচে আছে; 
8১ মই, ভার গুরেশক্কি ক্রমশই প্রবলতর হায়ে উঠচে। 

্ ৬ গু 

ফুট ছিল জীবন কহ আহ ঘটনা ঘট যাচ্চে কিন্তু চিরপ্রাণ তে! 
৮৮০০ সপন লতি না কারা ঘটে ধহং নিলিয়ে যাচ্চে তার হিসেব 
ুগনাক থকে ন ২ কিন্তু মহাশ্বাণ এসে কার জীবনের কোন মৃহুর্তটিকে 
ইন হুক স্পা কবে দেন, জার উপরে নিজের অপৃশ্য চিহ্নটি লিখে 
ঘি চল ভান জার পুরে তাকে কেই মা দেখুক নাজাছুক, দেহেলায় 
স্মসয় ৮ গান্ছ, তাদক আবঙ্দঈনা বলে পোকে বেটিয়ে ফেলুক-. 
৮ পলক এক, চাধ পরে বহুদিনকার ঈতিছ্াসের পাতে তার কোন 
ষ্লেগ প। পকুক কি এস রয়ে গেল । জগতের রাশি বাশি সুতা ও 
এস্মিব আসান এক ফে আপনার অন্কুবটি নিয়ে অতি আনায়াসে মাগ! 
কংল ওঠে “নিভাকালের কূর্্যালোক এবং মিত্যকালের সমীরণ তাকে, 
পাগল করবার ভার গ্রহণ করে-সগাতখল সংসারের ভয়ঙ্কর টেল 
ঠেপিব& ভীকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না। 


০ 








ভাত্লীযারে আগ্ণা .. ৪৩৪ 
১ মহতির ণই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার 
উপরে তত তবিষ্যতের বিনি উশান, তার আবির্ভাব হয়েছিল । এইজন্ডে 
নেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তার জীবনকে ধনীগৃছের ্রস্তর-কঠিন 
আচ্ছাঙ্গন থেকে সর্ধাদেশে সর্ধকালের দিকে উদঘাটিত ক'রে দিয়েছে। 
এই সেই ৭ই পৌষ, এই শান্তিনিকেতন আশ্বমকে স্থষ্টি করেছে এবং 
এখনও প্রতিদিন একে স্যষ্টি ক'রে তুল্চে 1” 


( অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত “মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” ৮৬-৮৮ পুঃ) 


মহধি ভাহার প্রাপান্তের পূর্বব পর্যাস্ত এ দিনটি স্মরণে রাখিয়াছিলেন 
ও সম্মান করিতেন। রুগ্ন শব্যায়, সেই তার শেষ শয্যা, '্টাহার জে্ট পৌর 
অন্ধের দীপেন্রনাথ ঠাকুরের বোলপুর হইতে আগমন প্রতীক্ষা! করিত্ত- 
ছিলেন এবং ৭ই পৌষের কার্ধ্য মির্বিত্ে সমাধা হইয়াছে শুনিয়া আশ 
হন। ৬প্রিয়নাথ শাস্্ী নহাশয় লিখিয়াছেন । € মহষির স্বরচিত জীবশ- 
চরিতে” পরিশিষ্ট ১৭৮ পৃঃ) “তিনি দেহান্তেব পুবের কেবল বাড়ী 
যাইব, বাড়ী যাইব, বলিয়া সর্বদা আমাদিগকে ভাহার ব্রন্ধধানে ফাইবার 
জন্য ব্যাকুলতা জানাইতেন । ১৮১৮ শকের ( খুঃ ১৯৭৫, ১১ই জ্ঞানুয়াবা 
ই মাত গারিখে' বেলা ১-৫৫ গিনিটের সম শেষ নিশ্াস পরি বে 
করিয়া তিনি অনস্ভতধামে চলিয়। গেললন । কক ক আদার গ্রাম উজ 
ছিলি যে।কোন নি তাহাকে বাক্গধন্ম গন্থ শট করিয়ী হ্রুনাই জম, চট 
দিন দেওয়ান হাফেজ, কোন দিন কা ভাইও লাউিকৃকে উক্ত হুড তন 
বি পাঠ করিয়া গুনাক্ীতাম। লে স্টিবুজ তত সক এ 
নিষ্নে উদ্ধার করিতেছি | 


হি ১২টি কণা করি! তার কিরে আজি, দ্য চু ছি?) ৯০, 
সহ বাতি” অব আমি ভাতার স্থিত আট ০০ টা 
এতো আর ..টিজদিন এই. সাক্ষী দিতে বচিকা খুকি পা পুর ৫ 
মিবেন্টনে কাটি মলয় সাপ ধান্ধিয ইহা : টি; ্ এ রি 








৪৬৫ খজ্ইীর আজ 
এ ছড়ায় লিখিত ওঁকারই দ্দাষার প্রতিনিধি হইয়া! চিরদিন গাজী 
--“একং ব্রাহ্ধাস্তীতি”। 

দেবেস্্রনাথের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা, সেই ভূমিতে যাহ তীহার ধ্যানন্ছ 
অধ্যাত্ম বিচরদে পুত হইয়াছিল ও যেখানকার সেই শতপর্ণ (ছাতিঙ্গ) 
বৃক্ষতল ভাহার প্রধান মিলনতীর্ঘ খিল, কেবল তাহার জনহিতাকাধ্ধার 
নিদর্শন নহে, বরং তাহার অভিপ্রায়ের মূর্ত প্রতীক, যেন তীছার 15155107) 
০ 11, অস্ত্রের চিরপোধিত বুত্ধিকে রূপ দিয়াছে, এবং উচ্ছা উত্তর 
কালে পথচারীগণ্র ভক্তির উদ্রেকে সক্ষম হইবে। উচ্কা। দণ্ডায়মান 
থাকিয়া, তাহাদের মনে সুষ্িস্থিভিলয়ের মধ্যে সেই চরম আশার বাদী 
নিশফে অস্থিত করিয়। দিবে যে ছুক্জেয পরমরক্ষকে ক্রমানয় চিন্তার 
পষয় করিলে, তিনি শ্রতাক্ষ আবির্ভাব ছ্বারা জে চিন্তাকে জয়যুক্ত করেন 
এব: 'অন্ষকূপাহি করম ভাবে জীবকে আধুত করেন। সে এক 
হ[লল্দময়সন্ুদদও। অনুভবে 'ধ্াইং কৃত কৃতশ্চঃ “পূর্ণ পূর্ণমিদং) "অস্ত মে 
সর্কলত জন্ম তিপশ্চঃ সফল মম রহস্যময় ভবলাগর কুলে মানধের চক্ষু 
৯:৭৭ বিবাদ উঞ্জলে তহসৎ ভাবের প্রতীতি জননের সাক্ষী, হাদয়জম, 
পিং পাবে । এ কাধাটিতে মাফধিন কবি লংফেলোর সেই বুন্দর 
তধজি মরণ করাইয়া দেয়৮ 

েসেযেশগেহায়াত গো (6 48700806006? 

চি 00810110015 810015015 

১৭118008001 11612 501671017 108175- 


১৯ (01101788110 80105166854 0100156- 
১৫108 517011 (865 17651 8517. 


পেবেনাখের বংশধরের। তাই ছাতিমতঙাটি বাধাইয়া তথায় একটি 
সেম কখিযা রাখিয়াছেন ও মর্শর-ফলক স্থান তাহার পবিজত! জানাইবার 
কংপর্কা করিয়াহঙ্ছন : মহহির দেঙান্তে তাহার পাধিব শরীরের ভক্গাবশেষ 
এডি ঘৌপারিশ্থিত আরারে করিয়া কলিকাত। হইতে ওক্তিভরে রবীতা- 
নখ গুরয়া গিয়া তথায় স্থাপন করিয়াছেন এবং আদেশ দিয়াছিলেন যে, 


ন্াহীরিত আও! ্‌ ৪৩৬ 
ষাছার নিজেরও দেহাবশেষ ভক্ম যেন তৎপার্থে রক্ষিত হয়। তাহার 
স্বযোগ্য পুত্র তাহা পালন করিয়া তাহার আত্মার জদৃগতির ও তৃপ্তির 
জন্য তাহার আন্তশ্রান্ধ কলিকাতায় না করিয়া সেই ছাতিমতলায় করিয়।- 
ছেন। রামম়োহনের দলস্থ ও অনুবন্তিগণ এবং ব্রাঙ্মধর্মের কিশোর অব- 
স্থায় দেবেস্রনাথের সহযোগীর! হয়ত ইহাতে পৌন্তলিকতার পরিপোষণ ও 
নরগুজার প্রসার বৃদ্ধি কল্পনা করিয়। অমূর্ত উপাসনার শোচনীয় পরিণ।ম 
জ্ঞানে ক্ষুব্ধ হইতেন। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে এ সকল রচনা ও 
বুঝিতে হয়। 

রবীন্দ্রনাথ সেই স্থানটিকে অধিক প্রাণবস্তু করিতে, আর& কয়েকটি 
অনুষ্ঠানের ও চারুকলাসমন্ধিত উৎসব ক্রিয়া তথায় প্রবর্তন করেন, 
বরক্মচর্যযাশ্রমের বালকদের প্রকৃতির সহিত হাদয়যোগের স্রবিধাথ প্রচ কে 
খতুরই আগমন উৎসবে নাট্যকথা, সঙ্গীত ও নৃতোর দ্বাবা একটি করিহ' 
দিন আনন্দ মুখরিত কর! হয়। আবার তাহাদের ভিত হম হসটদেশ 
আনন্দের ও কশ্দের মধ্য দিয়া মিলনের জ্। হলক্ষণ, বীজবগন, বান 

ছেদন, বৃক্ষরোপণ, প্রপা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কয়েকটি বাধিক উৎস €ক 21 

করিয়াছেন । অর্থাৎ, সে সকল ৫ গুতস্টংল ত সংশ্ুিপ 
ব্যাপারের সহিত ভগবানের পুণাময় নাস ক জয়গান হি করিলেন কার 


দেবোদেশে শানু সমাতিত শস্কমধুত আনার বিজলি শি গু এ উন 
দ্বারা একটি সংক্ষিপ্ত উপাসনা! ও পরে লুনা রি হত এহন কত, 
উৎফুষ্টকারী পরস্পরের সঙ্গদন উৎদনের প পুরি) হি খু টি এ 1, ২ 


খাসী জীধুক্ত ক্ষিতিযোহন দেনকে সন্ঠায়ক ঠ। . সত এই । 
উপযোগী. ক্লোক নির্ব্বান ও জীমান নলাঙা দাগে সরকার 2478 
অনুষ্ঠানগুলিকে ধাহিক ঈপ্গকায় সুনার আপ, সযুখ-িপ উপ ক ৮8 
কি সুক্ষ, হইয়াছিলেন । 

শে বিদেশে এবং ভারতের রশ্ান কার এর ববি ক এ 
আপরিমের: আস্ধা ধু, রথে হাক, ০০১) নস ক আজ, এখাগে . 


৪৩৭ বন্দীর আজ! 


পরিণত হইয়াছিকা, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়। গিয়াছেন। তাহার 
তিরো'ভাবের প্রায় ছেড় বংসর পৃ সাহার কালিম্পং-এ অনুস্থ হওয়ার 
সংবাদে কলিকাতা হইতে বৃদ্ধ বয়সে ডাক্তার জীযুক্ত নীলরতন সমকায, 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচজ্জ রায় প্রমুখ কয়েকজন চিকিৎসক সমভিব্যাহারে 
তথায় গমন করেন গুছু'চার দিন [দবারাত্র তাঙ্কার সেবা করিয়! অভি সম্তা- 
পণে রলযোগে ভা্কাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। রেল কোম্পানিও 
সদয়, দেখাইয়া অনুন্থ বাকির আয়ামের দিকে লক্ষা রাখিয়া সুবিধা- 
জমক বঃবৃস্থ! করিয়াছিলেন । ঠাহার শারীরিক সংবাদের জঙ্ক এত লোক 
৮৩৫ হইয়া ভাহার বাটিতে দিবারান্ সকল সময়ে তাহার আত্মীয়দের 
শু কারক যাই ফে নিয়মিতকপে জাঙ্কাররা লিখিত বুলেটিন প্রচার 
করি বাধা ইন ভাহা সংবাদপত্ছে দৈনিক প্রকাশিত হষ্টত ও বেতার 
ক.নশ পভ তম বার করিয়া বিজ্ঞাপিত হইত আসন রবিহারার 
বদন বঙ্গডূমি বাত হইয়। ভারতের অস্থান্ত প্রদেশে এবং পৃথিবীর 
সব সুমা) দশির মশিহীবুন্দ হাধোা শুতিধবনি তুলিয়াছিল ৷ পাঁচ ছয় 
এস সক উহকঞ্ঠায় কাটাইয়াছে ও তাহার আরোগ্য কামনায় স্বন্থ গৃহে 
সত: হারীতল পাখনা জানাইয়াছে । মেখাচ্ছজ দিনমণি যেমন লোকের 
নক নধিষ্ন কুরে, মই রকম মকলে কবিকে যেন নিজের ঘরের লোক 

১, কিছু কাজ শকিহীন থাকে ও পরে কাহার স্বাস্থ্য লাভে বিশেষ 
চ:৮০৮ গলাধ করে? আম্চধ্যের বিষয় তাহার র$নাশক্তি অব্যান্থত 
8৮, আলীম ধৈযোর সহিত শারীবিক কষ্ট সন্ত কিয়া নিতাই রোগ- 

৮: হত কিছু না কিছু শ্রতি-লিখনে যাহাকে কাছে পাইয়াছেন, 
£:হ/৯ দিয়াই লিখাইয়াছেন। এমন কি কবিতা ও গান কত যে সে 

৮৭২৮ ছে মুখে রচন। করিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় তাহার পরে 

শা ৮১জাকশধ্যায়।, আকোগাত প্রান্তিক? পুস্তকে পাওয়া হায়। 

পু? শ্বাস্থা গা না করিলে অসফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রত্থিনিধিদের 
. অঙগুধন! করিবার জন জনন্িকাল পরেই ধই আগস্ট ১৯৪* তারিখে 


আন্বীতহ মাজা ৪৩৮ 
শান্তিনিকেতনে বিশ্বতারতীয় এক অনুষ্ঠান সমাবর্তন উৎসবের বাবস্থা 
করিতে, তিনি ডাক্তারদের নিষেধ লগ্বেও কলিকাতা! ত্যাগ করিয়া স্বত্থান 
বোলপুরে গমন করেন। এয়প উত্সব ইতিপূর্বে আর কোথাও হয় 
'নাই। আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ষেদে কবির উপনয়ন সময়ে জোড়াসাকো 
বাড়িতে সমাবর্তন ক্রিয়ার কথ বলিয়াছি। গুরু-গৃহে শিক্ষালাভ করিয়া 
গৃহী হইবার মানসে নব উপনীত প্রহ্ষচারীর প্রত্যাবর্তন কালে তাহাকে 
কেন্দ্র করিয়! গুরু যে যাগ করিতেন ও গৃহস্থাশ্রম উপযোগী কর্তব্যের 
নির্দেশ করিতেন তাহাকে “সমাবর্তন ক্রিয়া” বলা হইত। আধুনিক কালে 
বিদ্বন্মগুলী সমবেত হঙঈয়া শিক্ষাকে গ্র্যাজুয়েট 0159920 স্বীকার 
করিয়া যে 'উপাধি-বিতরণ' উৎসব করেন_-যাহাকে বলে (007101৬8151 
(01500800 ) ইউনিভাপিটি কন্ভোকেসান, তাহার বঙ্গভাষায় 
“সমাবর্তন, উত্সব পদ ঘারা বুঝান হয়। ইহাতে যদি5 ভবিষাত জীবন- 
যাত্রার উপযোগী কিছু উপদেশ ৬1০৫ 088066110 ডিশ্রিদাত! ছাত্র- 
গণকে সমধেতত্তাবে দিয়া থাকেন, কিন্ধু প্রতিশব্দ নির্বাচনে ক্রিছু ভাবের 
পার্থকা হ্য়াছে। €01)/0081101 শান? পৃবের পাপের অধীনে 

ধর্মসংক্রান্ত অপরাধের বিচারকমণ্ডলী/ক বুঝাইত, পরে প্রবীন অধ্যাপক, 
দের সম্মিলন ও বৈঠককে বুঝায়। অক্াফে্ড দিশ্ববিষ্ঠালয় হইছে 
অধ্যাপকের দপ এদেশে আসিয়! বদ্ধ কবিকে সন্মানিত অরিন ও কা 
উপাধিতে তাহাকে বিভৃষিত করিয়া 'অক্ফোর্ড আান্ুয়েট পথ কদিকাও 

প্রস্তাব করেন, কিছ বিশ্বসংঞামের ফলে গামরাগ্জ হিপজ্জনন হওয়ার 
'ঠাহাদের আপা গুরিল ন!?. সাধ যাহা একপ। ক্ষার ডা থকে, 
প্রস্তাবিত প্র্যাজুয়েটকে উদ্চ বিশবিষ্াজয়ে লাকি গীতা িশও 
(108090078 ) এরগ করিতে হর, জরা ্ীযরহাছের সাক) এসছুত 
হওয়ায়, উহাদের প্রতিনিহি দিখুড় কিচু 88: ইনি, ৫২৮ সের 
ই পরিধারের আর. এককনকে আট. ধ্দ- [সপ সম গড 

ছা ধসুঠক তার উপরি দিকে জাগো বারাক ০. হিচ্গেন .. 








৪৩৪ বাজী আজহা 
অধিবেশন (50609] 0০2/৬০০8008) ) আনত হয়, কিন্ত তাহার কালা” 
পানি পার হইতে ধর্খে বাধে বলিয়া, সে কথা সভাস্থলে উল্লেখ করিয়া 
তাহার ডিপ্লোম! ও নিদর্শন প্রভৃতি এখানে ভারত গতর্থমেন্টের নিকট 
পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিলাতের টাইমস্‌ (110)63 ) পত্রিকায় ইহার 
বিবরণ ও তহ্ৃপলক্ষে বন্তৃতাবলি প্রচার করা হয়। সঙ্গীতশাস্তে প্রগাঢ় 
ব্যুংপত্তির জঙ্ক পাথুরিয়াথাট!র বাবু (পরে রাজা) সৌরিজ্রমোহন ঠাকুরকে 
উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয় 10006005 1 12051088 00170115 08059 বা 
“সঙ্গীত-ডাক্তার' উপাধি € ভাহার বিশিষ্ট পরিচ্ছদ গাটন, বর্ণযুক ছড ও 
টৃপি প্রদ্দান করেন। ভাহারই কথা আমরা উপরে বলিলাম, কিন্ত এদেশে 
কোন বিশ্শষ উৎসব হত্যার সংবাদ আমরা পাই নাই । এক্ণে ৭ই আগষ্ট 
১৯৪৯ সালে যে উৎসব অহৃষ্ঠিত হয়। তাহার কথ! কিছু লিপিবদ্ধ করি। 
ই বিদ্ভালচ্যুর গ্রাজুয়েট যাহারা ভারতে আছেন, সকলের নিমন্ত্রণ হয় 
« অনেকেই স্বীয় সীয় বেশি গাইনে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত 
ছিলেন. ভারতের ৪ বিভিন্ন বিশ্বিষ্ভালয়ের প্রতিনিধি ও গ্রাজুয়েট 
নিজদের বহন বণ বিশিষ্ট হাড় ( ন্তবীয় ) ৪ গাউন পরিধান করিয়া 
স্জান্ুল আলোকিত করন | সমগ্র ভারতের প্রধান ধন্মাধিকরণ 
ডিজিস্থিত ফেডাবাল কোর ঢের] 09800 প্রধান বিচারপতি 
সর সরস গায়ের জি উএ:166 এড) অকসফো$ বিশ্বাবিগালয়ের 
হতীস চমসেলার ও সিছিকেট-এর নির্বাচিত শ্রতিনিধিরাপে শাস্বি- 
কক আগনন করেন কলিকাতা হাঈকোটের জজেরা তৎসম- 
+»প11৯তব- ছিলেন অঞ্পফোর্ডে এবংসর সাধারণতঃ বক্তা করিবার 
কপ ধারে উপর অপণ করা আছে। সেই পাবলিক. অরেটার (00110 
(3:409£ 1 এর পাকে বিচারপতি হেখাসনি কাধ করেন। ডাক্তার সার 
সঙ্গপ বাধাকুকণ : গ্ুসিজ্ভ দর্শনের অধ্যাপক উপস্থিত খকিয়া রবীন্- 

নখে. ওইস্েনসেক্সাররের - : নিকট, -প্রকান্ঠ.. পরিচয় করিয়া .গেস। 
চা 08০ঝর লিখিত ল্যাটিন ভাধায়, অভিভাধণ তাহার, 


হাতা ককঞা! ৪৪, 
প্রতিনিধি পাঠ করিলে অধ্যাপক রাধাকৃকণজী ইংরাজি অন্বাদ করিয়! 
সফলকে বুঝাইয়। দেন, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত সংস্কৃত ভায়ায় লিখিত অভি- 
নন্দন দ্বার! উক্ত উপাধি (19০06011510) 11665 15075075 ০852) গ্রহণ 
করেন। স্্গ. বেদোদ্ধ ত মন্ত্র ও এই উপলক্ষে হার একটি রচিত স্বাগত 
সঙ্গীত শান্তিনিকেতন নিগ্ঠাঙয়ে'র ছাত্রস্থাত্রী কর্ৃক গীত হয় ও পরিশেষে 
যযূর্বেদীয় শাস্তি পাঠে সন্ভার নিন: হয়। স্অভিভাষণটি নি 
দিলাম--- 


ভবন্ত উদ্ষতীর্থ বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিতুবঃ ৷ 
এফোহস্মি কশ্চিং কবির্ভারভবধঙ্তা 

তং মাং সস্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রতববিষ্ঠানুমিনুনিনাঘানে 
মানবধর্পাত্মায়মের মহান্তমাবিফর্নুমীহতে যস্তধন্র্থঃ সাম্রহ মাতিতরি। 
পা্ঠীরশ্চানভি পাতাশ্চসংবৃন্তঃ | গর্কবোস্তান হম তিক প্রতি 
বাটিকং প্রতিপন্তিং চৈতা' প্রতীকমিবানশ্বরং মানবধশ্মাত্ুনট সালাত 
ভবতোইর শাষ্ঠিনিকেতনে। যদেতদনগ্কসুপায়ুলমানীক  হ্তশি চা 
মঙদগেশার্ঘকচ চিরং 'তদবন্থ ম্যতেইশ্বদ্বদয়েযু সম্পংস্যতে 2 ভিকুর কান শ 
সাধারণ সংস্কৃতি লম্পন্থয় ইতি গহীযন্ বস্তুত ॥ 

সখন্থয়ং কাল? প্রব্ধীতে বহাতস্ক; | ভিরোধিুির) । উিলুপ তত ৩ ৪ 
নিরুপং প্রবর্ধতে 6 পশুচিতা্পুহ! ভেোগেসমূপভীয়ছাতে ভি ০ 

অশ্মিন হি বাতিকারে কস্াপি ভুবন নত দন্ত মা ০০৯ ০০ 
মোভিপাম কদাচিদ কবিজ্ঞনোচিভেন পরতীযয়া : 

তখাপিতুসংঘম্যতে কালপ্র্জপসি মি ছু 
ৃ বয়মন্ভীত্যাপোনং জরা? প্রসীমস্ড ধা নৃপঙ্ছন্ছত ডঃ এঘ কতকর্টত এক ভাবি তি 
সিতয মিড তৈরপ্মাডিঃ সেয়ং প্রভভিরবা।ত সাক যত 


|  ক্ষেমং. কদেতং নিষিত্বং কপার করস সু আআ 2৮ থক ৭ 
 মটধা পরতিপান্থিহছিতোক্ষতীর্ব বিশবনিযালসেত . দুধ এ -আীহিগাক. 


৪৪১ স্াত্বীতুক জজ! 
মালোকদ্বিতূমেনং প্রতিষ্টিতম্‌। সভাজনীয় স্বরেহ তব্ত সং্রণয়া সঙ্ছেতঃ 
সঙ্গর ইব দিবসানাং প্রশন্ততরণামিতি শিবম্‌। 


শাস্তিনিকেতনম্‌ রবীজ্মনাথ ঠাকুরঃ 
শকাকাঃ ১৮৬২ 


হে উক্ষভীর্থ বিশ্ববিস্ঞালদের প্রতিনিধিগণ ! এই আমি ভারতবর্ষের একজন কধি। 
সেই ভারতীয় কৰি আমাকে, সম্থানিত করির। আপনাদের প্রাচীন বিদ্ভানুদি নিশ্চয়ই 
আমার মানবধর্মস্থবজপ হহং বেদকে আবিঞার করিতে চে! করিতেছে, বাহার প্রয়োজন 
বধমালে ভাজ গভীর এবং 'অনতিক্রমনীদ হইয়াছে । এই যানবশ্ব বিশি্ট আদার 
অধিনস্থজ প্রউখুকর ভাষ আঅগপনাদেধ প্রদত্ত এই বাচিক প্রতিপতি প্রাপ্ত হই আমায় 
গর্বের শ্5ত স্বত হইতেছে | এই শান্কিনিকেতনে দামি আপনাদিগকে সালিঙগন 
আহ্বান করতে কিল আপনাৰ! এই অমুলা উপতৌকন জাষার ও আদার দেশের 
1৯1০৩ আনয়ন করদাছেন । ইহা ডিরকান আনাদের জ্দয়ে বিগ্তমান থাকিবে. এবং তাছ! 
আমাকে সুধা” সংস্ক। 5 লাজের হেতু হইবে, ইহা আপনারা অবগত হউন | যে সময়ে 
মক আতঙ্ক বুদ্ধ হয় ও সিন সকল রোহিত হইখ] থাকে এবং লিবসুশতাঁবে 
শবাশষ্টাববে বজিত হও ভাস বিষয়ে প্শুজ্চনোচিত স্পৃহা হয় বিজ্ঞানের সবার সমুপচিত 
8 সী লব উপস্থত হইছে এতাদৃশ সময়ে বিশ্বব্যাপী সন্মিলনের কারণ কবি 
ল্য এলি তাই উভীবুমান হয় তাহা হইলেও কাল নিরস্ত্র তঞ্জন করিয়া সংধত 
2১০৯: কিন্জু আমধা দূ এই সময়কে আতকন কাযা জীবিত থাকিব এবং জাতি হইব 

ধাপস্ছ প্রষার্থ পার জঙ্গ নিতাই বন্ধিত হইতেছে সেই আমাদিগের এই প্রীতি 

সহ্য স্ীকার হা করবা যে ইহা কোন অলাগত সহয়ের মঙ্গলের ছেতু । এই সিমিতই 
হষ্প্তীত কৈশ্নিক্যারর কতক প্রদ এই উপাধি আহি গ্রহণ করিতেছি । আমি ইহাকে 
দুধিতহিহ হবেপিকে নিশ্চদই জীবিত খাকিধ সা! পেই মঙগলকর দিম পকলের 
এম্িজের জনক এই বঙুঙপুতক স্প্থনিকে অভিনশিত করিতেছি । 

পগরলিকোহদ ) ইতি... 

ক ৮ শ পাননি, ক 


৮ চনসগর শাগবাগনস্থিত কালিাস তকুম্পাটীর অধাপফ পতিত শ্রী 
গোরন ক্াযাব্যাফরপশ্থৃতিলাধ্ধবেদান্ত তর্বতীর্থ হহোদর এই অনুবাহটি করিয়া আমার 
গ্‌গী. বি 


প্এ 
ঙঁ 


চে 


 করীজনাথ চিরদিনই উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতি, তাহাও যেমন 
এই উৎসব দ্বার! সমিত হইল, তেমনি জগতের বিশ্ববিদ্ভালয় সমূহের 
সহিত পাংক্েয় হইবার বিশ্বভারতীর দাবী পৃথিবীর একটি প্রাচীন 
বিভাগীঠের দ্বারা এই উৎসবের সহযোগীতায় স্বীকৃত হইল। শিক্ষার 
ভিন স্তরের পরীক্ষা, পরম্পরের মধ্যে গ্রাহ্থ ও বিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে 
প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি প্রন্ধ! ও অনুষ্ঠানটির গাস্তীর্য্য বর্ধন মানসে ক্গ.- 
বেদের নিয়ে ছুইটি গ্রদত মন্ত্রে, মণ্ডপে বুধষণ্ডলী সমবেত হইবার . পর, 
সভায় উদ্বোধন কর। হয়। বৈদিক উচ্চারণে ও স্বরভক্তিতে উহা ছাত্র- 
ছাত্রীমগ্ুলীর ঘ্বার৷ সমস্বরে গীত হয়। 


“স্বস্তি পদ্থাসন্থু চরেন হুর্ধাচিজ্ত্রমসাবিব | 
পুনদদদতাদ্্বতা জান্তা সং গমেমহি 7” 


গ্রগী - ৫1$১1১$ 


হজাগুবাদ--দুধ্যে এবং চতের ভার সদর যেন নিতাই মক্গলকর মাশে পরিচালিত উহ 
এবং দাতা অহিংসক ও বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত স্ততই মিলি হই, 
"যে ধেবানাং বজিয়! যুজিয়ানাং দনোর্ধজতা অমুভা গত) 
তে নে রাসন্ভাসুরুগায়মন্ত বু়ং পাত ম্বস্তিভিঃ সা তত 


বাহার অমর নিভিক ও দার্দিক এবং ছেবেতকেধ ত পনির লক 
ধার! গু্জনীয় এবং সম্মানিত, ারার। অধুহা আইহাজিসক দহ টপ 
প্রার্পন করুন। এবং দেই সকল ব্যক্তি ছার সিন উল আক 
দিগকে পালন করুন । 0 
_ স্বংপনষে প্র্ঠিনিহিদের সাগর আযান : ভয় কৰি লিখি 
(নে, এবং উহ ইংরাজিতে ভাষানুরিত কবিয়ং ঠাপের শোনার আস 
ইজ 


বিখবিভাতীর্ধপ্রান করে! বহোজাল আছ হে 
বরগুজ স্ব বিরাজ ছে। 
খন তিযির বাতির চিন প্রতীক্ষা 
পূর্ন করো, লহ জ্যোতির্ীক্ষা, 
যাত্রী সব সাজ ছে, 
ছিবাবীণা বাজ ছে, 
এ এসো কর্মী, এলে! জানী, 
এসো! জনকলা শধ্যানী, 
এলো ভাগস রা ছে। 
এসে: হে হীশক্তি-সম্পঙ্গ মুক্তবন্ধ সমাজ ছে। রবীজনাথ 
ভাঙার পর উদ্গতীধ (0560) বিদ্কালয়ের বক্তার প্রতিনিধিরূপে 


হেকাসলি সাহেকখ ডাকার সার সধ্বপঙ্গী রাধাকফন সভাপতি সমীপে 


ববীন্ছনাথতকে উপস্থিত করেন ও পরিচয়ন্ত্রে তথাকার রচিত ল্যাটিন 

শাময় আজন্ম পাজি করেন ও ভাহার ইংরাজিতে তঞ্জমাও পঠিত হয়। 

; এবুতাব অবিষ্ঠান স্ভাম শপে বিশেষ যন্ত্র সমাবেশ করিয়া সমঝ্ত 

কহ সিল স্তর ঘরে অনুলানের প্রত্যেক কথাটি গানটি অ্রডকাষ্ট (81০94 

০২৭১) কবিয় এপীস্াইবার ব্যবস্থা করেন। মে হিসাবে ইহা একটি 

পতি গাই উৎসের পরিপত হয় ভিন্ন ভাষায় হইলেও বাঙ্গলার ভাই- 
পাক সে বক্তৃতার কিছু অন্য দিবার লোভ হইতেছে । 

এট নিট চৈতি ৮৮ 75 ৮ 015011160515164 ৪0? 
2 আুগটসত কতো টাও ৮00500605০৮ 11005010011 ০৩ 
1.551১৯ 2 চট সাজ০ 0 0206 

“1৮5 0215১৪06188 86 201৮8 
& 1৮12 82৬ পু/তও 00910120806 8175৩, 

18৮ 18101 0006 00 35 016581 590915 50৮. 180 
(৮ ইডি হত চর, 235 £তোছএর পাব ৮6 00502080 2082025650 
ও পা হত যত 08015170856 £24৮ 004 015 2155 212৫ 
টিএুএকে টো গোব 150752%0814 ঠিতিসত ৮6৮6৮ 185 
০১৩০ 

্ঃ |. িধতেইটিমতর 57088580215 2001775 ৪০252001851 
২. ই 2 5 বেচা চিত সট0৩৬ ০6 হাত 0০, 


সানীর আজ 8৪৪ 


[6:6০ ৮৪০০ 5০5 15 005 2০066 204 20 81575020058 
( 2051290-00177064 )১ 006 000910191) 6980)0113 108 1315 2৮ 035 
00110500196 0:06 ০০900 10 010. 2150 0660, 006 €6৮০100 
89150106০0৫ 16907182150 500150 100006, 0০ 21061) 
6662006: 0£ 280110 11091055 0135 100 ৮5 06 521)0019 
0£ 1719 1166 2104 01321230661 095 আ০) 00: 10117256186 006 0105156 
0 21] 20818161109, ৬100 056 02911000105 2100109৮810: 076 
ড৬1০০-0০1201021101, 00০10000015, 8190 02 7/095065 ০ 002 
01515615152 00556060900 2 10321%-1101888159088012 
চ২801759012150 88016, টি501010 10১611520 1810 10518110012 
€81:6205 2৪ [০০০1 711261022 2170 4621 00 211 06 10565 
17) 01061: 0386 006 0195 165061৮6076 120151 1620 0: 
0036020 8150, 2150 96 20077100000 0105170625৩ 01 10৩0000 
0৫ 11661596015 00101502052. 


তখন সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করেন, 


৬17 56161301115 26 ৫090055যী2। 
80108588505 58০গ ০ ৫1160155770, 
%61১2:81016 2150 16811150 5 

2009 ০৮10%6৫ 00850 0 ৮1205৩৩, 


1 201516 5৩5৮ 00 602 106%06 ত্গ তি চি তই ও 
এই উক্জিতে তাহাকে অভ্যর্থনা ও সমাদর কলিয়া ফ্রেন্ডস এত লন 
রবীন্দ্রনাথ তাহার বক্তব্য স্কস্কুত ভাকায় বিজ্ঞাপিত জিিকীত 0 ইত 
ইংরাজি ভাষারপ, সমবেত মগুলীকে খলাছ হজে জি উজ উহ] 
21917006 (561 ইংরনিতে একটি বার তিন নিয় সত উট ও 
ক্ছি উধৃত করিম! পে দিতিকি 1. পূররিক্েেত নক 8 শি 2 
ম্রগুলি, সমগ্থরে গীত হয়। যহুবেধদীয় াসুহসনীক কইতে 2 
রোকেতেখ, অন্জূপ শাস্তি কাদনীয় খক্তি। পচস শঃ সপ যর শক 
উারপারস্ ভা ভঙ্গ ভুর।. সক কাল গন, পু 
ভারী” যথা করিসাছিলেন ;. 


১৫ 
বন্দী ্ 1 
ন্‌ 


বিলাত্বীয় অভিনন্দনে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ এতিহাসিক সত্য 
হিসাবে ঠিক হয় নাই। বংশাবলীর গুণকীর্তনে ঠাহারা বলেন ভাহার 
পিতামহ ভ্বারকানাথ সন্থন্ধে--315 89153680905 056 006000 
০৫ 269 16515035 1216 8170 ও 1/0% [2601 আ০ ৪$ 
মেঃ 01 06 050 06115 ০০0৮0509৩17 00 01055 0১৫ 85005188174 
562 8৫ 51510 0 এভিযযোট এ 01 82069117) এবং ভীাহায় ভরি 
স্বণকুমারী দেবী সম্বন্ধে 11581600556 06 হিট 0৫061 5৫৩ 
12 [ও ঢা 2860 220৮8] 06 [0থআা। 100৮ এবং ভাঙার 
সম্বন্ধে 6০41 েঠেতগে (বুম) বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । 
সব্ধপ্রথম এক বাঙ্গাল সুসলমান ভত্রলোক বিলাত গমন করেন । জাহাকে 
'কুরী লঙ্তা মাক মন্দের তথায় গমন বধ্বা নহে) বাধ্ধান সাগর 
হজ € প্র ঠলবদ্ধ কালাপাঃন লঙ্ঘন ধাঙ্গালী-ব্রাঙ্ষমণদের মধো 
এজ বামমাহল কায পুহ গু ক্হাবর্গ সমভিবাহারে ১৮৩০ খুং সব্ধ প্রথম 
টিন হজ ছ্বাব্কা নাথ ঈকুর ১৮৭২ ধানে বিলাত যান। এদেশীয় 
এলেই জনন আহার অন্তিম সময়ে ১৮৭৬ খুই্টানে ব্রা্মধর্ বা ব্রাঙ্ষা- 
সঙ ধর উডুব শু মাহী? এবিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রথম পরিচ্ছেদ 
দ্য কইয়া, সুতির শবধন্থ বিশ্বাসধুজ নব আতৃমগ্ডলীতুক্ত তাহাকে 
২ উতর কা, কিনি আভীবন জীঙ্গীলক্মীজনাদীন শিলার নিষ্ঠাবান 
কা উপ্লুতৃদ। এক জীত্ী্গঞ্ধাতী মাতৃমৃত্তির পৃক অধিকন্ত প্রীপাঠ 
এত ণ সো তমার শিহা স্িলেন। বিলাতে অবস্থানকাপেও সানাস্তে 
বালির লোড পরিক নিতে প্রত্যহ ইষ্ট মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ এবং 
(8415 করদিতেশ, ভুন্সন্ত এমন কি সন্্ান্ত-ধংশীয় মহিলাদের বথা 
১ রধাণ জুঙ্গামীর গাড়ী (00৮85 06 5010566 ) কেও বহির্কক্ষে 
পুত হিতে হইত এবং পজাড়ানীকো বাড়িতে রামমোহন রায়কেও 
আপেক্ট। করিতে হধ। রাজার সছিত “আত্মীয় সন্ভার' উপাসনায় 
যা গিিগিও, চোখা চাপকান পরিষ়। তগবং-আয়াধদায় তাহার জান্ছা 


ছিল না! এবং ত্রাহ্মণোচিত ছিধা বোধ হুইত। যঙ্গিও তিনি বলিতেন, 
পোষাক পরিতে আরামের ব্যাঘাত ঘটে, সেটা! কেবল সামান্ধিক 
তঙতার ভাষণ । তিনি কোনও দিনই রামমোহনের ব্যক্তিত্ব বা মত 
তান়ার স্বীয় ব্যক্তিত্বকে ক্ষুপ্জ করিতে দেন নাই এবং নিজ বাটীতে ছূর্গ 
প্রতিমা! পৃজজায় বরাবর রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন, 
রাজার ভাবাস্তর লক্ষ্য করিয়াও। তাহাকে ও তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা! 
প্রসন্ন কুমার ও বৈমাত্র ভ্রাত! রমানাথকে রামমোহনের শিষ্য (0150015 ) 
বলির! প্রষ্ঠার করা একটা মস্ত ভ্রম। ইংরাজেরা ও তশুকালীন ইংরাজি 
শিক্ষাতিমানী বাঙ্গালীরা কতকটা রামমোহনের প্রটেষ্টার্টিস্মে (7:০96- 
8870500 ) মুগ্ধ হইয়া দায়িত্তহীন এই সকল উক্তি বক্তৃতার আন্ফালনে 
বাধহার করিয়। আত্মল্লাঘা বোধ করিতেন। তাহার ফলে আমরা দেখি 
ভবিষ্যতের উদীয়মান তরুণদের উৎসাহিত করিতে স্ত্রীযুকক যোগেশচন্ছ 
বাগল “মুক্তির সন্ধানে ভারত পুস্তকে আনন্দ সহকারে অনায়াসে 
লিখিলেন যে “মুক্তিকামী রামমোহন” সকল বিষয়েরই অগদৃত, এমন বি 
18180001065 85300185010 ১৮৩৫ খুং ও 2005৮ [তি ৯০০০ 
১৮৪৩ খুঃ নামক যুগল প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং পরে ১৮?১ সালে চিনি 
114592. 45300180075 রাজনৈতিক সমিতি স্াপলে, বীমাসাহানর 
মৃত্যুর বন্ুবর্ধ পরে হইলেও, তাহার শৃলে যে রাইছেহিন আই কথ রতি 
গ্গ্য. লিখিমাছেন যে, এই সকল প্রি তষ্টান ০০০৮ 
অন্থুচর” দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল । প্রধম পর্জিচ্ছেক পাকে এই ভি 
ভিন্তির সহিত যে উক্ত “মহৎ বাতির” কঙকৃঠ আকার জল ল ৪৭, 
এতিহানিক সত্য প্রচারিত:হইল পাঠকের! সুতির কুটির - 

০১৮৯৫ সুষ্টান্ধে বাধু রামিফোকদ হা কপ চুন উলকি 
আগমন করেন । তাহার সাদিক উববা কোটা দা, ৯ চা ০ পি 
কযা! ভুবল্িত করা, ঠাহার বুলাবান বেগ, হকদার বাধন, 
'কাটা- মুল পথ্য নিধুধনূর গংলের করাত গিরি, ঠা যার 
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দ্বল গঠন ও গাওয়ান, গ্ঠাঙ্থাকে তৎকালীন কলিকাতার সৌখীদ তরুণদের 
ফাধো পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ করে। কলিকাতা সমাজে তাছার প্রতিপত্তি স্থাপনের 
ইহাই হেতু । ছারিকানাথ ঠাকুর তৎকালে লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী, লযুজধাহী 
জাহাজ নিজে খরিদ করিয়া! তাহাতে নীল ও রেশষ ইত্যাগি নানাবিধ পণ!" 
ড্রব্য বোঝাই দিয়া, ভিনি দক্ষিণ এমেরিকায় প্রেরণ, ও রপ্তানি বাধসায়ের 
স্ত্রপান্ত করিয়াছেন। তিনি জমিদার-পুত্র, ইংরাজিতে কৃতবিষ্ভ, এবং 
থে বংশে তিনি কনিষ্ঠঙের হধে গণা সে গোষ্ির জোষ্ঠের। সহরে গণামান্ 
সন্তান ধনী, সদাচারের জন্য অর্ধাজন-গৃজিত ও সাধারণ হিতকর যাবতীয় 
অনুষ্ঠানে অগ্রণী এবং রাজসরকারে ও জনমগ্ডুলীর মধ্যে বিশেষ প্রড়ি- 
পন্ধিশালী | ১৮১৬ সালে রামমোহন বেদবেদান্ শিখাইবার জন্ট একটি 
টাল স্থাপন করেন ও বহু বংনর পরে একটি ইংরাজি শিক্ষাদানের উদ্ভুল 
ধুলেন । ৪ গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয় বেদানা বিালয়ে নিয়ছিত 
উাদা দিতেন এবং ঠাকুরগোষ্টির অনেকে টাদা দিতেন তন্মধ্যে দ্বারক!- 
নথও শ্মন্াক্তম ছিলেন । তিন না ইংরাজি বি্ঠালয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত 
ইহীড়। সন্ত ইংরাজগূণের পরিদর্শন ও প্রশংসা লাভ করে, তিনি দেবেছা- 
লাথ প্রভৃতি ভাহাবের বাটার সালকদের তথায় শিক্ষার নিমিত প্রেরণে 
কিক ছিলেন? ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্টিত হয়। বদ্ধমানের 
বাঙ্জা, শোভাবাজায়ের রাজা, ও ৬গোপীমোহছন ঠাকুর তাহার প্রধান 
টি ষ্1& পৃষ্ঠপোষক । গোপীমোহন চ০০7৬1 ৩ 176163101 
(0য় পে াতিজিত ছিলেন । অন্যান্য ঠাকুর বংশীয়েরাও গভর্ণর 
জেবীতুক্ত ছিলেন । রামামাছুনের কোন চেষ্টা বা সংআবের কোন উল্লেখ 
জসিরা কোথাও পাই লাই । সাধারণ হিক্ষুদদের ভিনি বিরাগভাঞ্জন ছিলেন 
বঙ্গ প্রকাপ্যে কিছু ফরেন নাই, ইছা সম্পুর্ণ 12508 কল্পনা জাল। 
কাকিগ, প্রচলিত ধর্ ও আচারের বিয়ন্ধে সহায় অপৌগলিক ঈশ্বরচিস্া 
& খবারীধনা-পরণালী ও তৎসংক্রান্ত ধিতার-পুিক। প্রচার তখন কিছুই 
হয. বাই । অহীগাহ নিাকণের আন্দোলন তাহার কলিকাত। আগিষদের 
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পূর্বে আর্ত হইয়াছিল, এবং তাহাতেই দ্বারকানাথের সঙ্গে তাহাকে 
রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী হইতে প্রথম দেখা যায়। তিনি ১৮৩০ 
সালে বিলাত যাত্রা করেন। উক্ত ১৫ বসরের মধ্যে বাঙ্গালীর কোন 
রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য কোন মণ্ডলী গঠিত হয় নাই, ব! 
কোন কথা পধ্যস্ত উত্থাপিত হয় নাই, বা "মুক্তিকামী রামমোহন'কে 
কোনরপ সমবেত চেষ্টা করিবার জন্ত বিশেষ উদ্যোগী দেখা যায় না! 
হিন্দুষ্্ীর দায়াধিকার সম্বন্ধে বিচার-পুস্তক প্রকাশ ও লর্ড এমহাষ্টে 
শিক্ষ। সন্বস্কীয় ও আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হইবে, এই বিষয়ে এক লিখিত 
মন্তব্য পেস করিতে ও পরে উহা মুদ্রণ দ্বার! প্রচার করিতে জ্বীন! যায়; 
ভাহাতে তাহার বিষ্তামত্তার ও স্বাধীন চিন্কারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! 
ধায়, কিন্ত সমাজের উপর কোন প্রভাব ব! সংস্কার সাধন কিন্ব! জাতিগঠন 
বা জনমত শজন ও নিয়মিত কার্চ্যের জন্ত একর হইয়া কোন প্রুতিচান 
চালনার চেষ্টার কোন পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লঞ্ত এমহাই লা 
তাহার গতর্ণমেন্ট উক্ত পঙ্জের জবাব দেওয়া নিপ্রযোজন বোতল, দস 
কলেজ স্থাপন করিয়া! রাজার পরামর্শ কার্যত অগ্রাহ্থা করিলেন 

বিলাত হইতে প্রত্যাবন্তনকানে (বাজার মৃত্যুক বক পদ ও জর 
টম্পসান (06971867701িতের সা. 0) লাইন প্রত বম্বে 
্বারকানাথ সঙ্গে লইয়া 'শাসেন ও হিক্ুকলেছের উঠইটিগের জি 
9091) 1745 3006$ গঠন করেন পিখাত বকুত ৫ মাক্টমিি, 
বিদ্‌কে সঙ্গে আলার উদ্দেশ, এদেশের মুনকুদের সো কিত ৯5১ 5 লি 
পরিচালনায় উপস্থিষ্ঠমত সৎ. পরাসর্শ সেও উন্নীাি সে পক 
৬প্স্লফুমার ঠাকুর ও ০০৮৮ লিও মাহোক 1.81/885110 ৬ ৫৫১৮ 
১৮৩৫ সালে স্থাপন, করিয়াছিলেন, খু পরিচালমা ফি ২. অব 
পরে: উদয় সমিতি দিলিঞ হব 0354, 17450 555৮81555০1 
গোভাবান্জীরের রাজ। ভার রাহাকাধা রব প্রেছম। লন্জলতি ধ খাধু 
 গেযেযাদাখ ঠাকুর প্রথয় মম্পাদফ ভিলেন খেবেরোহোরেদ সুরা বহাল 


এই নবগঠিত সমিতির প্রাপব্রূপ হইয়! ধীরত। ও দক্ষতার সহিত প্রায় 
তাহার মুদ্াকাল ( ইং ১৮৭৭ সাল ) পর্যন্ত ইসথার কর্ণাকর্তা ছিলেন। 
সহরে একত্র বাস ও তংকালীন সাধারণ হিতকর কর্ণে সহযোগ 
ফঙ্গে যদি এই সকল প্রভাবশালী মনীষী নেতাদের রাজার পার্চির বা 
অনুচর বলিতে হয়, নবাগত রামমোহনকেও ই'হাগের প্রভাবে বন্ধিত 
বল! যায়। দ্বঃরিকানাথ রামমোহনের প্রায় বিষ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ 
ছিলেন, সেইজন্তক ভাতাকে বয়ক্ষের সন্মান দিতেন, ইংরাজি বতৃতায় 
৮1০ বলিতভেন ও সাধারণতঃ দেওয়ানজী বলিয়া উভয়ে উভয়কে 
সংশ্বাধন করন কিন্তু স্বারিকানাধের শ্বাধীন চিন্ক! এত প্রবঙ্গ 
দুল হয. হামতমাতনের সহিত নানা রকমে মেলামেশা করিয়াও ঠাহার 
মির বা হকির ছ্বাবা লিজর কাধাকপাপকে বা ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত 
রা পরিবাইুত হইতে দেন নাই মহধি স্বরচিত জীবনচরিতে 


৮৭ নঙুধানটব প্রবীন উকিল "ওহে! দেবেন্দোর কোবলো জবাব 
য়া হলি জাহার কথার মীমাংসা না করিয়! তাহাকে নিরস্ত 
হবেন হকের ভাবধারা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রমক্নকৃমারের 
হস়লিকু অর্চনা সম্বন্ধে চিন্তা কিছুমাত্র রামমোহনীয় প্রভাবে 
; রঃ দয; পাই নতুবা, সুলাজোড়ের 'ব্রদ্মময়ীর' সেবা কার্ধ্যের জনক 
একনাত পৃ স্যানেন্রমাহমকে ত্যাগ করিয়। জরাতুদ্পুত যতীজ্রমোহনকে 
পধাতাত ৪ জাহার উত্তয়াধিকারী করিতেন না। রাজার সমবেত উপাসদা 
দেন অগ্ঠাম ্রাী ছিগেন ঠাকুর প্রস্নকুমার় এবং তাহার কারা 
বিচ লগা পমবশ্থাক হইলে পর উ্রা্ী নিয়োগ মতা রাজ! ঠাহাকেই 
সি বিগত হাঝা করেন। পরে সেইরপ নিয়োগের ফলে রমাগ্রসাদ 
রায় ও দেবেস্ানাধ ঠাকুর ইরান প্রাপ্ত হন। টার খরায় কালীনাথ 
ুরমীর, ভবযুন এই সাধায়ণ তজনালয় প্রতিষ্ঠার প্রথদ প্রদ্থাবি হয়, ও 
দাত কুজিধাও বাবস্থা .করা.হয়। রাজার বিলাঙ যাযাফালে মুরসীদের 





7 ১.1) শি রঃ | ৪, 


ইইজন এ গৃহের ট্রার্টী ছিলেন । রামমোহুনের কলিকাতায় বন্ধু নির্ব্বানে 
দেখা হায় যে, ধনাঢ্য জমিদার শ্রেনীতে তিনি ঠাহার সখ্যত। বিস্তার 
. করিয়াছিলেন । সেট। কতটা স্বীয় প্রভাব বর্ধন মানসে ব! কতটা ভাহার 
গুগাবলির যথার্থ আকর্ষণের বলে, বলা কঠিন । মোটের উপর, তৎকালের 
সনত্রান্ত নাগরিকর! তাহার সহিত সমকক্ষ ভাবেই মিশিতেন, অথচ 
নিজেদের মত ও পথ বদলাইতেন ন!। জনসাধারণে তাহার কিছু 
প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, নতুবা তাহার সাহাযা লাভের জন্কী এলেকভেগার 
ডাক, (4১168817061 1909) স্কুল চালনায় বাধা পাইয়া তাহাব স্মরণাপন্ন 
হইতেন না। তাহারই অন্থুরোধ উপরোধের ফলে মিসনারি ডফ, 
সাহেবের ইংরাজি শিক্ষার ইস্থুল স্থায়িত্ব লাভ কার। 

দেবেস্রমাথই রামমোহনকে তাহার ধর্দ্ের পথগ্রবর্ধক বলিয়া প্রথম 
শ্রনঙ্ধার আসন অর্পণ করেন। কিন্তু ১৮৭১৯ ইং সালের পুরেন পুকাশিত 
15017810-এর 71500150106 81811209028] হবি গা 

৮076 2৮0৬2001600 06 0)6 শাসন অন 
(65020118176 05 106060018070 আজও 170৫ ১০ 2৮115 10৯ 
1) 0০ 0০০6-86803 0 2িযা।াঠেটোজা। তি0ঠ উর টি বাহিত তিতির 
10565087610183 0 101%176 1001624852৮ টে আজান 
1 1270 00001 ঠি0% টির ওটি হিট সিটি 
15568101968 9166১ 15065215261) 0 [হিট 


আমর খ্তাস্তা পরিতাপের সহিত পতি বে, সি লজ সপ খল 
গরচজাসের জা ( ছারকানাধ & রমযান বাফাযজিনল সি ভিএকিছ . 
কলিকাতায় “দানিস্তদ পুলিস ম্যান্টিেট। প্রজিজ সিউত 7 
টা মিটির€ টেকঠাদ ঠাকুর পমাে লন ৭ ৯৭ দুজাওর টা 
বলিষা ধিনি ধিক, রিচি), কসিক, ক, লি 8 সি, 
[দওয়া পরিকার সম্পাদক, ও দানা অররিত জা 
রাজা রাজোলাগ সিএ সিংগাই-ই রহ আনে ফা, খাছ ্ঃ 
লো ১৮৭০ বালে টাইজ.হলে ফোক হেয়ার আফেগের : লনিধনরিক 





8৫১ হীরক জালাজ। 


স্মৃতিবাধিকী অধিবেসনে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুয়ের জীবনী আলোর! 
করেন ও পরে তাহ! বিস্তার করিয়া “৫1520501706 [05815 ৪2 
[88০0:6” ইংরাজি পুস্তক এ সালেই প্রকাশ করেন। 

তাহাতে (৬ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন ২ 

"6 (নাত 80) 2150 77805 076 5000821 21)08) 
1116 ০815৫, 01 হিঝাটি 101011 0%, আাবুতা 1305৩ মম 
00 16 হাত 1৮হানে! 5৩0010ত2েকে 81421653660 57৫৪ 
গো তালা বত হর 85০ 8 5001 মুগ, 000৩ 03 
পানা হিতে নু 28০21২05074 076 80716 ( হোম ) 214 
টি 2001075 (পুজা) উট 86076501000 0 1900 
10), হিল ০ আছর ০৩2৬1006096 (6 09115 01 1001905 
ধা হত আকা ৩ টি ৫তিহচগাতও] 601 ট201, 

1). 15317 80189815511 (0৩ 05011108124 0 20900, 
20৯ -৮৯0তনু রড 0৫17564 56 £৮৩ 28000512০০1 
ডট বাইন তি 0৭0 08806500010 200 70 80 
০ জা ৮ 0 যান] সো ওত 0০ 020৮ উংরাজের সহিত টেবিলে 
ব্য খানা ধাওয়া ও বিলাত যাওয়াই যদি এই শিল্কাত্বের প্রমাণ ও 
'শরন বসিয়া মিহ মহাশয় ত্বারকানাথের পরলোক গমনের চবিধশ বংলর 
হত শহর হার শ্থিষ কবিয়া খাতকন। ত আমাদের বলিবার কিছু 
এট কিচ্ছু এক বাক্তির নীতিজ্ঞান, চরিত্র ও কার্যাকলাপ মপরের 
এপ এ) শৃষঠান্তে হি অপরিবর্তিত হইয়া পৃর্ববৎ থাকে ত 200091 
সেখ ভিমাবে বৈপরিধষ্ট প্রমাণিত করে? গ্বারকালাখের সৃহাতে 
জিত) টাউমহৃজে যে শোকসভা হয়, তাহার বিবরণ ইংরাজি “হরকয়া” 
নর ৬1 ডিসেম্বর ১৮৪৬ খষ্টান্দে প্রচারিত হয়, তাহা হইতে বিকিত 
উদ্চক করিতেছি ূ 
১ সু, [95 10215) 66 40004580015 তত 2০2 


03৬ 8150 155010000 540165560 056 20660080005 0110ষ- 
108 625০৮ 6 2095 92008052516 তা] ও. 0165617 
01 0015 00088609021, ৪. 10110156606 05 0057], 00 40 
00001 00 05৪ 10602010০06 016 571)0 আও৪ 1070 0019 
89 [41180. 25 21756: 15, ১০০৪3০ 1 1519106 0০ 1200126 
৫০০৫ ভ1)616521 1615 €০ 06 60078, 210] 06116560066 ০16 
228195 &০:৭ 00811063 11 06 01381500506 0015 01501780151564 
17015100981, [6 15 00017, 00 0681 06501001560 01056 69116- 
00/6871 0/0/10198 27 06 02506606055 0506336৭, 17101 
056:165010000 87000155, 0586] 2৩ 5004 0৩015 00, 
17065 আ৫16 10810186561 16 17105 0151701/19766 11067711600 
679 10001, 17796 0617650121765 ঠিক5 09512 51707 22717 11 713 
81618 10 01096 66. 61699170997 9867/07 /04)18405 
21101101119 .6/100 00477117167. 30£ 1 3170014 1 হীযওে 
97819610560 1715 10610015161 013 750 আহহ চজাটিট তত 
[০7 01656 ৫6131)1165 ৬616 21212012064 ঠা টিলা 621178 1ি। 
0%/0169 18 106 ৫0 61004766111 61011 68070139. 

এই সকল সহজাত মহানুভবঙ। কি ভিনি বামামাতিটেত তক 
নৈপুণ্যে পাইয়াছিলেন 1! রামমোহনের কাগাকলী পা ই), 
এরপ বদাগ্চতার কিন্বদন্তি কিছু তো আদিল শোর ততঃ ০১ 
উপরোক্ত আগ্ন একটি বর়তা হইতে কিছু দাদু রিও উর আনত 
জন্য এখানে সরিবিষ্ট কর! যাইতেছে, তাহাতে বৃক্সিনিল 
খ্যাতি দানশীগতার জঙ্ নহে, বিদ্যার জামাই 

48১00 1380৮ 04৫ টেল 0 উজ 
[২2136 10618701761/6 20 হু আহি 8 3৮ 
1778. 10705 39655 15 1825 9110৮ 2 

2600, ই [9 সথজ হও 1 হইছি তের? ভা 4 25 
2 টৌথামে 0 [9165820. ৬111 ০ ১০৫২ ১২০৮ বা 1৮ 
ক. 1 ৪৮095 ০০৫০ টেকও এ সিহত পয ত ১7 


79607 06 62061167706 117 1690178, 056 186 8519 
91312010395, মহ 3706 00556556006 286 51810 
£012105 0101 69163 00৩5 00060 00 0:6-60176250, 
0 1)৮8118 50 18806 আও 1706 126600৮ 00 0 
ঠা) 711 006 7060 40770617506 085 10104-ভাহও 200 165৫ 
17607)50, (11017 055 0 জা 85 1 00556558০৫6 ৪. 0170 
ফ/1010 [0090 10175 061105566 210 হা ঠগে 0৫006 
৮13, চিত ০0৬ 16 ০ 6০৮৬ 000705৩5 36760167 
2 2005 মাঃ টাও গজাতে ঢেঅহাণও 811 107 সাতে 196 
[3 তত 76 60015 00755060060 00 1061 ০06 
[২৬ তই টিটি সবর সিন 0 দ০05001 070 06516000008 
৮ ই পোটেকনুতাঘ এন উচেট0030% 21005 কলিকাতা 
নারির স্বাস্থা হ শাভিবক্ষা কার্যো তিনি [085 076 7590এর 
শান হয থাকিয়া সাধারনের হিতকর কার্যো নিজের বুদ্ধি, আম, অর্থ ও 
শাল গায়াগ করিযা্িপেন ) ভাই যেমন ইংরাজি শিক্ষিত ঘেচ্ছাচায়- 
এ্ারস দানব শ্রদ্ছ) পইঈয়ছথালেন, তেমমি স্বধন্থানিষ্ঠ আচার-পরায়ণ 
হণ এ নক সুমন শ্রচ্ধা পাাতঙেন । ইহা রামামাহনের জীবনে 


এনে শি এ শিষয়ে আর অধিক উল্লেধ না করিয়া 
হল ই ইনি শ্বাতি ব্সানাথের কথা কিছু বজিলেই, তাহাদের 
ৃ মিতা সা জব পাথর পভাব প15ক পমাক অবগত হইতে 
চর সালে রমানাধের মুতে রাজা রাদেছলাল মিশ্ 
৮55 সহ নঙ্গুবত হিথ্টু পেটিফটে ) বিয়োগ ব্যথা নিবেদন করেন, 
উটনালেপ শিহুটি শোকসভায় শ্রস্বাঞ্জলী অর্পণ করেন। কিন্ত 

: বুসাশাখিক 1170015550 81)9 0501916 0€ [8700701581) হতি95” 
বাতা অিহিত করেন । যদি এ কথার বত্যকার কোন ভিত্তি থাকিস, 
ভিনি আাঁবনে ডাকার রঙ্গণশীল মনোভাবের নানা ক্ষেত্রে এত পরিচয় 
সুদুর তিক দিয়া নিয়াছেন যে, তচ্ছারা উহার অলীকস্ব প্রতিপাঁদন করে। 


নতুবা, শুধু অপৌতুলিক অনুষ্ঠানে কার্য করার জন্য তিনি কখনই ঠাহার 
বিশেষ স্বেছের জ্রাতুন্পু্র দেবেস্দ্রনাথকে পরিত্যাগ. করিতেন ন!.এবং বৃহৎ 
ঠাকুর পরিবারে তাহার নেতৃত্বে দলাদলির স্থষ্টি হইত না। রামমোহনের 
প্রস্তাব কিছু থাকিলে, তিনিও আজীবন হরিনাম ও মালাজপ করিতে বা 
নিজের স্বতন্ত্র বাস ভবনে ৬্ভ্রীধর শালগ্রামশীলার নিতা-সেবার ব্যবস্থা 
ও প্রতিবৎসর শ্রীতীহর্গ৷ ও শ্রীত্রীক্গন্ধাত্রী প্রতিমা গড়াইয়। সনাতন 
স্বীতি অনুযায়ী পুজা করিতে নিশ্চয়ই বিরত থাকিতেন। এমন কি, ঠাহ!র 
শেষ চরমপত্রে ( উইলে) এই সকল নিতা ও নৈমিত্তিক অর্্ঠন!র স্থায়িত 
বিধানের ব্যবস্থা করিতেন ন।, ও নিজ দীক্ষাধর খড়দকের গন্বানী 
মছাশয়কে তাহার শেষ প্রণামী স্বরূপ :থাক্‌ টাক দির দশ ফি 
যাইতেন ন।। 
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কা সি এপ উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ভাছা হষ্টতে সম্পুর্ণ বিদ্িয়। 
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হাতীত কঞ্খা ৪৫৬ 
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লোক চিনিবার ক্ষমতা ও স্বাধীন চিন্তার অভ্যাসের ফল, বা কতটা! 
নিষ্ঠাবান হিন্গৃছের প্রভাবে পিতৃগণের আচরণ হইতে গৃহীত, নির্ণয় করা 
কঠিন। যে উৎসব আয়োজনের কথা আমর! পূর্বে বলিলাম তৎসময়ে 
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বিষ্টল সহরের নিকট স্টে্টনে (3১801500)) রাময়োহনের স্ৃভিটিক, 
দ্বারকানাথের তবাবধানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই £$67:051২19 বিষয়ে 
দ্বারকানাথের চরিত্রে আলোকপাত করে বলিয়া, 8718118208 সম্পা 
দকের (৮ই জানুয়ারী ১৮৪২ ) মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। 
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উহার 060151/ বানির পরিশিষ্টে কলিকাতা টাউনহলে ৩* শে নতেম্বর 
১৮৩৯ বেলা ১১টার সময় যে 10791701555 39060 চতুর বৎসয়ের 
এধিকেশল বা 3876181 10660106 হয়, তাহার একটি বিষদ বিবরণ ও 
বককাবিঙ্গী তিনি ছাপাইয়া দিয়াছেন) তাহা হইতে দেখ! যায় যে, রাজা 
কালীকৃষ দেব বাহাছুর সভাপতি হইয়া বাংলায় অতিভাষণ গেম. ও 
উরাডিতে যে সকল বত হয, ভাঙার সার অংশ রাজা রাধাকান্ত দেব 
বগা বত ছি তে মমাবেও জনযগুলী ৮৯২৯৬ লোককে বুঝাইয়া গেন। 
খান ঠাুর ইর়াজিতে বত) করেন ৩. বছ লঙান্ত ইয়াজ এই 
স্টার সঙাক়্াপে বাত করেন কাঁজিমবাজারের কুমার কুফানাখ বাজ 
ধুঝান। রা কাথ্যার়টী এই বড়া দয ছিলেন ও তাহার পক্ষে কোগও 
রান পরর্িনিবি উপ খাফিংদ। ঢাকা, জাগালপুর ও চারি 














- ভাত আঞ্ধা ৪৫৮ 
হইতে পত্রাদি আসে, তাহা সম্পাদক ৬1. ০০১৮ চুতাাঠ পাঠ করেন। 
বাবু রামকমল সেন ও বাবু বৈকুষ্ঠ নাথ রায় ও. বাবু রাধাপ্রসাদ রায় 
কয়েকটি প্রস্তাব সমর্থন করেন। ৬ষ্ঠ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, 
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পুস্তকে পাইবেন। ইনি [5014 401121)4-এর ভগী ছিলেন. লিতংমহোর 
অনুষ্টিত ্রসিদ্ধ বেলগেছিয়! উদ্ানে উৎসবের এমা € মাধুর্কে লহ 
সন্বর্ধনার্থে বোলপুরে অনুষ্ঠিত আমাদের বর্নিত এই হদাজীয় উজ, 
উক্ষভীর্ঘ বিষ্ভালয়ের ও ব্রঙ্থচ্ধ্য বিষ্ভালায়ের কুতা হাত জাবি 
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হইয়া ল্যাটিন ভাষায় লিখিত পরিচয় প্রি +৯ জলিল, থম 
অধ্যাপক রাধারুধণ মহোদয় ফোোজবির কর কড়ি রি এজ 
সকলের ধোধগমা প্রচলিত ইংরাজি ভাবা জা মর এ 
ছাত্রের উভয়েরই ভাষণ, ভাগগাস্তছথিত কিয় শুক. আ্ি শন 
ইহাদের, ্হযোগিজ! ধরিকার . ধু ক্ষার বস ছি বা নি 
ক সা নে গায়ার সারের পা বুথ ২০ গালের র 





82751 “সিংহপরদনের” অঞ্চোপরি অধিষ্টিত ছিলেন। রবীস্রদাখের 
বাঞ্ধকা বশত; ঠাঙ্াকে একটি মঞ্চোপরি স্বতস্ব আসন দেওয়। হইয়াছিল । 
তৎসমীপে মঞ্চাবিষ্ঠিত প্রতিনিধিগণ একে একে আনিয়৷ তাহাকে 
অভিবাদন করেন। হ্িনিও ডক্টর অফ. লেটাসে'র নব পরিচ্ছাদে ভূষিত 
ছিলেন। ইন্তিপূর্দে এ চৌকা টালির মত কাল টুপি (5180 ০৪0) ও 
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(13094) ৩শাভমান উহাকে বাস্তবে কি চিত্রে কেহ দেখেন নাই। তাছার 
দীপ্তব্দন ও পোষাক ও পারিপাদিকে অশীতিপর প্রবীনকে চমৎকার 
দেখাইছেডিল এটার টোন তাহার অভিভাহণে যে তাহাকে চতুর্থ 
বলিয় ট্িধ কর্রয়াহিলেন, তাহার খ্যাতাপয় অগ্রজদের প্রসঙ্গে ভিনি এ 
বনিক হতুথ খাজনামী ব্যকি হিসাবে, নতুবা উহার পিতা মহধিদেবের 
আসভাশ্রহীর সখ্য হিসাবে নয় । 
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্ চি রা ভহঃর 731 0701800 একখানি সমাদৃত গল্পের 
মম; গাড়) পঠিলদের নিকট ভাহার 'দিিপ নির্বাণ? “ছি মুকুল? 
গকধিল দমকা প্রভুতি ইপম্বাস অধিক পরিচিত । অনেকে ইয়ত 
৫:৭৭ লং এ তর পুৃধেধেক বঙ্গ রমধীর রচিত উপস্াস ছুই একথান। 
হু ; ফিখযাক স্যারষ্টার ও ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উেশচ্া 
বাক্কাালিতলা তেল উি্ি, (5 25212025 ) ভগ্ীও একজন গল্প লেখিকা 
ছল, জা ্টি্ঠু নি ধশৈ 'র্ণধুমারী দেবীর ঠাকুরমাদের একজন 
| সা ঠা খু) ) প্রকৃত প্রস্তাবে এ পথের প্রথম যাত্রী । তাহার রচিত 
ইপক্লাষ “তারাবী? সৃজিত হইয়। ইং ১৮৬৩ সালে প্রথম বাহিয় ইয়। 
এ জগ ভাতার গৃশের, সুতরাং বন্কিমের “ছুগেশিননিদীর” এক কার 


শিস ৮৮ জা চক পাতাটির 8০%৮২৮০৯ এএ আর আ০ লাগি রন রদ পভ জর সরান খতন 


ষ্ঠ মোক তে কি “নফল শু ২৮৭ সাগে সুসতিত ও প্রকাশিত হয), . 


সমসামগ্সিক বলা যাইতে পারে। ব্বর্শকুমারির সময়, জন্কাল ১৮ আগস্ট 
১৮৫% হইতে সৃত্যুকাল ১৯৩২ খৃষ্টা | যে বিছ্বষী মহিলার কথা! আমরা 
বলিলাম তাহার নাম জীঘুক্ত। শিবনুন্দরী দেবী, এক্ষণে তিনি পরধামে। 
মাতার প্রতি জঞ্কা নিবেদন মানসে, উক্ত পুস্তকের একখানি ইংরাজি অন্ুু- 
(বাদ তাছার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (1105, 10০০০: 
1511, ) ১৮৮১ খুষ্টাকে প্রকাশিত করেন এবং পৃথিবীর অন্তাগ্ত. দেশে 
তাহার সঙ্গীতশাস্ত্রের বহুমুল্য গ্রস্থাদির সহিত উপটৌকন প্রেরণ করেন। 
তাহা জনসাধারণের নিকট ততট1 সুপরিচিত নয়। তখনও তিনি 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিভ্ভালয়ের গ্রাজুয়েটের পদ প্রাপ্ত হন নাই, তাহা ১৮৯৬ 
সালে নবেম্বর মাসে তাহাকে অর্পণ কর! হয় । রী 
উৎসবের সমাণ্তির পূর্রে গায়ার সাহেব সেদিন যে অভিভাষণ 
ইংরাজিতে উচ্চারিত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে ভাহার সৌজন্তের জন্য ধ্যাবাদ 
জ্ঞাপন করেন, তল্গধ্যে বলেন, “4১001782200 ১216 ঠক 
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পুরাতন সংস্কৃতির গতি মসন্বপূর্ণ শ্রদ্ধা উদ্গতীর্থ বিষ্ঠাপীটের একটি 
চিরস্থন নিদর্শন রুপে, জগত সমক্ষে রক্গাকরে। আজও তথায় সুপ্রাচীন 
জাাটিন ভাষায় সকল কাধ্য করিতে হয়, তজ্জন্ত সক শিক্ষার্থীর উছ। 
অবশ্য পঠিতকোর মধো | তাহাদের অধিনায়কদের এ অনুষ্ঠানে বোধ- 
গা ইংরাঁজিতে অভিভাষণ একটি বাতিক্রম। কালের প্রয়োজন বোধে 
গত ইউরোপীয় মহসমরের সময় হইতে এ প্রথা বছ আন্দোলনের কলে 
কিছু পরিবন্ুন করা হয়। তাঁহার সম্মানিত উপাধি বিদেলীকে দিবার 
কন দুর দেশে অভিষনেঞ একটি সনাতম রীতির বাতিক্রম। ১৯৪, 
পালের শর হইজে প্রবর্টিভ হয়। কবি সার্বভৌম” রবীজ্রনাথই 
উপক্গ হইয়। হু বাঙ্গালা দেশের ভাগ্যে এ অভিষ্গাত পদর্বী আহরণ 
জেন : সর্চলই মঙ্গলম্য়ের করুণা ও ইহাও তাহার একটি স্ূপ। তাই 


সাধুর সাহেব বলিতে বাধা হন । 

. পুতি হত ৫8780 টিইিগডা 5 02588 0056 ১০708 
০০০ 15৫8 ১১১০০ 871016% 1982 
2890, পা 2 এত উঠাতে 2৫5 ঢ5৬ 51011808582. গঠন 
পেতে 2০ 00 ৪ মেসে 055. ৫ ১6 ৪ ৪০৫ নি 
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ভাহার বক্তব্যের একটি বঙ্গানুবাদ নিয়ে দিলাম-_ 

আমি অন্তরের সহিত প্রীর্থন! করি যে, ঘগ্য একটি নূতন শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যে 
একটি গুপ্রাচীন বিষ্াগ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থি বন্ধন হুইল, তাহার ফলে প্রাচ্য ও প্রতীগোর 
জাধ্যান্মিক শক্তি উত্নরোগ্র ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয় এবং এক স্থান হইতে "অন্ত স্থানে 
পযম্পরের আদাদ প্রদানে যেন একটি জীবনী-ত্োত ক্রধাগত প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং 
বদি ঈশ্বরের গুচ্ছ! ও অনুগ্রহ হয়) উভয়েরই শক্তি বন্ধিত হইদে এবং পরস্পর পরস্পরের 
নিকট হইতে নব বপ লাভ করিবে। 
ইহাই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘপোষিত কামন। এবং ভাহারই বাসি 
বিশ্বভারতী রচনা । ন্ুত্তরাং এ ক্ষেত্রে তাহারই সাফলা দেখিয়া আমর! 
অন্তরের সহিত শ্ীভগবানকে ধন্যবাদ জানাই । প্রান সা্কৃতির প্রতি 
শ্রন্ধ! নিবেদনের জন্যই বিভিন্ন ভাষায় রচিত বন্ত্রন্থ বিশ্ব তারাতীক গ্রন্থ 
গারে স্থান পাইয়াছে। বহু সহশ্র ঠৈনিক গ্রন্থ সংগ্রহ হওয়ীন একি 
“চীনা ভবনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে! দেইনপ রর বায 
প্রস্তুতি প্রা্ীন কবিদের ভারণ ও ভুলসীদাল কৃরীর ছা? প্রীতি ধা 
গণের উপদেশাবলী চর্চার জন্য একটি দিসিরগল সক উিক় কুরিঘ 
এবং সকল স্ানেই অধ্যায়নরত গাহিষণাকাছী উদিঘ উস তা, সাইট 
পুরাকালের নালন্দা বা তক্ষশীলার ছাপ তরু পুত পি 
রবীন্ানাথ খ্ব্য়ং কবীরের শঙভাপিক ছেছাি এ শি ৮. খ্ত ক তি, 
ভাবাস্তরিত করিয়া ম্যাকমিলান কোকিল সহি পু আক পি ঠক 0 

িলাতি বিশ্বরিালয়ের সাধন পু, 8 ঞ ৯2, পার 
দখকেও, সন্বোধিত্ত ব্যক্তির পৃরবপুর্টষের রা পট এ পৈ 
করিয়াছেন। . সাধীরণ ইংরাজ ব্যজি-াকাে এইড: ৪8 এ 
রাঁরকধি টেনিসনের (1:৫7/75505 সই রীডিক পাও অত করস 
৮৯৭ 
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৯৬৬ জী আখ 
[0০0 0000 00 08106 জা)0106 ] 106 
(1905 01816 ৬61৩ ৫৬ ৬6 )1 
প্রাচীনপন্থী অধাপকমণ্ডলী বিখ্যাত রোমীয় কবি হয়েসের 
(7701365) ল্যাটিন ভাষায় রচিত্ত একটি পংক্তি ব্যবহার করিগ্ে 
পশ্চাৎপদ, নয়, উহার অর্থ এদেশীয় ভাষায়, “অভিজাত পর্ণপুরুহের 
প্রমাণ কশধরদের গুণাধলিতে, আর তাহাতেই বিস্তারিত বংশ সন্ত 
বলিয়া প্রথািত হয়!” ববীন্দ্রনাথের উল্খ করিতে আর একটি প্রাচীন 
ল্যাটিন উক্কি কেয়াছিন ত ইহা রোমীয় রাজোর দিখিজয়ী সেনাপতি 
ক্ষ সিপিজ্র (১৩০ টাক ইতিহাসে এবং ল্যাটিনদের ধারণায় 
জলিয়'স্‌ সিসার অপেক্ষা সিপিগমহাযোদ্ধ। ও বীরপুরুষ ছিলেন। তাহারই 
নি লাজ ৪1 হতে উচ্চ শীতের পাতিতিরা একটি বচন উদ্ধার করিয়া বলেন 
যু, শধর্ ছা শাহ বিলায় « লজ্জায় ফাঁদ রবীজআনাথকে নিষেধ না করিত, 
করা হইলে পন অধিকারে সিশিগুর ধাকোব প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি 
হাজত সাজি শি তি বাছা [৩ 722 তা0েআ০এ 00৮ ৮1105501105 
ৃ গতর হলনল। আমা বশাতলীর গণ ও পৌরুষকে মুকুট 
এইই ইমা ক জীতাল প্রতি এ গু চবিজ বলে তিনি সই সদবংশের 
২ কত 2৩ব যশ এতটা বুঙ্গি করিয়াছেন যে, জাগার অপেক্ষা আর 
উহার পতন উক্তি করার আহক তযাগাত। নাই 17 রনীলানাথের 
শক মুই য ছুটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ! গ্রীক গাব! 
825 কুপন একটি মিটি (57571012005) অপরটি মুসিকোটা- 
টান 4488৫মো) 1 প্রথমটির অথ, অযুভমন। কবি ও রচয়িতা 
ভীতি কলালঙীদের সর্লাসিয়তম পা ঘীক্‌ শব মিরিয়ানু অর্থে 
*শসুক্র অধীহ ঠাহার এ্রতিভ। বছুখী এবং মুসা অর্থে কলাধাজী, 
£হ অক হককে উৎপ্জ হইয়াছে মৌসিকে টেকুনে বা মিউসিক্‌ বা ব্গীত 
নী, আধাদের যেমন অষ্ট বসু, নব গ্রহ, ছয় গাগ, ছতিশ রাসিনী 
(-তেদলি, আক পুরাপাসধারী... নয়টি . ধুসা : ইয়াজি.জিসেম 





দাজ্ীতক মজা! ৪৬৪ 


(28568) আছেন তাহার! ভাষা! ও কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী। 
এ নয় জনার দয়া ত ছিলই নিঃসন্দেহ, তহ্ছপরি গ্রীক দেবী নিমেসিসও 
(606515 ব! নিয়তি) রবীন্দ্রনাথকে কপাকণ। দানে বঞ্চিত করেন নাই। 
এ দেবীর জগত নিয়ন্ত্রণে ও ন্যায় বিধানে যে মহাবোধ 
জীবকে ঘটনা মধ্যে সতত চালনা করে, সে সম্বন্ধে, চেতনাও 
রবীন্র-সাহছিত্যে গ্রতিফলিত। ইংরাজি নীতিজ্ঞান (০071051 10625) 
সংমিশ্রণে কবি উহ1 বাগালী পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন । তাই 
তাহার অনেক গল্পের ও নাটকের পরিসমাপ্তি বা অসমাপ্তিতে যে কারুণা 
ফুটিয়া উঠে তাহা সাধারণের পক্ষে বিস্ময়কর ও অস্বস্তিকর, কিন্তু স্ক্ 
কারুকার্য্যে ও মহিমায় গ্রীকৃ্‌ ট্র্যাজেডির কাছাকাছি যায়। ভ্াহার 
“দেবতার গ্রাস” 'গান্ধারীর আনেদন? কর্ণ কুস্তির কখোপ্কথন?, "বিচি, 
“মাসী” ক্মফল' (গল্প ) খিষাশৃঙ্গের নিকট মোহিনী নারীগনের কও 
প্রভৃতি ভাল করিয়! দেখিলে এই কার্যয-পরম্পরা বুঝ! টা 
দেশে ও পুরাণে এতগ্ুলি বিহ্াগীয় দেবীর স্থ্টি না কি 
“কুচতর নমিঠাঙ্গী সহিষ্তা সিতাকে 
সকল বিভব সিদদ্পাত খাগুদেক্ত ৪০৮ 

স্মরণ করিয়া, ভাহাকেহ কাবী বিভা ড়িসত হামা 0 কও্টতল) 
প্রথাম করিলেই, ঘান্তীয় বিভব) অনন্ষিষ্া, ও কনক শটউত তত 
হইয়া থাকে। মুতরাং দাঙঠালী কি রধাক্নাঘ।ক পাজি. 
মিউলে সেকারডোটা বলিলে, সাননীয় পিকাের এই রি জরি. 
তিনি বরপ্রাপ্ত, (অধিনায়িকাদের পুজার ৬ খুকি হাতির 2 উস: 
দেবী্গের প্রিয়তমই হউন ) এবং সাহা দব বাধ উ$পডিত হয 
প্রতিভা ও পারগত! অঙ্গ পরি গান কতা ও জান উদ্ঠগুপ 
পিকের, বু্াইয়াছেন । কিছ ই বধ উহাদ ভ্রবক্ধ ভি: 
শর়ারিক্ায়, সঞ্চলা বণ বিকৃতি? বই খত জেখীর, বা পালক, 
.হর্কান ইজিত আলে দা যাহা. হউক দীঘির শাক গু বশর উ 


ফঃ 


৪৬৫ হাজীর আঞা! 


শিখরে তিনি বসিয়া বিদেশাগত জয়দাতাদের সাদর আহ্বানের 
সাথে অসঙ্কোচেই স্পট জানাইয়! দিলেন যে, বদি তাছাঙগগের সেদিনকার 
কার্ধা ঠাহার নিজের দেশের এবং দেশবাসীর ও আরাধা সংস্কৃতির প্রতি 
'্বপ্রণয়-সন্গেত' বা সৌহাদ্দের জনক হস্ত প্রসারণ (26506) হয়, 
তবেই তাহাদের গ্রদত মানত ও উপাধি তিনি সচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে 
পারেন।' উহারই অন্যথায় এই সন্গদয়ভার অভাবটকু ডাহাকে রাজনত্ত 
সম্মানের 'নাইট' উপাধি ঘৃধায় লগ্জায় একদিন বাজ সরকারে প্রত্যণ 
করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল: দেশবাসীর গৌরবের জন্য এ ত্যাগের 
কথা জানরা পুন্থ পরিস্ছেদে বিবিধ প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাইয়াছি। 
লুল মত তে কাঙ্গডা তা নুধীবুন্দ € বুধম গুলী “যস্ঠাহার অনুভূতির ১. 
বাংক্ছার ঘর্বার্থভা অঙ্গীকার করিয়া ভাহার মমুষ্যন্ধকে মধ্যাদা অপ 
বললেন, সক্াধনারক সার মরিস গায়ারের অভিভাষণে তাহা প্রমাণিত 
তল, হন্যে কিয়ুদংশ যাহা উপরিভাগে উদ্ধত হইয়াছে, তাহ! হইতেই 
“চীন ল তাহা অন্ুধালন করিতে পারিবেন | 
কাত ১৮৬২র আরশের অ্রয়োবিংশতি দিবসটিকে বিশ্বভারভীর এই 
*স২ অন্ত্সানিউ অযুযূক্ত করায় চিরম্মরণীয় থাকিবে । ইহাতে বঙ্গদেশের 
27 হক্গালী জাতীর জন্ত ভাবী কল্যাণ অবশ্য উ্ীভগবানের করুণায় 
শু সাঙ্গল। কিঙ্ু, ভাবতের ইতিহাসে ১৯৪০ খৃষ্টানদের ইতিবৃতে সাই 
ইডি অর্গাকিকে শি শিত হইবার উপযুক্ধ একটি তারিখ চিরদিনের 


ঈটঅরাবিনের নিখিষিত ভূতীয়পন্থা, জাতীয়তা ও ক্রিটিরক্ষায় জন্ত 
পুকুপুর্ীষেক কাধাকলপে ও বামীর প্রতি অঙ্ক সমর্পণ কর্তব্য, তাহ! 
হরদাখ কাধাত সকার করিয়াছেন ও শেষ ধয়সে এউতিহালিক চেতনার 
পতি খখেই জোর দিয়াছেন, তবে কৃচ্ছসাধন ও যোগাত্যাসের ভিন 
পু্চগাতী নঙেন। তীস্ার একানীতিতম বধ প্রবেশে ফোলপুরে তাহায় 
অন্মতিথি উৎসবে হাহা বলেন, তাহা ১৩৪৮ সালের তোষ্ঠ মাসের গবাসী 
পি : টি 


৪৬% 


পত্রিকায় আমর! প্রবদ্ধাকারে 'সভাতার সঙ্কট নামে পাই। ইহ! 
১৯৪০ সালে: 0945 22 01511159607, ইংরাজি প্রবন্ধে অনুদিত হইয়া 
বিশ্ববাসী সকল জাতির গোচরে আসিয়াছে । তাহার উপসংহারে এই 
সেজ, ও সিয়ারের (5886 210 5661) বানী যাহা উচ্চারিত হয়, তাহ 
নিষ্বে উদ্ধত করিতেছি £__ 

“মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানে! পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পধ্যন্ত রক্ষা 
করব। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম নলে বিশ্বাস 
করাকে আমি অপরাধ মনে করি। এই কথা আজ ব'লে যান প্রবল 
প্রতাপশালীরও ক্ষমত। মদমণ্ততা আত্মন্তরিতা যে নিরাপদ নয়, ভারি 
প্রমাণ হবার দিন আজ সন্ুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সতা প্রমাণিত 
হবে ষে, 


কঃ 


“ধর্মে নৈধেতে তাবৎ ততো! ভদ্রানি পঙ্চাতি ! 
ততঃ সপস্ঠান্‌ জয়তি সমূলল্ব বিনা ই ।” 
& মহামানব আসে 
এ মহলের ল্। 
আজি অমারাত্ি দুগীতেরণ হও 
ধূলিতলে হয়ে গেব ভ! 
উদয় শিখবে জাগে সাইজঃ যিনি এ 
নব জীধনের "আাশ্বালে । 
ভয় রায় জয়ারে মাপব আহাদ? 
মন্জ্ী উঠিল মহাকাশ :? 
উদয়ন 
১দা বৈর্সাথ ১৪৪৮ 
নীতি বর্ষের এই শ্বীকারোকিকে হাত সি উই 
ফাঁলোগযোলী প্রযোজসীয়তায়োধ, নমর ্ গকষজি এ, আবী ও 
ফরটা প্রকাশ পাইয়াছে. তাহ প্রদিধানযোগা : সদ: উই! সিরিজ 
& মাহবরধিগায পাত্যের মব করায় ভু, পির গে ভি. ডিজে. 


৪৭ | জী গাজী 
জাতীয়তাপরিপন্থী জীবনের লক্ষা ও ভোগ্য বন্ধর যৃলা নিরপণে আখা- 
তৃপ্ত ধনী সম্প্রদায়ের মনোভাব বাবুরজেো য়া সন্তরম ও ভজ্ত্তা ঘোধের মো 
দাড়ায় সেক ও এমন সরল ভাবে নিজের আম ও প্রচলিত পন্থা 
বিষয় বাক করায়, শুধুই ঠাভাব মহত বা ইউরোপের সভাতা সম্পদ 
দেউলিয়া হইয়া যাওয়া নহে, দেশের উজ্চশিক্ষিতগণের জীবনেতিহাসের 
ও বিকৃত দষ্টি ভঙ্গীতে বদ্িত রতয়াক নিদারুণ অসারতা ও বিফলতা বা 
নৈতিক ও চারিতিক কালের শোচনীয় দৈগ্থীত।ও জ্ঠাপিত করিতেছে। এই 
মন-কথাব মুল্য আজ ভাহার বিয়োগবিধুর দেশবাসী বা শোকনিরত 
নিশ্বাস হয়ত সমাক উপলান্ধ করিতে পারিবে না, কিন্তু ভবিস্তাতে হি 
জহর আকাঙ্বিত নাকাতমেবা আবিষ্জাব হয় ও হাহার মুখ-নিশত নব 
লন, নব ৮5 কটি সমাজগঠন,। ও চিস্তার বিষয় করিয়া সামাজিক 
হাছান পিন মানবীয় কর্নোর নবমূল্য নিকপিত হয়। তখন হয়ত 
দঃপ্ারিন মানব শত অনুষা সমর আহক ধলিয়! নিজের দাবী বুঝিয়া 
সহী ও ০ বক্ষ, করিতে সমর্থ হইবে । তখন দব সাস্কৃতির 
পু ফুটা) হত নানুষ মে ও ৪ ছাাতগে শুন্দর হইবে, আন্মাছতি দানে 
ও বিটি সবার নিক নিয়া্জিভ করিয়া ধন্য জ্ঞান করিবে । ইছা 
তথা গিরগাঙচিত বিএম বা আদর্শবাদ, অপমিত অবস্থায় 
ুশপত্ত আধা হাসার অনুসন্ধান, ও ভবিষ্যতের প্রতি 'আশাঙর। 
মেলা পি কলের মংহপ্রামর্শ। যে আঙ্বাস বাণীতে (0287556 
১ কে হালিত করিবে, তিনি আমরণ প্রতশ্বরূপ পালন বর্িয়া 
কপ, গ্াসিয়তহন £ ভাঙ্গার যৌবনে রচিত “এবার ফিরা মোরে” এই 
জজ শানকতব ভোরের সচিত মন্ত্র রূপ উচ্চারিত হইল । 
দ)প্রি বিচলিত হ য়া রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই সমাধর্তন 
£ধলপের দশ সান বাইকে না হাউভেই, ৪ঠা ভূন ১৯৪১ বিশ্বজগন্ধ তাহার 
একখানি উংরাজিতে লিখিত গহতে ঠাহীর, তরুপোচিত কোধ ও সিষ্ঠি- 
কতা দেখেয়া সস্তিত হইরা) গেল হে, দেশান রবীজনাথ তখন পূর্ণভীবে 


কাজীত আজ ৪৬৮ 
জীবন্ত, বার্ধক্য ও রোগ তাহার ভাষায় বা যুক্তিতে কিন্ব৷ প্লোযোক্তিতে 
কিছু মাত্র দৌর্ধবল্য আনে নাই । উপলক্ষ হইল সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে উদ্দেশ করিয়। পালামেপ্টের জনৈক সভ্যা 
ইংরাজ মহিল! কুমারী র্যাথবোনের এক পত্র । রবীন্রনাথ বোলপুরে 
ভাছার রোগশয্য। হইতে শ্রুতিলিখনে লেখাইয়া দৈনিক সংবাদপত্র-স্তস্তে 
প্রচার করেন,--+11006081 006 07502] 710151১-1587775615 ০৫ 
6৫408012 19 [75019 102৬6 00৬ ৪] ০0 001: ০1311005717) 501,00915 
1506 006 ০636 06 10081151) 00908170086 165 160056) ৮1710 095 
01915 06901560 076100 06 2 97101650706 160956৪0076 91৩ 
০৫ 0161: 05৮18 0910016 (0005 16661 00 1515৩ [২9000010) 

ইহার বহু বৎসর পূর্র্ধ হইতে তিনি প্রকারান্তরে ইঙ্গিতে ইহা বলিয়া 
আসিয়াছেন। তাহার শিক্ষা সন্বস্কীয় প্রবন্ধ ও রক্ত তাবলী, “পয়ল! নগ্বর' 
(ছোট গল্প) 'তোতাকাহিনী” (রূপক) প্রস্থৃতি দেখিলে বুঝতে 
পারিবেন। ইহার সুচনা সেই মোহিত সেনের সম্পাদিত € হাকাশিও 
তাহ।র গ্রস্থাবপীর সংস্করণের যুগেও “কথা কক হে হুনীন হাজীতী আক 

কবিতাতে পাওয়। যায় । 

বাঙ্গলার রাঙ্জনৈতিক চেতনা উ/দাধনের সুদে, সদন দুদ ত শি 
জন্প্রদায় জনসাধারণের সভিত কাধ মিলাইযুং আহিল জিন 
দেন, তখনই রবীন্দ্রনাথ সব্বীগ্রে গৃহাকোন, লাডি্ং১৬ তা আত ভিত 
জাত্যের “উপরতলা। ছাড়িয়া উদ্ভুত প্রাঙ্গনে জপ্যর্তলুক এীত হা? 
ইন,ং এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ পুরর্ধক ভাহাদের তি নি সব ৪ ই 
খ্রদর্শক কি ভাবে. হইযাছিলেন, ভায়া ৬বিশিন দি পাল উর 2 
টিক পুস্তকে লিখিয়াঙ্ছেন। | 

7 রবীজনাখ ঠিক পূর্ন সংস্ক্জিতে. ফিরিয়া, ও 4. সী ০: 
কন না। বর্তমানের সহিত সম্প্ খেল, জি স্রউ এত যায 

প্রাহীর ইতিহাস ও'লাহিড্য হইডে জীবন গুল সঃ *- সী আবক্ীন 


৪৯৯ বন্ধক আঞ্জ। 
আবন্কক বোধ কয়েন। এ কথা নুম্পষ্ট না বলিলেও, তাহার “অরগ্যাকেশ 
কিছব। 7155256 ০£ 0০ চ055৮এ পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা, নিতৃত 
চিন্তা ও তপন্ত। দার! বিশ্বপ্রেম অঙ্ছন, যে প্রকত মন্ুষাখ, হাদযের প্রশ- 
সত! ও জীবের হিতজনক বাণীলাভের সহায় হয়, তাহার আভাহ পাওয়। 
যায়, কিন্তু তাহাকে কর্্দরচনা ও সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনে তাহার 
নিয়োগ না করিলে, শুধুই বিলাস বা 17001150091 48551090004 
পর্যাবসিত হয়। ভাই নি জগত দেখিতে ও বিছিন্প মনুষা কেছ্রের নানা 
দেশে নান! চেষ্টা দেখিতে বাহির হন, কেবল শ্বদেনীয়ানা ও খয়াজন্বপ্ন 
লইয়া! থাকিতত পারেন নাই ! জাতীয়তা ও আন্তজাতীয়তার প্রহেলিক। 
মাচান। টবেব০হ ৮ 5092911হা2 এব [তেরে 097701150 5016 
করিতে, ও তাহ হইতে জাতির স্ঘপন্ধ একহার গ্রপ্থি স্ৃঙ্ঞাণে পরিণত 
নযুপর অনেকটাই অভিথাহিভ করেন, এবং সাফলাপাত করিলেও 
বদোমাল উহন্িন ছুকশায় বাখিত হইয়া ইংরাজি শিক্ষার ও সংস্কৃতিতে 
ইহার প্রবৃসিত জয়ার কথা অকপটে ব্যক্ত করিয়। গিয়াছেন। 
'হনসলমনখ নাক আবহ ভাগাব্ধ তার কৃপাতা্থী হইয়া যুক্ত করপুটে 
হাাকইধু থাকলে হয়ত কিছু ফপ কাপে আসিবে, কিন্তু যে ক্ষিপ্র গভিতে 
এছ, জাতিবা নিক্ষেদের জনসাধারণে শিক্ষা, শিল্প, ও বাণিজোর বিস্তার 
গডনতস্থ ভাঙার সহিত মাস্তি) ও সাহসঠরে ভারতীয়ের যোগ রাখা ও 
২ আব 5 ছা খন, 
“পেশ দেশ নশিতি কি মক্্রত তব সতেরো 
গামগ হত শীত কৃন্দ আস্দ তব ঘের 

আর্ত কৈ তারিত কৈ ভারত কৈ? | 
পয লাম বা তংপরধর্তী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মত পশ্চিমের র্- 
'ঃশ রঙ্রিত আকাশে ও পুরবী মুলতানের তানে আর আন্থা। রাখিতে 
পাঁছিলেন না। দি উচ্চতর মানবতার আবিভাব হয়, ত লে পূর্বগন 
'ছাইতে হইব ক জগব।নী আন্ধার সহিত সে আলোকে পুলকিত হইবে, 


বৃ 


এই স্থির গ্রতীতি দেশবাসী আত্মীয়গণকে জানান মাবশ্থাক বোধ করিলেন। 
মলে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের কথাও বলিলেন, 

“ভঙ্গের গ্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা, 

দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে 

আপনার পরিচয় গাঁথ। হয়ে চলে, 

দিন শেষে পরিশ্দুট হয়ে উঠে ছবি 1” 
ইহার সার্থকতা সেইখানে, যেখানে “নিজেরে চিনিতে পারে রূপকার 

নিজের স্বাক্ষরে”। 

“্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের '্সভিষেক ধাবা 

সে জীবন বাণী দিপ দিবস রাতিরে, 

রচিগ অরণাফুলে অদৃশ্যের পূজা আয়োজন, 

আরতির দ্বীপ দিল জাপি নিঃশব প্রহথবে 

চিত্ত তারে নিবেদিল জন্মের গ্রথম ভালোবঃা ১ 
সকল ধর্মকে সমহ্বয় করিয়। তিনি এই ভীবতকেঠ সার রক্গুরেত 
চিত্রকরের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া, সনুহূহি পথে আপুধ্লাতেন সনুব 
গমনেই্ সন্ভোষলাভ্ডের উপায় স্থির করিযা সিদ্ভাছেন ইহা পুহাতহপরষট 
পুনরাবৃত্তি বা গুরু উপদেশে সদাবর্তন, যাহার বিভি তিক সণ 
লক্ষা থাকা উচিত । 

সেপ্টেম্বর ১৯৪০ হইতে করিবরের দেহিস শর সদন ও 

দিনই হ্র্ধলতর বোধ করিতে থাকেন ও যবে ইপঘা ৩8 ২05. 
বিক্লুৃতির উপসর্গ দেখা দেয়। জুন ১৯৪১ পগিগাহিত হত 5৪51 


৮৪০ ন 
ৰং টে ত ক, 


বিখানচন্ রায় অস্ত্রচিকিৎসক ভাকীর টা ভি 2২৯ তই ৬ 
লগা শ্বীস্থিনিফেতিনে ধান, ঠ কবিকে, ভা সির৭) নপক 4. দ্র 5৮ 
কর্সিকাভায় প্রত্যাবর্তীনের বাবস্থা খরেন,। রি বাড: কে 


শাঁডিবিকেজনে এক রোরী-বা হালকা ধা শাড়ি পা এর 
কির বৌজগুর জেদ: আন. হয় ইস্বয 8. উপর. হইয়া 


8১ বারীবার মার 


রাষ্তাটিকে খানাখোন্দল বুজাইয়া সথগম করিয়া দেদ। এবারে 
ই, আই, আরের কর্তৃপক্ষ কবির প্রতি অদ্ধাগ্রযৃক্ত বখাসস্কব আরামের 
ব্যবস্থ। করিয়। ধাহার মেবকদের সহযোগীতা! করেন৷ অগ্রনুত অধিবানী 
ছাত্রছাত্রী, ভূত্যবর্গ এবং গ্রামবাসী জনসাধারণের সভক্তি. প্রণাম ও 
বিষাদের মধো রবীন্দ্রনাথ করুণ নয়নে 'প্রহ্মচধ্যাআমের প্রতি চাহিয়া পে 
বিদায় গ্রহণ পূর্বক, পিভৃপিতামহের বাস্বভিটায় কলিকাতা মহানগরীর 
জোড়ার্সাকোব বাটিতে সমাব্নন করিলেন। "ঘরোয়ার" পাগুলিপি পাঠে 
যে সম্ভাষ পাইয়'ছিলেন, ভাত! সতের ভ্রাতৃ্পুর অবনীন্রনাথকে 
ভানাইিতসন ভ সকলকে সংমহাবীববাদ বিতরণ করিলেন এবং অপেক্ষাকৃত 
ধাল ভিলেন অব্নন্ত্ যে একটা জাতির শৌন্দযা চেতন! জাগাইতে 
সক্ষদ হইয়ংছেন, জজ্ঞগ্ত তাহাকে বাণীর বরপুতা বলিয়া আশীবর্াদ করেন 
ও উহার সপ্ুতিতম জন্মতিথ স্মরণে একটি জয়ন্ত্রি উংসব করিছে 
'খশ্ব হারতীরা সব মগ্ডলীকে আদেশ করেন ৪ সকল সঙ্গে6 খ্যাগ 
কিয়া ভাঙা 25৭ কিছ অবনীশ্রকে অনুরোধ করেন। ডাকার! 
অন্বান্ঘচাদের জান অনুভব করিয়া, ৩ শে জুলাই বেল! দশটায় 
কি কী শাবিধত করিতে স্বর করেন, কিন্ত্র কবিকে তাহ জাসাদ 
৮য় নং? ফান কিন্তু সতুমাণ রগ এবং 01767007816 
৮: গ্রহণের আর ঘন্টা পৃতিবিত সুখে মুখে রচনা করিয়।, নিয়লিখিত 
পুখলড টি িগ্কতিয়া জন ১ 
“তামার হি পথ এরখেছ আকীর্খ করি রহ জালে 
ছে ছলনামী।” 

স্থালায় সবসাড়িভা উৎপাধক জব্যের সাহাযো তাহাকে সচেতন অবস্থায় 
অযোগধচান করা হয় ও চিকিৎপকরা সুফল আশ! করেন। কিছু 
গসিয়স্ির কিনা, জিজাসা করায়, তিলি 100,171, টরওচকে 
বিজন ৮ 00465. 70600 58185? ১লা আগই আগর 
ছটা 'উাহার, অবস্থা আস? খারাপ: হইতে থাকে ও শক্ষাজদর হও. . 


রং টং 


উঠে, ক্রমে প্রবল হিক। দেখা দেয় ও ৭ই আগষ্ট বেলা ১২টা ১৩ মিনিটে 
তাহার শেষ নিঃশ্বাস মহাকাশে লীন হয়। শেষের কয় দিন কোমায় 
(00:08) আচ্ছন্ন ছিলেন, ম্বজনগণকে চিনিতে পারেন না। কিন্তু এই 
চরম মৃহুর্তের জন্ত তিনি বহু অগ্র হইতে প্রস্তুত ছিলেন। তাহার অস্ত্যে্রি- 
ক্রিয়া কোথায় কিরূপ হইবে, ও তৎপরে তাহার ভন্মা বশেষ শান্তিনিকেতনে 
নীত হইয়! শ্রাদ্ধাদি কিরূপ সম্পন্ন করা হইবে, এমন কি কোন্‌ কোন্‌ 
মন্ত্র, কি কি গান তাহার আত্ম(র সদগতির কামনায় গাওয়া হইবে, তাহাও 
নির্বাচন করিয়া 58160 ০০৮০:-এ রাখিয়া যান। তাহাতে কেবলই 
প্রেমময়ের ক্ষমা! ও দয়া ভিক্ষায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন । স্থানাভাবে 
তাহা উদ্ধত করিয়! দেখাইতে পারিলাম না, কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্র-মনের 
ছবি সুস্পষ্ট। বোলপুরে শ্রাদ্ধবাসরে কার্্যকালে মৃত্যুর সমাচ্ছনতায় তাহ! 
অপুবর্ধ ভাবব্যঞ্জক হইয়! ফুটিয়া উঠে। তাহার মহাসমাবর্তনে মহানগরীর 
মহোৎসব বর্ণনায় দৈনিকপত্র গুলি কয়দিন অন্য সংবাঁদ চাপা রাখিয়া রবীন্ু 
কথায় খুখর ছিল, তাহাতে আমরা যে কি রদ্ধু হারাইিলাম তাহ! আাবাল 
বন্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়গম হয়। বেলা ৩ টার সময় অড়ুহপুরর্ব বিশদ 
জনতার এক শোভামাত্র! বাহির হইয়! সহহের ইধান প্রধান রাস দিও 
নিমতল। খাটের শ্মশানে শবদেহছ আনীত হয় । ভশীবথীত গড়ি হইতশ 
একখণ্ড নূতন ভূমি মিউনিসিপ্যালিটি ও রি ক্রের করত বক্ষর অইনে 
উত্থিত হষ্ইয়া যেন এই পরিত্র শব শির্ে বহন কারি জন্ক ক্ষ হইয়া ভিজ 
 তুপরি বিশ্বকৰির অস্তোষ্টিক্রিয়া সম্পঙ্গ জু! তাহার অন্রগারী আজে, 
ৃ জুম *নুরেঙ্দাখের জ্যে্ঠটপুর রাজা কটি টার অফ ও ৮ 
: আগিনযাজের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি শমুসারে জন্ফজেগণ করিত কাকার দত 
হে শেষ অন্জসি 18 হা 1 পরিয়ে) ৮০০৮৮ ও সিডি 





& সমবেত হর ববির সে পরিজ দলা 
এটিই : পুজা খানা পা সার রদ. র্‌ 





ব্যবস্থা কর্ণগয়ালিস হটে সাধারণ ব্রাঙ্ছদধাজ বন্দিয়ের সন্দুে করা 
হইয়াছিল, তথায় পৃ পেট: যার্কের জক্ছলোক কামনায় প্রার্থনা ও আাছা- 
সম্প্রগায়ের পক্ষে শেষ আন্ধা-হালা অরর্থ করা হয়। তাহার একমাস 
পুত্র রখীম্্রনাথ শারীরিক অসুস্থতা-প্রযুক্ত শেষ কাজ করিতে অঙ্গ হুদ, 
কিন্ত পরছগিনই তাহার দেহাবশেষ বোলপুরে লষ্টয়া যান ৩ বিধিমত 
সমাধিস্থ'-কবেন ! তাহার জস্তিম-শয্যায় সাকার স্পেছময়ী পুতবধূর 
শুজ্খাধা ও পঁচিশ বশুসর যে সেবায় তিনি অস্বাস্ত তাচা লাভ করা ঘটে 
নাই, কারণ তখন পৃত্রবধূও পীড়িত । রবীন্দাণ আসঙ্জ ঘৃতার প্রত্যাশায়, 
বিশ্বভীরতভীকে ভাহাব শেষদান, প্রায় লক্ষ মুদ্রা সূলোর তাহার 
কলিকাতাস্থ সাবের লাল কুঠিটি এবং অন্ধাগ্ত আয়বান সম্পত্তি অপার্ণ 
কবিয়াক্ছেন, এবং পুরপরিনের ভরণপোষণের নিমিত একটি ট্রাই সহি 
করিয়া উপফৃক্ত জাসণতর 1 2850 10৩৩৭ ) সম্পাদন করিয়াছিলেন | 
হাস্য বাতা জগত হইত ভাষাখকহীন অবাক জগতে জীবের পুমঃ 

শবে সম্থন্ধে ববীন্দ্রনাথ উপরোজিখিত কাতার জীবন অভিধাধুক্ক 
তিনটি শিথিযান্কেন । 

কার পরে সু ফেলে বর্ণ জার, বেগা চার, 

উলালীন চিদ্রকর কালে! কাপি দিকে ; 

£কচুবা বায়না মোছা হুবশের পিপি 

পর ছারকার পে জাগে তার 

জ্োতিক্ষেয় লীল11* 
এম দুই পাক্িতে মানষ জীবনের তাৎপরধ্যের সঙ্কেত করিয়াছেন । এ 

শর টিবজন সংস্কার হে, সংস্কারধুক্ধ মানবাখ্মা অবিনাশী, এবং ধুকেতির 
করে জরবাসীর ভিমির-ধাঙার পথপ্রদর্শক (৪৮107 হজ) বাপে 
তা₹11 *8৭ কোযোতির ছারা জগতের হিতসাধন করিতে থাকে, পাঞ্চিব 
কষ্থের ভাগ মনের ফলে তাহার তবিষ্ীত ফর্ম ও জীবন নির্থারিত হইয়া. 
গ্াহক। 'গতবসযাণ কামনা ক গুগবত্তক্তির পরিণতি যে। লোকোনর, 


১, 


 চ্যাঙ্দীত্রর গা ৪৭৪ 
জেযোতি্য় অবস্থায় অবাধ বিচরণ, ইহারই আভাষ দিয়াছেন। যুগযুগান্তের 
অন্ত চেতন্ত প্রবাহে অপরিগত অপরিপুষ্ট মানব সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের 
শিখয়ে মাঝে মাঝে এক একটি পরিপূর্ণ মানবের সন্দর্শন ঘটে । কিছুকাল 
এ মর্ভভূমে তাহাদের মহত চিন্তার প্রতিভা ও হিরকতুল্য জীবছুঃখ-কাতর 
প্রশত্ত হদয়ের নয়নারাম জ্যোতি বিকীরণ করিয়া বুদবুদের মত সেই মহা- 
বোধের লহরী মধ্যে লয় পায়। কেন হয় বলা যায় না, সকলই চিগায় 
পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছা ও লীলা । কিন্তু, চক্ষুর অস্তরাল হইলেও চিত-সরিতের 
মধ্যে পরবন্তাঁ তরঙ্গদলের কণাগুলিকে শক্তি ৪ গতি দিতে থাকে । এই- 
জন্তই জগত-ই তিহাসে, যুগের অচিস্তনীয় প্রয়োজনবোধে বিপুল মানবরাশি 
ও তোতের মধ্যে একটি সক্রেটিস, একটি শাক্যসিংহ, একটি মহাবীর 
তীর্থককর, একটি জিস্ত্, একটি হজরত মহম্মদ, একটি শ্রীগৌরাঙ্গ ও একটি 
রবিঠাকুর উত্থিত হইয়া, যুগ-প্রবর্তক রূপে জন্মগ্রহণ করেন) তেমনি 
একটা এলিক্জেগ্ডার, একট! চেঙ্গিসখীও পৃথিবীর গণসমূহকে চমহকত 
করিয়া থাকেন ৷ ইহার কারণ নির্দেশে, পাশ্চাত্য দর্শন কেনিও সন্ত, 
জনক যুক্তি দিতে পারে না, কিন্তু পিথাগেরাস্‌, প্লেটে প্রভৃতি খা কু লাশ 
নিকরা, সম্ভবতঃ প্রাচ্য দর্শন গ্রভাবে, কথ ধিতি জন্দাহুরবাদ ৮ কন্মাফালের 
পারম্পর্ষ্য স্বীকার করিয়াছেন । তাহাদের অনুসরণ করিয়। ইসস খু .. 
কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (/০91:09৩01013) 628036140 জার মিছে টা 
ও 12017019115 আত্মার অমর! স্বীকার করিযাছেম ১ 

511811118 ৭1০দথয় এ পাটি সি সু 5০5. 
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লেই পরমেশ্বর আমাদের আরামের বাসপ্ঠান 2: ৬... কুছ, এও 

হইতে আমরা ( অর্থ।ৎ মানবাতা। ) জোগান রি সত াজাদিজ। 8 
ঘা কিরণ স্বরূপ আলিয়াছি। আসাদের উইলোতকর জর জেন. টি 
 পূর্বারাথা বিশ্মরণ হওয়া, তবু যেটুকু ডৈরাস অনি বাং দ্র ২ 

“বাম, ইতিপূর্বে হয়ত অন্ত কোন গগনে হা, স্তসিতি, উঠছে: 


৪৭৫ | ন্ঈীতাদ আঞা 
নুতরাং, স্তর দ্বার দিয়া আমাদের পূর্ব্বতন গৃহে কবি গ্রে'র ষতে, 
ম্যানসানে (0021231017) গ গমন বা মহাসমাবর্তন ও অন্ত আকাশে চিনয় 
জ্যোতিতে আত্মার পুনঃপ্রকাশ সম্ভব । "বাড়ি যাব, বাড়ি যাব' বলিয়। 
বাহিরে ব্যস্ততা না দেখাইলেও, ইহ যে রবীন্দ্রনাথের অস্তরতম বাণী 
ছিল, পাধিব রহস্য উদঘাটন বা কৌতুকপ্রিয়তা তার বহিরাবরণ ছিল, 
তাহা তাহার শেষ তিন চারি বংসরের গান কবিত প্রভৃতির মধ্যে ভাল 
করিয়া দেখিলে, কিছু কিছু পাওয়া যায়, অস্কতঃ সবরের একটু পরিবর্তন 
লক্ষিতত হইবে । 

সকল উৎসবের অক্ষ স্বরূপ একটি তৈল বা ঘ্ৃতপূর্ণ প্রদীপে মোটা 
সলিতা দিয়! হাড়ির মধো জ্বালাইয়া রাখ! এ দেশের প্রথা । এমন কি, 
বৃবকুনের অব্ডান্ন বং আইবুড় অবস্থায় শেষ ভাত খাওয়াতেও ব্যবহাত 
গা ্ী গিজোযু, অধিবাস হইডে বিসক্কন পধ্যস্ত ঘট বা প্রতিমার 
৩ উঠ রক্ষিত হয়, এবং কয়েক দিবস বাপী হইলে, যাহাতে ইতিমধ্যে 
কোলা জাকাতের লিবাশিত না হয়, তর্বিষয়ে গৃহন্বামীকে বিশেষ যত লইতে 
ঠহ, গান! কামা ক্ুম্ম অমঙ্গল মনা করে। 'মারতিরও প্রধান অঙ্গ 
ললাতশে দইস্দান ও তন্থার! আরজিক সম্পয় করা, তাই বরণ-ভালায় 
মক্ল- শের মধো দীপ আলাইয়! বরকনেকে আপাদমস্তক তাহার 
সা: তাপ দির! ব্রন করিবার প্রথা । শ্বাদ্ধবাসরে পিগুদান কালে 

পারায় আঅন্খাঞ্জীন সনের সময়ে একটী দীপজ্বালাইয়। অপেক্ষা 
কারক হয় প্রদীপের শিখার উদ্ধত ও ওজ্জলা দেখিয়া বুঝ! যায় 
প্ঠপুদহগণ [কিব্নীপ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন । দেবতার তোগের 
গর্ত হৌসকুতে অগ্রি রক্ষা করিতে হয়, ও তাহার গ্রজ্জলিত শিখায় 
কাস্ধর সফলক্কা জ্ঞাশন করে।। কুকার দ্বারা যেমন অগ্নি হালান নিষেধ, 
নট লি কুকার দিয়া প্রদীপ নিবান দোষের । সেইরূপ আকস্মিক কার্ধে 


* ছরপশী নিদন টস লাখ পীর ইন পারি 
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বত্বীতর বকা ৪4 
সকল ছয় না, বংশের হানি ঘটে। হোমাগ্সি, 'সমুজং গচ্ছ! বলিয়া, দবি, 
উদকাঞ্জলী, তাস্বল ও রস্তা দ্বারা নিবর্বাপিত করিতে হয়, ূর্ণাহতি ও 
খুপাস্থিত তঙুলাদি প্রদান পৃবব্ক তৎপৃবের্ব কর্পসমাপনের অনুমতি 
অগ্নিদেবের নিকট ষাচএঞা করিতে হয়। কাজেই কর্মান্তে দীপ আচ্ছাদন 
করার ব্যবস্থা আছে, সর! ব1 অন্য হাড়ির দ্বারা উহ! সম্পাদিত হয়। 
তাহাতে উৎসবের সমাপ্তির পরও সকলের মনে মাঙ্গলিক কার্ধ্যের 
আরামপ্রদ তাপ ও নিগ্ধ জ্যোতির ভাবট। যেন কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ধরিয়া 
রাখ! হয়। উৎসব দীপ, গানের রেসের মত, স্বীয় স্বাতাবিক গতিতে 
নয় পায়। আ্প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে যে, যে মানব স্বীয় জন্ম সময়ের 
গ্রহনক্ষত্র সংস্থান বা তাহার ইহ জীবনে তাহ।র ফল।ফল অরগত নহেন, 
ঠাহার সংসার-যাত্রা নিববণহ-ব্যাপ।র বা জীবন, প্রদীপশুন্য কক্ষের নত। 
গৃহস্থালির এই সামান্য অথচ অত্যারশ্টকীয় বস্কটি তাই আমাদের 
সাহিত্যে অনেকস্থপে উপমেয় হইয়াছে, এবং হিন্ুমাত্রেরই নিকট 
জীবনের প্রতীক রূপ সমাদূত। জীবন হইতে তুপস্তা, যৌবন, প্রতি তা 
বৃদ্ধি) ৪ অধ্যান্ম-বিস্ৃতি সবগুলিই বোধগম/ করিতে, মানবাধারে রক্ষিত 
গলিয় গিখার অপরাজিত দাপ্তিকে আমাদের নিকট সমাক পরিদ্ত 
করিতে, ঈড়া পিঙ্গলা সুযুষ্ন। বাহী “কোধন! কোধনিষ্ঠ। তু ততসংনা 
স্বরকর্দপ্রয়োজক তেজ বা স্চ্ভিকে ফেল মৃর্থিমন্তর করিয়াছে; ময়) 
সীঁছাকে সর্ধাস্তকরণে প্রণাম করি । ব্যক্িন্ব বুঝিতে তরে কৃহিিিংশ 
রণ, হল, শক্রপয়াতবোগযোগী খৈধ্য, রী, দক্ষ) ও ক্যাব উদর 
তোর হরিয়। দ্িক্টেষণের অবাধ পাই না, জা সফতা জার, রিজলাকা ৭ 
গ্প কি পারাধার চস, রূপ একটা মুক্ষিতে, বে গজ্টোার 
গা লা কিয়া: র গোলাপের সৌরতে « মাকে দলে ভিষ্সকা সং 
রাঁগিয়া। টেন মিসেষ বাজিকে দারা নারিজশের ০০ রর গত 
বলির একটা সাধারণ ধারণা, যাহাতে মাছের হর ফজকই চি 
আদ পার তাহাই 'ভাহার,. মু হিয়া, ধরিয়া ্ রা 
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(0955 06) ও রেপুটেসান (767/05000) প্রকৃতি বা স্বভাব ও খ্যাতি 
বা লোকের ধারণা, এছুযের মধ্যে তারতম্য ততট] লক্ষা করি না। বিদ্ধ 
জয়াধারণ মানবের প্রন্ধাব, কি প্রকট অবস্থায় কিদ্বা আচ্ছাদিত অবস্থায়, 
যুগধর্ধা গঠনের সহায়ত! করে। তাহাদের জীবন-প্রদ্দীপ আমাদের নিকষ 
অনাবৃত অবস্থায় উতানে, কিম্বা দেহাস্তে গ্রচ্ছর় বিলীন অবস্থায়, জাতিকে 
জ্ঞানে বুদ্ধিতে সন্্রমে ও অন্য দেশবাসীর শ্রন্ধায় কিছুকাল সমুগ্ত রাখে। 
ত্াঙ্থাদের বিবিধ ছুঃখ ও ছুঃখ জয়ের কাহিনী উত্তর পুরুষের বল ও আশ্বার 
সঞ্চয় কার্যে পুণাপ্লোক পঠনের ফলপ্রসূ হয়। 
তবে “দেবে তীর্থে স্বীজে মন্ত্রে দৈবজে ভেষেছে গুরো 
ঘাদৃশি ভাবনা ফন্ত সিদ্ধি্বতি তাদুসী।” 

যাহার যেকপ ভাব ও অধিকার সে ততটুকুই আত্মম্মাং করিতে 
শারে। 

বান্ধল! দেশের ভাগে; আশী বৎসর ধরিয়। য়ে “কুন্বমদাম লঞ্জিত 
দীপাধলি ভেজে উজ্জলিত নাট্যশালা সম ছিল য়ে পুরী”, সেই পুরুষের 
"দহ অরলম্বনে দেব অংশ্রমালী যে নিত্য পবিভ্রত্তা অপণ করিয়া 
সহ্ররন্ধে, হাল্সার দীপের উংয়ব ব। 'দেওয়ালী' জাগইয়। রাখিয়াছিপেন, 
তাহ বিগত ৭ই আগ ১৯৪১ খুঙ্টানে দিব। দ্বিপ্রহরে বঙ্গবাসীর লোচন- 
*:থ ভিবতিরে আচ্ছাদিত করিজেন। 

এল পদশের, তথাকার ভারতের এই ছুঙ্গিনে, বাংলার গ্রামে গ্রামে, 
নাকে নগরে যে বিষ্রতা ব্যাপ্ত হয়, ও তাহা প্রকাশের যে ব্যাকুল বৃই 
তয়, জেবুগাঙ্ে প্রতীয়মান হয় মেঃ যে অপশন হাদয়াবেগ নরনারী 
নি্ধিশেষের শ্ৃতিগুটে ছে দিবসটি কাক্কার করিয়। প্রিয়াছে, তাছ! লিপিবন্ধ 
কই খুলাধ্য) আলো ছায়ার গু. বংদিআণে সু্ধ যে প্রেমিক, একদিন 

“রাড প্রেমকে রর দিয়।ছিকেন। ডিনিত এই বক্গালের ১৩৪৮ বালের 

২২7৮ বারণ -অধ্যাক্ছে.( ১৮৬০ শকাকে, ১৯৯৮ মংবড়ে ) রমারযন উ্রধ 
কিবস হইছে ডিক এক রউয়র পরে, স্ভাসয়াররন মানসে নীরনে, 
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“শান্তিপারাবারে* পাড়ি জমাইলেন, পৌর্পমাসী সংযোগে একটি সফল কামনা 
ও সত্যাঞ্িত সফল বাদীর সন্ধান আমরা পাই । তাহার পূর্ণ যৌবনে মাত্র 
২৮ বৎসর বয়মে, ১২৯৬ সালে প্রকাশিত “মানসী” পুস্তকে, “ঝুলন 
পূর্ণিমা” কবিতায় যাহ। উচ্চারিত হয়, সেই আকাঙ্ষা! ডাহার একাশী তিতম 
বংসরে এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়৷ গেল। তাহার স্মৃতি, বাণী ও কীন্ডি 
জয়যুক্ত হউক,_উত্বোরোত্তর দেশবাসীকে প্রদীপ্ত করিতে থাকুক। 
ঠাছার শ্মরণার্থ কোন “301:190 আহা 01213177866]. 703৮ বা 
এতিহাবাহী ধবলপ্রস্তর ফলকের প্রয়োজন নাই। তাহার জীবিত কালে 
উদীয়মান তরুণদের তাহাকে অভিনন্দন বা দেহাস্তে হার আত্মার উদ্দেশে 
শ্রদ্ধা নিবেদন, সকলই ব্যর্থ জানিব যদি তাহারা স্বীয় সম্ভানসম্ৃতিদের 
সে ভাবের কিঞিল্সাত্রও দিয়! যাইতে ন। পারে। 

রবীজ্নাথ 17000158110 বা 170110 56120100101 যত প্রায় কিছ 
বিকৃতপ্রাণ-পরিচায়ক ভাবের প্রশ্রয় দিতে কখনই পক্ষপাতী নেন, তি 
মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে তাহাকে স্বাভাবিক ও মনোরম রূপে দেখিতে বব 
তিনি প্রয়াম পাইয়াছেন। আগম এ নিগঞের ছ্বারন্থকুপ নৈদানুকে 
( 10006150189] ) ভাবে তাহাকে অবলোকন কারন লাভে জামাংকেদ এক 
জীবন হইতে অন্য জীবনে উত্তরোন্তর লইয়! যাতে, কালী সিন 
ডাহাকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নমৃপ্তি (17615217010 ৩0062 দিক 5 তারই 22 
০৬6: 06 508191৮2661 ঠপতিরঙী রত ভিজা ১ ঈি শুতি 25) 
স্থাপনে তিনি বত্রবান । 
তাহার লেখ! (আমি) পরাঁধের দাগে ফোর অন, ৮১০ ০০১ 

অথবা “প্রিক়্ারে আমার ভুলেছে জাগিটার জর এ 
বা মরণ রে তুহা মম কটা নমান' 

, লীধারথ মানবের সাধারণ ভাব বা মাগার ফাদ তায় টা এ হী ্‌ শত 
নিখিড় কজন কালিদা দেখিয়া, "হানে প্রদ্থবং খাদ খা কর, গর, 
সার্যরগাক্ষে ন! ভাহিলেও। কিউাহদ থে কর € লেগ চিহুয-... 
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“দয় আমার দাচেরে ময়ূরের মত নাচেরে' অনুভবের বিষয় । এমন কি 
অন্তিম কালেও মৃত্যু-চিন্তা তাহার ছন্দবিলাসে অভিনব ভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ঠাহার আদর্শবাদী ও স্বাত্বিকভাবাপল্ন মন, সময়ে সময়ে বিচিত্র ও 
উদ্নট কল্পনাবিলাসী হইলেও মৃত্যু ও অবসান-_ বিচ্ছেদ ও বিরহ--ছায়া ও 
অন্ধকারের মর্মস্থল ভেদ করিতে চায়, অন্তরঙ্গতা প্রয়াসী, তাই তিনি উধার 
কবি--বর্ধার কবি-_বিরহের কবি-_মৃত্যুর কবি। ইহা সামান্ঠ মন নহে, ইহা 
কাহার মনের (1০০01121 ) বভাবজাত বিশিষ্ট গঠনেরই পরিচয়, চেষ্টাকৃত্ত 
বা অধীত বিগ্ভার ফল বা সংস্কার নহে । এই অসাধাম্যতা তাহার বাস্তব 
বর্ণনাতেও এমন একটা কল্পনার বিষাদপূর্ণ কমনীয়তা আনয়ন করে, যাহাতে 
বাস্তবের অনুকরণে বা অন্থুলেখনে ঠিক হুবহু বাস্তব হয় না, মনে হয় তাহার 
পিছনে একটা! লুকান ইঙ্ষিতের আভাস বিগ্মান, যেন ছায়াচ্ছন্ন, অতীক্জিয় 
ধুর সাহাষো উহার রসগ্রহণ করিতে হয়! ঝটিকা-বিক্ষুন্ধ সমুত্ত্ে তাহার 
দম হব কারে, আিব্দক্তিতে বলিয়া ফেলেন) 

নিল মুসা মাকে শ্বেত হযে উঠে । 
ক ভাল যে তরল প্রস্থরের এুসশ্চিত সৌন্দর্যোর আধার তাজমহল 


"ক বিন নয়নের ভুল 
কাছের কোল তলে শু সমুজ্জল, 
৮৮ ভার নিকট দেখ! পেয়, তাহা বড়ই আশ্চর্যজনক । এ উপমায় 
খল নশ্ররতাত ছায়া লাগিয়া আছে, অথচ সুন্দর | ইহা গভীর অভিজ্ঞতার 
দশা 10৮7৮ দিয়া বুকিতে হয়, সাধারণ বাস্তব যুক্তি দ্বারা 
বাধগমা চ নাং করণ ইহা মোটেই যুজিসুলক উপমা (যাহাকে বলে 
১১118508] ২7100111594 ) নহে । তাহার লেখায় অধিকাংশ শ্থলেই 
ভাখসক্দক উপ্থার বা ০00০5108] 310711109955 এর ছড়াছড়ি দেখা ধায়। 
খানে বন্ধিনবারুর মন ও অভিব্যক্তির সহিত তীহার পার্থক্য । রবীক্রা- 
নার প্রকৃতিতেও মানসিকতা প্রবল নিংসলোহ, কিন্ত তাহাতে বিজ্ঞানারীত 


ভারা 81710051151) বা 10350050) এর আমেজ ও সনি ধায়, 
উাহা সাধারণ পাঠকের মনকে কেবল চু'ইয়াহি বায়, তেমন করিয়া নোয়াইিয়ী 
দিয়া যাইতে পাঁরে না। গতএব তাহার লেখা বেশ ঠাহর করিয়। প্রদিধাম 
গুর্ধবক পাঠ আবশ্ীক । সে তর্জনী উঠাইয়! বলে না-_ 
দমে কয় শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর 
অন্তে কথা কবে তৃষি রবে নিকুত্বর ০ 
( রামমোহন বায়ের ব্রন্ধ সঙ্গীত ) 
কিবা মহহীষের গলখণ্ট শ্রবণে যখন 
অগ্রসর হবে পর পর 
যখন হেরিবে তার আরোহি শমন 
ভীম কৃষ্ণকায় দণ্ডধর | 
( সুরেন্্নাথ মজুমদার ) 
লোকোত্তর স্থানের ও কালের ভাবনা মানবীয় সংস্কৃতির অঙ্গতরূপ । 
যুগে যুগে মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত করিয়া আদিতেছে, কিন্তু কালিদাসের 
ভাষায় বলিতে হয় “তিরস্করীনো ভবস্তি', পর্বত গুহার দ্বারে প্রলম্িত মেঘের 
গার্দীর স্তায় আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করে । এই মানব প্রচেষ্টা বুঝ্ঝাইতে 
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পুরাকাল হইতে অমরতা লাভের জন্ই চিন্তাশীল বা কীরিয়া বিছা! 
সুলীয়া বিবিধ প্রণালীর উদ্ভাবনে জীবন অভিবাজিত করিয়াছেন 
দৈধভার্দের সঞ্ীবনী-প্রদীপ শিখা হইতে অর তৌরে্র অপরাধ, বেটা 
গরম বিউস্‌কে (27৩07510905 ) কৃত না নিঙ্যাভিদ মু ক্রিজে হইছে: 
আমাদের সুরাণেও দেখা যায় দেবতার) এ বিধযে সি ধা । রর 
আঙোগা অপেক্ষা প্রতিরোধ করছি জো ( [8০ ২ সত বা 4 
947৫ 7 ভাই একাএা ভপডায় বিশ্ব উতপাঁগানে সোহিনীবিন ১৮ পি 















জপ জঙীযর । 
- প্রদধানান্তে নিক্ষেপ করা হয়, যাহাতে তাহার যন্ত্রণার উপশম বা পরিজাণ না 
হইর! তরঙ্গের প্রতি আখাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইতে খাফে। তথেশীয় 
সাহিত্য হইতে আরস্ত করিয়া ইউরোপের প্রাস্তভাগে ইংলশীয় সাহিতোগ 
পুরাকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দী অবধি এই করুণ কাহিনী অবলন্বনে 
কত না জ্কানগর্ভ মর্মস্পর্শী গাথা ও কাবোর অবতারণ! করা হুইয়াছে। এই 
চির ক্ষুব্ধতাই কি জ্ঞানবৃদ্ধিসাহসযুক্ত মানবাত্মার পরিণাম? প্রেমানন 
স্বতা তাহা হইলে তাহার চির বাচ্ধবের কার্ধা করে, জাগতিক সকল হাথ 
হইতে পরিত্রাণ করয়' ধশ্যবাদার্ হইবে, মৃহ্াতয় হওয়ার চেষ্টা করিয়া বা 
মৃড়াঞ্জয় হইয়া কোন লাভ নাই । 

বৈদিক খরা প্রকৃত জীবন-প্রদীপের সঙ্গান পাইয়াছিলেন। তাই 
চিরজীবী মার্কগেয় ফর কট মৃত্তাগ্রয় স্বয়ং তদ্বকথ। শুনিতে আইসেন 
( স্ীমতাগব দ্বাদশ ক্বন্ধ ছুঈবা) ও মানবরা তাহার নিকট গুড়তিল 
সংমিশ্র হুষ্ষের গণ্ুষ বাংসরিক জন্মতিথিতে পান করিয়া আয়ু কামনা করিয়া 
থাকে; অপিছ প্রতিদিন প্রাতে সংসারযার। ও দিবসের কার্য্যারণ্ডের 
পুবেধ বব স্মংশোদ্দেশে সতৃলসী শ্রীবিষুণর চরণামৃত ভক্কেরা পান করিয়া 
থাকে । কীমনা-অকাল মৃত্যু নিরোধ ও সর্ধব্যাধি দুরীকরণ, যেন আমার 
নিদিষ্ট পরিস্থ্ন আয়ু পাপস্পর্শে খগ্িত হইয়া কমিয়া না যায় । ইহাই ইহার 
প্রত্তীকীয় ও. প্রতীতীয় তাঁৎপধা ! কালের অব্যাহত গতি লক্ষা করিয়াই 
মহধি গৌতম ফথেদের প্রথম মগুলের চতুর্দশ অনুবাকে অষ্টম মুকে উষার 
বর্ণনায় বলিক়াছেন- 

“পুনঃ পুরণাযরমানা পুরাদীলদানং ধরণমতিশপ্তমান। 
শৃ্াব কৃতগ্রবিজ বিমান! মর্বন্ত দেবী জররঙ্যরুঃ 1 

বর্ষা ৎ--উধাদেবী চিরপ্তনী এবং বারবার জশাগ্রহণ করিয়া থাকেন। হায় 
সি. সারার প্রকার।  কর্তনলীলা ব্যাজী যেমন পক্ষাদিছেষন ছারা 
খীরিলকে সত: হিংসা করিরা থাকে, সেইর়প ইনি পমনত প্রাধীর আর রষট 
পুতি খাদ 






:. ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে আবণ দিবসে নূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যে গৌতম- 
বর্দিত উষা সমূপস্থিত হইলেন, তিনি খুীয় বিংশ শতাফির বাঙ্গালীর 
ধামাজিক জীবনের আয়ু হনন করিয়া, ধীরে ধীরে উৎসব-প্রদীপটি আচ্ছাদিত 
করিতে লাগিলেন। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী (ডাক্তাররা ) ঘোষণা করিলেন 
কবীন্দ্রের পাধিব দেহস্থিতির আর আশা ভরসা নাই। সেদিন কিন্ত 
“রাখী” পুর্ণিমীর পুগ্চদা তিথির শুভ সংযোগ ছিল। তাই আমাদের মনে 
হয় যে, 'রাছপ্রেমে'র রূপকার রাহুকবলিত হইলেও, সর্বপাপত্র শঙ্কা 
ক্ষোভ দুঃন্থপ্প রহিত সীমাহীন মহাগগনে, অচিরেই ঠাহার মাকাখার বস্ত-- 
নথন্দর হাদিরঞন' অমৃতময় পুর্ণ ইন্দুর সাক্ষাত লাভ পাইয়া থাকিবেন। 
ঠাহার নশ্বর জীবনের বিগত কাহিনী পাঠে আ.শ দৃঢ়তার সহিত সব্বীন্তঃ" 
করণে এমত আশা পোষণ করিতে পারি। 

আমর! শুনিয়! গেলাম, অমূত কে ধ্বনিত 'জিন্দাব।দ ববীন্দ্রনাি, 
10219117881796 100 100919) 101 1156 21710317526 
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দেশবাসীর পক্ষে যথেষ্ট। 
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